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১। এই গাথাসমূহের সংগ্রাহক চন্দ্রকুমাব দে 


১৯১৩খুঃ অব্দে মৈমনসিংহ জেলাব 'সৌবত্ব' পত্রিকায শ্রীযুক্ত চন্্রকুমাব দে প্রাচীন 

মহিলাববি চন্দ্াবতীব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত কবেন। গ্রস্থকাব চক্দ্রাবতীব কাহিনীব 
র্মীংশট মাত্র দিাছিলেন। কিন্ধু যেটুকু দিযাছিলেন, তাহা একেবাবে চৈত-বৈশাখী 
নাগানেব ফলের গন্ধে ভবপূব , সেই দিন কেনাবামেব উপাখ্যানেব সাবাংশেব উপব আমাৰ 
অনেক চোখে জল পডিযাছিন। 

এই চন্দ্রক্মাব দ কে এবং কেনাবামেব কবিতাটিই বা আমি কোথাঁষ পাই, এই হইল 
'আমাব চিন্তাবশিঘষ। সৌবভ সম্পাদক শ্রীযুন্ত কেদাবনাথ মজ্মদাঁব মহাশয আমাৰ পুবাওন 
নগ্ধু(। আমি চক্জরকৃমাবেব সম্বন্ধে তাহাকে নানা গ্রশ জিজ্ঞাপা কবিযা জানিলাম, চন্দ্রকমাব 
একটি দবিদ্র ঘুবক্কা, ভাব লেখাঁপডা শিখিতে পাবেন নাই, কিন্ত নিজেব চেষ্টায বাঙ্গালা লিখিতে 
শিখিনাভচেন। আব গুনিলাম, তাহাব মস্তিফবিকৃতি হইযাছে এবং তিনি একেবাবে কাজেব 
বাহিবে গিষাছেন | 

এই ছুডাটিব কখ। চন্দ্রকমাব এমনই মনোজ্ঞ ভাঘাম লিখিযাছিলেন যে, উহাতে আমি 
তাচান পন্নীকবিতাৰ প্রতি উচ্ড্রসিত ভালবাসাব যথেষ্ট পবিচয পাইয়াছিলাম | আমি 
নমনসিহহেৰ অণনক লোকেব নিকটে জিচ্ঞাস। কবিলাম, কিস্ত কেহই তথাকাব পল্লী গাথাব 
আব কোন সংবাদ দিতে পাবিলেন না। কেহ কেহ ইংবাজী শিক্ষাৰ দপে উপেক্ষা কবিযা 
বলিলেন, “ভেটলোকেবা, বিশেঘতঃ মুসলমানেবা, এ সকল মাখামুণ্ড গাহি'যা যাষ, আব শত 
শত চাঘা লাঙগলেন উপব বান কবিধা দাঁড়াইযা শোনে । এ গানগুলিব মধ্যে এমন কি 
খাবিতে পাবে যে শিক্ষিত সমাজ তত্প্রতি আকৃষ্ট হইতে পাবেন? আপনি এই ছেঁড়া পুথি 
ধাঁটা দিন কযেকেব জন্য ছাড়িযা দিন 1” 

কিন্ধ আমি কোন অজানিত শুভ মহত্ব গ্রতীক্ষায বহিলাম। কোন্‌ দিন পলীদেবতা 

আমাব উপব তাহাব অন্গ্রহ-হাস্য বিতবণ কবিবেন এবং কবে তাহাব কৃপাকটাক্ষে 
মৈমনপিংহেব এই অনাবিষ্কৃত বত্রখনির সন্ধান পাইব--ইহাই আমাৰ আবাধনাব বিঘয় 


ভইল | 
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ইহার দূই বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন কেদারবাবূর চিঠি পাইলাম । তিনি 
লিখিলেন,--চন্রকমার অনেকটা ভাল হইয়াছেন এবং শীঘ কলিকাতায় আসিয়া আমার 
সঙ্গে দেখা করিবেন। তাহার আরও চিকিওসার দরকার | 
স্্রীর দই-একখানি রৌপোর অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া চন্দ্রক্মার পাথেয় 

সংগ্রহ করিলেন , এবং ১৯১৯ সনে পূজার কিছু পূর্বে বেহালায় আসিয়া আমাকে প্রণাম 
করিয়। দাড়াইলেন। রোগে-দুঃখে জীণ ,--মুখ পাওুরবণ ,»-_অদ্ধাশনে-অনশনে বিশীর্ঘ, 
ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, অতি অল্পভাধী ; তিনি পল্লীজীবনের যে কাহিনী শুনাইলেন ও 
মৈমনসিংহের অনাবিষ্কৃত পল্লীগাথার যে সন্ধান আমাকে দিলেন, তাহাতে তখনই তাহাকে 
আমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর বলিয়া মনে হইল। 

এখানে শ্রীযুস্ত যামিনীভূঘণ রায় কবিরাজ মহাশয় বিনামূল্যে তাহার চিকিৎসার ভার 
লইলেন, এবং শ্ীযস্ত গোপালদাপ চৌধুরী মহাশয় কতকদিনের জন্য তাহাকে নিজ বাটীতে 
শশ্বয় দিলেন। আমি তাহার সংগৃহীত পল্লীগাথ। সম্বন্ধে স্যার আশুতোঘ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়কে বলিযা একটা ব্যবস্থ। করিবার চেষ্টা করিব, তাহাকে এই ভরসা দিলাম । 

চন্্রকৃমার এইভাবে কতকদিন এখানে কাটাইয়া দেশে চলিয়া গেলেন । কি ₹ষ্টেযে 
এই সকল পল্লীগাথ। তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ। তিনি ও তাহার ভগবান্ই জানেন এবং 
কতক আমি জানিয়াছি। এই সকল গান অধিকাংশ চাঘাঁদের রচনা । এইগুলির অনেক 
পালা কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই। পূর্বে যেমন প্রতি বঙ্গপল্লীতে কৃন্দ ও গন্ধরাজ ফুটিত, 
বিল ও পু্করিণীতে পদ্য ও কৃমুদের কড়ি বায়ুর সঙ্গে তাল রাখিয়। দুলিত--এই সকল গানও 
তেমনই লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোন! যাইত, ও ভাহাদের তানে সরল কৃঘকপ্রাণ তনয় 
হইয়। যাইত। ফুলের বাগানে ভ্রমবের মত এই গানগুলিরও শ্রোতার অভাব হইজ না। 
কিন্ত লোকের রূচি এই দিকে এখন আর নাই । এইগুলি গাহিবাঁর লোকেরও অভাব হইয়াছে, 
যেহেতু এই শেণীর গানের উপর শ্রোতার সেই কৌতুকপুণ অনুরাগ ফুরাইয়া আসিয়াছে । 
যাহ। লিখিত হয় নাই, আবৃত্তিই যাহ! রক্ষার একমাত্র উপায়, অভ্যাস ন। থাকিলে সেই কাব্য- 
কথার স্মৃতি মলিন হইয়া পড়িবেই। এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহু 
লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে কাহারও ব৷ দুইটি,--নানা 
গ্রামে পর্যটন করিয়া নান লোকের শরণাপন হইয়া একটি সম্পণ পালার উদ্ধার করিতে 
পারা যায়। এইজন্য চত্্রক্ষার প্রৃতি পাল্সটি সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন। 

প্রথমতঃ চক্রকমার মৈমনপিংহ জেলার কবিগণের লিখিত বিশুদ্ধ কাব্যগুলির প্রতি 
বেশী মনোযোগী হইয়াছিলেন। যুক্তারামের 'দুগ পুরাণ? রামকান্তের 'মনসার ভাসান',-- 
উমার বিবাহ”, 'শিবদূগার কোন্দব', 'দৃর্বাসার পারণ”। “দ্রৌপদীর বশ্রহরণ' এবং 'নরমেধ- 
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যন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ক কবিসংগীতগুলি পাছে নষ্ট হইয়া যাঁয়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি আমাকে 
পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের উপরই তীহার বেশী ঝোঁক ছিল। যদিও 
পল্লীর ছড়াগুলিকে ইনি অন্তরের ভালবাস! দিয়াছিলেন, তথাপি সংস্কৃত শব্দবছুল কাব্যগুলির 
পার্শে সেগুলি সময়ে সময়ে তীহার চক্ষে মান বোধ হইত, এজন্য সেই' পাড়াগেঁয়ে জিনিষ- 
গুলিকে বুকে তুলিয়া আদর করিতে তিনি মাঝে মাঝে তয় পাইতেন, পাছে সাহিত্যের আসরে 
সভ্যগণ তাহাকে জাতিচ্যুত করিয়। বসেন। বানিয়াচঙ্গ, জঙ্গলধাড়ী, রোয়াইলবাড়ী প্রভৃতি 
নানা স্থানের ছড়াগুলির সংগ্রহ সন্বন্ধে তিনি একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, “এগুলি এত 
গ্রাচীন ও ইহাদের ভাবা এমন পাড়াগেয়ে যে শুনিলে হাসি পায়, , . , পয়ারের শেষ 
তাগে প্রায়ই মিল নাই। এগুলি সংগ্রহ করিব কি?" অন্য একবার গ্রাম্য ভাঘার কিছু 
নমনা দিয়া লিখিয়াছিলেন “এই ভাঘার সংগ্রহ করিব কি না আমাকে সত্বর লিখিয়। 
জানাইবেন।”' কিন্তু তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ মৈমনপিংহ-গ্রচলিত রাধাকুষণ এবং উমা- 
মেনকাসন্বন্ধীয় কবিগানের প্রাচুষের ব্যাখ্যা কর! সত্বেও তাহার এই উত্সাহ আমি খুব সতেজ 
হইতে দেই নাই। সেই যে অবজ্ঞাত 'অশিষ্ট' ভাষায় অনাড়ম্বর সরলতায় পল্লীলক্ষীর প্রাণটি 
ধরা দিয়াছে, সেই গুঁড়াগুলির উপরই আমার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। যেহেতু কৃত্রিম ভাঘার 
সোনার পিঞ্জরে তোঙ। পাখীর স্থান হইতে পারে, কিন্তু বৃষ্টিবাদলে আকাশের যুস্ত আঙ্গিনায়ই 
কোকিলের পঞ্চম স্বর পৃথিবী ছাপাইয়া উঠে। 

“মৌরত'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মভুমদার মহাশয়ের উৎসাহে চন্দ্রকুমারবাবু 
বিচিত্রভাবে নানা দিক্‌ দিয়া সাহিত্যিক চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। “সৌরভে" তিনি 
নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে গ্রব্ত্ব হন। এ সগ্বন্ধে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেম, “চন্দ্রাবতীর 
উপাখ্যান রচনা করিতে আরন্ত করিলাম । “সৌরভে' চন্্রাবতীর উপাখ্যান আমার গ্রথম উদ্যম| 
ইহার পরে 'লোহার মাগ্তাস' নামে একখানি ঝাব্য লিখিতে আরম্ভ করি। ৰল৷ বাহুল্য, ইহা 
চাদ সদাগর এবং বেছলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী । ইহার সপ্তম সগ পর্যন্ত লেখা আছে। 
শেঘ করিতে পারি নাই। সেই সময়ে শরীরের দিকে দৃক্পাত না করিয়া গুরুতর পরিশ্রম 
করিতাম। প্রাতে পত্রিকার জন্য গল্প, বিকালে উপন্যাণ ও গভীর রাত্রে 'লোহার মাঞ্জাস' 
লিখিতাম।: | 

কেদারধাব নান! দিক্‌ দিয়। ই'হার সাহিতিক চেষ্টায় উংসাহ দিতেছিলেশ। কিন্ত 
“শৌরভে' চক্্রকুমারবাবুর প্রবন্ধে গ্রাচীন পালাগানের যে সামান্য কিছু নমুনা প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল, তাহ। পড়িয়া আমি কেদারবাবুকে সেইগুলি সংগ্রহের জন্যই প্রবন্ধলেখককে বিশেঘ- 
ভাবে উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। কবিকঙ্কের 'বিদ্যাসুন্দর' 
অপেক্ষা কবিকল্কের সম্বন্ধে কবিচতুষ্টয-বিরচিত পালাটিই আমার নিকট বিশেষ মুল্যবান্‌ বলিয়া 


0. মৈমনসিংহ-গাতিকা। 


বোধ হইয়াছিল। চন্্রকুমারবাবুর স্বরচিত “চন্রাব্তী'র উপাখ্যান অপেক্ষা নয়ানাদ-বিরচিড 
অয়চস্ত্র ও চত্্রাবতী'র পালাটি জানিবার জন্যই আমি বিশেঘরূপ লালায়িত হইয়াছিলাম। 
যাহা হউক, 'সৌরতে' মেই সকল পালাগানের কিছু কিছু নমুনা প্রকাশিত না হইলে ততগ্রতি 
কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘবে আণার পর আমি চক্রক্ষারবাধূকে 
তাহার অন্যান্য সব্ববিধ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইতে বিরত করিয়া শুধু পালাগান-সংগ্রহে 
মনোযোগী হইতে উপদেশ দেই! 

পৌরাণিক উপাখ্যান-বিধয়ক কাব্যকথা তো প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া 
যাইতেছে। বিজর গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বংশীদাস ও কেতকাদাসের 'মনসামঙগলে'র পরে 
রামকান্তের একখানি পল্মাপূরাণ্‌ ন| পাওয়া গেলেও বঙ্গস|ঠিতা বিশেঘ শীহীন হইবে না; 
ভারতচন্ত্রের বিদ্যাসুন্পরের পরে কবিকঙ্কের 'বিদ্যাক্্ন্দর' না পাওয়া গেলেই বা বিশেষ 
ক্ষতি কি? ভাঘা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের অবশ্যই কিছু মূল্য আছে। কিন্ত 
'মহয়।', 'মলুয়। বঙ্গের অন্যত্র কোথায় পাইব? দেওয়ানা মদিনা? 'ফির়োজ খা? প্রভৃতির 
পাল। যে বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন দিকের উপর আলোকপাত কর্িতিছে--এই অপূর্ব্ব 
জিনিঘ বঙ্গসাহিত্যে আুদূর্নত। বঙ্গনাহিত্য পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিতে সাস্কৃত শব্দের 
সোনালী চুমৃকি দেওয়া বেনারশী চেলী পরিয়া ঝলমল করিতেছে--কিন্তু পাড়াগণয়ের এই 
সকল সরল কথা, যাহাতে সংস্কৃতের একটুক্‌ও ধাবকরা শোভা নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক 
রূপে অপূর্ব সুন্দর,--তাহার নমুনা আমরা কোখায পাইতাম! নানা দিক্‌ দিখা এই মকল 
পল্লীগাথায় খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের অকুরম্ত সুধা, অচিন্তিতপূব্ব মাধুধ্য ঝরিয়া পড়িতেছে। 
ইহ স্বর্গ হইতে আহত অনৃতভাও নহে, ইহা আনাদের দেশের আমগাঁছেক মৌচাক, এজন্য 
এই খীঁটি মধুর আন্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে। চন্দ্রকুমার বঙ্গগাহিতে)র 
নিঞ্জ ভীড়ার ঘরের সন্ধান দিয়াছেন,--উথা হোটেলের মসলা-দে ওয়া মুখরোচক বিলাসখাদা- 
সম্ভার নহে, উহ। আমাদের পল্লী-অনুপৃণর শীকরকমলের দান-২জীবনদায়ী অনুব্যগ্তন | 
এগুলি জানিতাম ন। বলিয়া আমর। এতকাল শুধু সীতা-দাবিত্রীকে লইয়া গৌরৰ করিয়াছি-- 
এখন আমরা মল্য়া, মদিন। ও কমলাকে লইয়৷ তদপেক্ষা বেশী গৌরব করিতে পারিৰ-- 
যেহেতু তাহারা ঘাগরা-পরা৷ বিদেশিনী নহে, শাড়ী-পর। আমাদেরই ঘরের মেয়ে। 

চন্্রকৃমার জীবনে কতটা দূঃখ, দারিদ্র্য ও দৈনে র সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সাহিত্যচচা 
কয়িতেছেন তাহা শুনিলে কষ্ট হয়। নিয়ে তীহার জীবন সম্বন্ধে দুই একটি-কথা সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিতেছি। 

চন্দ্রকুমার ১৮৮৯: অব্দে মৈমনসিংহে নেত্রকোণার অশ্রগ ত আইথর নামক স্থানে 
জনাগ্রহণ করেন। ইনি গ্রামা পাঠশালায় সামান্যক্পপ শিক্ষালাত করিয়৷ এক টাকা মাসিক 
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বেতনে মুদিবানায কাজ কবিতেন। অনুপযুক্ত ও,অমনোযোগী বলিয়া তাহাব সেই কাজ 
যায । তাহাৰ পৰে দুই টাকা মাহিপায তিশি এন্টি গ্রামা তহশিলদাবী যোগাড কবেনা। 
এই সূত্রে তাহাব চাঘাদেখ সঙ্গে অবাধভাবে মিশিবাব সুযোগ হয়। চাষালা যখন তশ্মুয 
হইযা এই সব পাল। গাইত, চন্দ্রক্মাবও তাহাদেৰ সঙ্গে তথ্য হইযা তাহা শুনিতেন। 
এইভাবে পল্লীজীবনেৰ মাধুর্য ও কবিত্ব তাহাব মনকে একেবাণে দখল কবিবা বসিযাষ্টিল | 
তিনি এখন এমন সুন্দৰ বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে পাঁণেন। যে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত 
নথ সন্প্রনাষের মধ্যে জুলেখকণণেব অনেকের সঙ্গেই তিনি বো হয প্রতিযোগিতা 
কবিতে সমথ?। 

স্যব আশুতোঘ্ব মুখোপাধ্যায় মহাশযেৰ আনুককল/ চন্দ্রকৃমাৰ দে মৈমশসিংহেব গাখা 


০৯ ৫৮৯ রত 
৪ 


সংগ্রহ কখিখাব জনা বিশ্বখ্দ্যিলয কর্তৃক নিখুক্ত হইয়াছেন। তিনি এপধান্ত নিযলিখিত 
পালাগুলি আমাকে শংগরহ কবিযা দিযাচেন 2-- 

১। মহুরা-দ্িজ কানাই গ্রণীতি। ২। মলুযা --গ্রন্থকাথেব নাম অজ্ঞাত, কেহ 
কে 'অন্মান কবেন চক্দ্রাবতীঝ লেখা | ৩। চন্দ্রাবতী ও জধচন্দ্র-_নধাণচাঁদ ঘোঘ গ্রণীতি। 
81 কমলা--ছ্িজ ঈশান প্রণীতি। ৫ | কেনাবাম--টক্্ীৰতী প্রণীত। ৬ বপবতী 
_-কবিব নাম অভ্গাত। ৭। ঈশা খা দেওযান---অজ্ঞাত। ৮। ফিষোজ খা দেওযান। 
১। মনহব খা দেওযাণ। ১০। দেওয়ান ভাখশা। ১১। ছুবঝত জামাল ও অধুয়া এন্দবী 
-"ঘঞ্ধ কবি ফকিব ফৈজ, প্রণীত। ১২। ভিবালনী। ১৩। কাজলবেখা--অজ্ঞত। 
১৪। অপমা। ১৫। ভেন্যা সুন্দবা। ১৬। কন্ক ও শীলা-বধুস্রত, দাখোদঝ, শ্বীণাথ 
বানিযা ও অধাণচাদ ঘোঘ--এই চাখি কখিণ ভণিতাযুক্ত। ১৭। মদনকুমাব ও মধুমালা । 
১৮। গোপিনী-কীন্তন--স্ত্রীকবি সুলাগাইন' বর্তুক ঝচিত। ১৯। দেওষানা মদিনা 
মনস্বুব বযাতি প্রণীত। ২০। বিপ্যান্ুন্দব--কবিকঙ্ক প্রণীত। ২১ বামাঘণ-- 
চন্্রাবভী গ্রণীত। 

ইহ! ছ্ভাডাও অনেক কবি ও যার্রাণানেব পালা সংগুহীত হইয়াছে । এই সংগ্রহ এই 
পর্য্যন্ত ১৭১,২৯৭ ছত্রে দাঁডাইযাছে । 

পালাগান্বে অধিকাংশই পৃর্ব-মৈমনসিংছেখ কোদ কোন যখাখ ঘটনা অবলম্বন 
কনা ধচিত হইথাছে। যে সকল ঘটনা অশ্সিক্ত হইযা লোকেবা শুনিাছে, যে অকল 
অবাধ ও অশ্রতিহত অত্যাচাৰ যমেব দুর্জয চক্রেব ন্যায় সবল নিখাহ প্রাণকে পিঘিরা চলিযা 
গিধাছে--সেই সকল অপবপ ককণ কথা গ্রাম) কবিবা পথাবে গাখিথা লাখিধাছেন। তাহাবা 
ছন্দেব_-শব্দৈশৃর্ষ্যেব কাঙ্গাল হইতে পাবেন, তাহারা হযত বড ঝড় তালমানেৰ সন্ধাণ 
জীনিতেন না, কিন্তু তীহাদেব হৃদয অফবন্ত কারুণ্য ও কবিত্বের উৎসস্ববপ চিল। যাহাব। 
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লিখিয়াছিলেন তাহাদের অশ্ব ফরাইয়া গিয়াছে, কিন্ত এই সকল কাহিনীর শ্রোতাদের অশ্রঃ 
কখনও ফরাইবে বলিয়া মনে হয় না। 

উত্তরে গারো পাহাড়, জয়স্তা ও খাসিয়ার অসম শৈলশ্রেণী,_-তাহাদের পাদলেহন 
করিয়৷ এক দিকে সোমেশুরী ও অপর দিকে কংস ছুটিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ছাড়িয়া 
দক্ষিণ-পৃরের নাঁন৷ ধারায় ধনু, ফুলেশুরী, রাজেশুরী, ঘোড়া-উৎরা, সুন্ধা, মেধন! ও বন্নপূত্র 
কচিৎ ভৈরব রবে, রুচিৎ বীণার ন্যায় মধুর নিক্ণে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদ- 
নদীর অন্তব্বত্তী দেশসমূহ এককালে জলের নীচে ছিল। এ সমস্ত প্রদেশটিই এখনও বহু 
বিল ও জলাশয়াকীর্ণ। বিলগুলিকে তদঞ্চলে 'হাওর' বলে। “তলার হাওর”, জেলের 
'হাওর', 'বাবারার হাওর, প্রভৃতি বু বিল এই ছড়াগুলিতে উল্লিখিত আছে। বলা বাল্য, 
হাওর", 'সারর' প্রভৃতি শব্দ “সাগর' শব্দের অপন্বংশ | 

উত্তরে সুঘঙ্গ দূর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের অন্তব্বত্তী পল্লীপমূহ 
বণিত অধিকাংশ ঘটনার অভিনয়ক্ষেত্র । 


২ পূর্বব-মৈমনসিংহের রাহ্রীয় অবস্থ 


বৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পৃর্ব-মৈমনপিংহ গুপ্র-সম্বাটগণের অধীন ছিল। তৎপরে 
এই প্রদেশ ওপ্ত-শাপন হইতে স্বতপ্ন হইয়। প্রাধূুজ্যোতিঘপুরের অন্তগ ত হইয়াছিল। 
কামজূপের শালনে এই দেশ এক সময়ে হিন্দুধন্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় । খুষ্টীয় 
সপ্তম শতাব্দীতে হয়েনপাক্গ এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুরাজ। শশান্কের আহ্বানে 
এই অঞ্চলে পদার্পণ করেন। চীন-পর্ধযটক এই সকল দেশের লোকের চরিত্র ও শিক্ষা- 
দীক্ষা অশেব প্রশংস। করিয়া গিরাছেন। প্রাধূজ্যো।তিঘপুরের অবনতির পরে পূর্বব- 
মৈমনসিংহ কতকগুলি ক্ষাদ্র ক্ষদ্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। রাজবংশীয়, কোচ এবং 
হাজাং প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। ১২৮০ খৃঃ অব্দে 
সোমেশর সিংহ নামক এক বান্গণযোদ্ধা। কোচ-রাজবংশীয় বৈশ্য গারে। নামক রাজা অধিকৃত 
সুষজ্-দুগ পুর রাঁজয কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ১৪৯১ অব্দে সেরপুরে গড়জরিপার রাজা 
দিলীপ সামস্তকে নিহত করিয়।৷ ফিরোজ সাহার সেনাপতি মজলিশ হুমায়ুন উক্ত গড় অধিকার 
করেন। সম্ভবতঃ ১৫৮০ থুঃ অঃ ঈশা খা ময়্নদ আলী জঙ্গলবাড়ীর লক্ষ্মণ হাজরাকে জয় 
করিরা তথায় জুপ্রসিদ্ধ দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠা করেম। এইভাবে কালিয়াজুড়ি, মদনপুর, 
বোকাইনগর প্রভৃতি নানা স্থানে খৃষ্টীয় ছবাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত অপরাপর রাজবংশীয় 
ক্ষ ক্ষু্র ন্পতিরা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই রাজ্যগুলি পরিশেঘে মুসলমানগণের অধিকৃত 
হয়, অথব। ক্ষুদ্র করদ রাজ্যে পরিণত হইয় মুপলমানগণের বশ্যতাস্বীকারপুরর্বক কথক্চিৎ 
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আত্মবক্ষা কবে। ইহাদের বিববণ শ্রীযুক্ত কেদাবনাথ মজুমদাঁৰ মহাঁশয তাহার “মৈমনসিংহে 
ইতিহাসে” লিপিবদ্ধ 'ঝরিয়াছেন। 

প্রাগৃজ্যোতিঘপুবেব প্রভাব এবং মুসলমান-বিজয এতদুভযেব অন্তব্বত্তী দুই-তিন 
শতাব্দী কাল অপব-এক বাস্ত্রীয মহাশক্তি এই পৃব্ব-মৈমনমিংহ দেশটিকে গ্রাস কবিতে চেষ্টা 
পাইযাছিল। কিন্তু সেনবংশীয বাজগণ পশ্চিম-মৈমনসিংহ অধিকাৰ করিলেও বছ বিল- 
সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ধায দূ্গ ম ও অবণ্যবছল পূর্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত কবিতে পাবেন 
নাই। স্ুুতবাং এই পৃর্ব-মৈমনসিংহ চিবকালই সেনবংশ-প্রতিষ্িত নব ব্রান্নণ্যধর্ম ও কৌলীন্য 
হইতে স্বীয স্বাতন্থ্য বক্ষা কবিযা আপিযাছিল।- প্রাগুজেযোতিষঘপুবেব বাজনৈতিক গ্রঙাব 
হইতে যুক্ত হইযাঁও বাজবংশীষ নৃপতিগণ তদ্দেশ-প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্প্েব আদশ বিস্মৃত 
হন নাই। কামবপ শেঘকালে তান্ত্রিকতাঁৰ কেন্রে পৰিণ্ত হয, কিন্তু তখন পর্ব-মৈমনসিংহ 
সে দেশ হইতে বিচ্যুত হইয়৷ পড়িয়াছিল। তন্ত্রাধিকাবেব পৃব্বে বামবপে যে হিন্দুধর্মের 
আদশ" ছিল, পর্ব-মৈমনসিংহ তাহাই গ্রহণ কবিযাচিল। সেই হিন্দুধর্ম উদাব, তাহাতে 
বৌদ্ধ কর্মবাদ ও হিন্দু শিষ্ঠাৰ অপূৃব্ব মিখবণ ছিল। এই হিন্দুধর্মে বল্লাল সেন- প্রবন্তিত 
'গৌবীদান , আচাববিচাবেব চুলচেব। হিগাব, ছ্ঁযাচে বোগ ও তক্তিবাদেব আতিশয্য ছিল 
না। পূর্ব-মৈমনসিংহ ব্যুন্দনকে গ্রহণ কবে নাই। সপ্তবতঃ তখনও জাতিভেদ সেই 
দেশে এপ কঠোব হইয। উঠে নাই। তথায অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল 
বলিযাই মদে হয। তখন প্রণযপথে ব্যর্থ কাম হইযা, হিন্দু বমণী আজণ্ম ক্মাবীব্রত 
অবলছ্ছনপৃব্বক তপস্থিনী হইতে পাবিতেন১। 

সুৃতবাং শত শত আচাববিচাব, খাদ্যাখাদ্যেব তালিকা ও দুবস্ত পাজিব আইনকানুনে- 
বীধা এই গ্রামীন জীণ” হিন্দুসমাজেব যে মৃত্তি কৃত্রিমতাকে জীবন্ত কবিধ। খাঁড়া হাতে বর্তমান 
কালে আমাদিগকে শাগাইতেছে,_-এই পল্লীগাথাবণিত সমাজ তাহ। হইতে সম্পৃণ” স্বতস্ত্র। 
যে ছেলে এক বসব বস হইতে পূবো পাঁচ বৎসব পধ্যস্ত চাড়াল মায়েব স্তন্যপানপূর্বক 
চীঁডালেব ঘবে প্রতিপালিত হইধ৷ বড হইযা উঠিল এবং যাহাকে কেহ স্পর্শ কবিতেও ধৃণা 
বোধ কবিত, ব্রাঙ্গণকূল-তিলক গর্গ নিজেব গায়েব পবিত্র নামাঝলী দিয়া সেই অন্পৃশায 
বালকেব গা মৃছাইযা তাহাকে বান্নণসমাজে গ্রহণ কবিবাব প্রস্তাব কবিয়াছিলেন। ্ 
দিনে কি তাহ। সম্ভবপব হইত?২ চাডাল মাতাকে ব্রান্ণনস্তান শত কোটি বাব গ্রণাম কবিয। 
তীহাকে গঙ্গাযমূনাব ন্যায় পবিত্র বলিযা! ঘোঘণা কবাও এখনকাৰ দিনে সম্ভবপব হইত না। 
পিতামাতাৰ মত না লইয়। বয়স্কা কন্যা গোপনে নিজে বব মনোনয়নপৃর্বক তাহাব কে 


কন্ক ও লীলা। ২ কষ্ধ ও লীলা । 
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মালা গেওখাব গঞ্ধব্রণীতি এ দমাজ হইতে অনেক দিন হইল অন্যহিত হইযাছে১। এই 
পণীগাথান বনণীৰ। অনেকবাব কুলবর্ম বিসরন দিযাছেন, কিন্তু কখনই নাকীধর্ম ত্যাগ 
কবেন নাই । খবঞ্ নারীবন্মেব যে জীপন্ত মৃণ্ডিগুণি এই সকল গাথায পাওয়া যাইতেছে 
তাহাব। প'তিব্“তা, বুদ্ধিব তীক্ঘতাষ, বিপদে, ধৈধের্য উপাধ-উদ্ভাবনাষ এবং একনিষ্ায 
অতুন্য। 


৩|। এই গীরসাহিত্যে নাবীচিত্র 


শতবা” হিন্দ সমাজেব এই অভিণব চিত্রওলিতে যে জীবন ও আনন্দ পাঁওযা যাইতেছে, 
তাহা শ্রানণে। নদীপুবাহেব ন্যায় শঙ্জি ও ফ্ফন্তিতে ভবপূব | এই অবাধ শক্তি ও আনন্দে 
বন্যায এনা।তৈৰ ন্যায় দূভষ পাধান্থি ভাসি গিখাচে | আমলা প্রাচীন সমাজোন আবর্জনামন 
পঞ্চিন ডোর দেখিতি অভাস্ত হগ্যাি, এই গিবিনদীব স্ফন্তি দেখিতে দেখিতে হষত 
শাাদে ভিতার্কাণ জীণ সকঙ্কাবওলি ক্ষণবালেব জন্য মন হইতে খগিবা পড়িতে পান । 
এই পশ্রীপাখাৰ আবিক্ষাব আমাৰ চন্দে খুন বড লকমেব একটা জাতীম ঘটনা | ইহ। 'আমাদেন 
অন্ধ চক্ষে দটিদান কবিতে পাবে । এই পালা গলিতে দেখা যাষ, আমবা যে স্তীঙ্েন বডাই 
কবিন| থাকি, তাহার জন্ম আইনবণননে এবং আচার্মোব মস্থিক্ষ নাহ তাহার ভন পোষ 
তাহা নিক্গেব বলে বশীষাঁন। বাহিবের শগ্রি যে পাতিবত্যকে বক্ষা কবে ভাতার শগ্তি 
দব্বলতান ছদযবেশ মার, পিগ্ধ প্রেম যাভাকে জন্ম দিধাছে, প্রেম যাহাবে বক্ষা কবিতেছে, 
তাহ! খাঘিবচনেব পুতীক্ষা কাব না । তাহা হিন্দুসমাজেব নিজস্ব নহে, তাহ। সমস্ত মানব- 
জাতিব আবাধনাব ধন। সমাঙ্গ তাহাকে রক্ষা কবে না, সমাজকেই তাহা বঙ্গা কৰে । 

এই যে মনেন অগাধ অন্বাগ, পহ্বীগাখাগ্ডুলি পডিলে দেখা যাব তাহাৰ কি দুর্ভ্য 
শর্তি ! হাভীব সাহাযো মর্কট আমিলে, তাহ! দেখিলে হাসি পা । এই আল নিষ্ঠাকে 
যে বাড়ি একাদশী উপবাগ ও প্রোঘিততত্কাব আইন জাবি কবিষ। বাঁচিউিঘ। বাধিতে চাষ 
সে গোনাৰ উপণ গিল্টি কবে এ৭ং হীবাব উপন বং ফলাইযা তাহ। উজ্ম্বল কবিতে চাঁষ। 
'মহুষাব গ্রেম কি শিভীক, কি আনন্দপূর্ণ ! শ্বাধণেব শত ধাবাব মাব দুঃখ আগিতেছে, কিন 
এই গ্রেমের মুস্তাহাব কণ্ঠে পবিধ। মহুয। চিববিজধী, মৃত্যুকে ববণ বাবিথ মুত্যুপ্জযী হহযাছে। 
তাহাব পার্শে পালক্কমখীব ত্যাগ কিরূপ স্বপ্প কখায বাত ও অনাডম্বব । উহা বাক্যস্থাবা 
পল্লবিত না হইযাঁও শ্রেঠতম আদর্শে পৌছিধাছে। মলুযাঁব পৃর্ববাঁগ, বাসবঘবে স্বামী 
সহিত আলাপ, কাজীব ধৃষ্ট প্রস্তাবে প্রত্যুত্তর--এই সমস্ত কি অপূর্ব! এই অতুন্পনীয 
চিত্র জীর্ণ গৃহে, অনশনে, স্বামীবিবহে, দেওযানেব হাঝলিতে, সর্প দষ্ট স্বামীব পার্শে এবং 


তেলুয়। জুন্দবী (ছিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত), ও দেওযান ভাবনা দেখ। 
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শেঘ দৃশ্যে ডুবন্ত মন-পবলের নৌকায় বিচিত্রভাবে সব্বত্র অনুরাগের অরুণরাগে উদ্্জব। 
অর্ভাব, উৎপীঁড়ন, চূড়ান্ত দুঃখ, এক দিনের জন্যও তাহাকৈ ম্লান করে নাই। সব্ধশেঘে 
শাপগ্রস্ত। লক্ষ্মীর ন্যায়, উহার বিজয়ী প্রেমের কিরীট অতল জলে ডুবিয়া বাইতেছে। 
উজ্জল, বিরাগে উদ্তৃজল, সহিষ্টুতায় উল এই মহীয়সী প্রেমের মহাসম্রার্জীর তুলনা 
কোথায়? কৃষক-কবিরা এই প্রতিমা কোথায় পাইল? অবিশ্বাস করিও না, তাহাদের 
কটিরেই, এই তগবতী তাহাদিগকে সাক্ষাৎ দিয়া থাকেন-_নতুবা মদিনা, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, 
ক্ষেতে আইল বাঁধা হইতে শালি ধানের গুছি স্বামীকে হাত বাড়াইয়৷ দেওয়া অবধি শত শত 
প্র কার্যে-জীবনে মরণে- কি নিজ মুত্তিতে 'ভগবতীর প্রতিমা উজ্অলতাবে প্রকাশ 
করিয়। দেখাঁয় নাই? এই খণ্ডে সখিনাকে দেখাইতে পারিলাম না, মলুয়া ও মদিনার 
পার্শর এই সখিনা মৃত্তি যেন পণ্য ও বেলার পার ফুল্ল গোলাপ এই বিচিত্র কৃঘক-কুটিরের 
বাগানেও সূর্য্যের আলো ও মুস্ত বাযুতে স্বগয়ি সুবাস ও তাবলোকের সৌন্দর্য্য ফটিয়া উঠে। 
রাজপ্রাসাদেও তাহ। সব্বদা স্থলত নহে । 

লীলার লীলাবগান, সৌনাইয়ের নিবর্বাক্ ও নিতীক মৃত্যু, কেনারামের ভজি, পাঘাণময়ী 
কাজলরেখার চরিত্রে চিরশহিঞ্তা, এবং প্রগাঢ প্রেমনিষ্ঠার জীবন্ত সমাধি চক্্রার তপোনিরত 
শান্তি, এই চিত্রগুলি দেখিয়া, দেখাইয়া গৌরব করিবার সামগ্রী। ইহার প্রত্যেকটি মৃত্তি 
মন্দিরে স্থাপিত হইয়৷ পূজা পাইবার যোগ্য। 

কোথাও কৃত্রিমতা, বাধার্বাধি, মুখস্থ-কর! শাস্ত্রের গত, ইহার কিছুই নাই। পরিণয 
আঁছে কিন্ত পরোহিতের মন্ত্রপৃত দম্পতীর চেলীর বাঁধের যত তাহা বাহযডিগ্বর নহে। এই 
গীতিপাহিতোর উদারযূক্ত-কেত্রে প্রেষের অনাবিল শত ধারা ছুটিয়াছে, ভাহ। প্রমবণের 
মত অবাধ, নির্ঝরের মত নির্ঘল, শ্যামল ক্ষেত্রের উপর যুক্সাবর্থী বর্ধার অফবস্ত মহাদানের 
ন্যায় অজগ্র। এই ভালবাদার পুরস্কার-_ দুঃসহ অত্যাচার, উৎকট বিপদ, মৃত্যু ও বিঘপান। 
এই পুরস্কার পাইয়। বন্ধুর ৭রারোহ দগ ম পথে অনুরাগের খর প্রবাহ চলিয়াছে ; স্বীয় গতির 
আনন্দে ঝংকৃত হইয়া সমন্ত বাধা উপেক্ষাপৃর্বক, এই আত্মতৃপ্ত, সংসারবিমুখ, উদ্ধমুখী 
মন্দাফিনী স্বীয় মানস কল্পলোকের সন্ধানে ছুটিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় ব্গরমণী সমাজস্্োহী, 
পরিজনের প্রতি উপেক্ষা্য়ী, দ্য দ্প শীলা । কিন্ত এই সকল গাথাঁয়, তিনি গৃহের 
গৃহলক্ষ্ণি, সমাজের নিকট নতশিরা, তীহার দপ-অভিমান নাই, লজ্জার অবগঠন তিনি 
টানিয়। ফেলিয়৷ রাঁজপথে বাহির হয়েন নাই ; কিন্তু তথাপি অনুরাগের ক্ষেত্রে তিনি জগভ্জয়ী, 
-কটিরে থাকিয়াও তিনি স্বর্গে র বৈভব দেখাইতেছেন। সমাজের অনুশাসনে ধরা দিয়াও 
তিনি চিরযুূ্ত, আত্মার অটল বল প্রকাশ করিতেছেন,-_সমাজের জ.কুটিতে তিনি মর্দপীড়া 


পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তীহার অনুরাগ সেই বাধায় আরও উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর 
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বা্ধচধ্য কি, দেওয়ান সাহেবের হাব্লিতে ভাহা। মলুয়। দেখাইয়াছে। মহুয়া ও সবিদা 
বঙ্গরমণীর রণরজিণী মৃত্তি। এই দেশের যেয়ের৷ ফুলের কঁড়ির মত কিরূপে অনুরাগে ঝরিয়া 
পড়ে, লীলা ও দিনার সেই অনুরাগ মূর্ত। দুখ আব্বাকে কিরূপ সহিষ্চতা ও তির বন্ধে 
আবৃত করির। রাখে চস্ত্র। তাহ। নীরবে দেখাইতেছেন। 


৪। বঙ্গসাহিত্যে সংস্কৃতযুগের পূর্বব।ধ্যায় 


শুধু বঙ্গরমর্ণীর কথা নহে, এই" সকল গাধায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক 
দিক্‌ স্পট হইয়াছে। ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, সুয্যের ছড়া, চত্তী ও মনসা 
দেবীর আদি গান, বতকথা, রূপকথা, ডাক ও খনার বচন--প্রাচীন সাহিত্যের এই বিবিধ 
রচনার সঙ্গে এই গীতিগুলির এক পুক্তিতে স্থান হইবে। পূর্বোক্ত সাহিত্যের সঙ্গে ইহারা 
এক ছন্দে এক তানে বাধা,--তাহাদের ভাঘাগত রচনা ও তাবগত এঁক্য সকনের চক্ষেই 
পড়িবে। সেই চিরপরিচিত অমাজিত বঙ্গের পল্লীকখা এবং “কোন্‌ কাম করিল'১ প্রভৃতি 
কখার ভঙ্গী, এই সমস্ত সাহিত্য জড়িয়া আছে। 

বান্ধণ্যের পুনরুথানে, গিরিনদীর তেজে সংস্কৃতের প্রবাহ আসিয়া আমাদেব ভাব ও 
ভাঘ৷ ভাসাইয়৷ লইয়া গিয়াছে । পৃব্বোন্ত প্‌থিগুলিৰ গ্রাম্য ভাঘা ও ভাবের সঙ্গে পববস্তী 
সাহিত্যের বিভিনতা অতি স্পট । মনপাদেখীর ভাপান ও চণ্ভীমঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন যুগের 
ফয়েকখানি পঁখির উপর পণ্ডিতদের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তীহারা তাহাদের ভাব ও ভাঘার 
উপর তুলি চালাইয়া তাহাদিগকে সংস্কৃতধুগের সাহিত্যের অঙ্গীয় করিয়। লইলেন, কিন্ত 
জোড়। অনেক সময় বেখাপ্পা হইয়া! রহিল। চণ্তীকাব্যের মুকন্দরাম ফুল্লবার বারমাণীতে 
গ্রামা ভাঁৰ ও ভাবার ছুন্দটি ঠিক রাখিরাছেন, কিন্ত সেই সকল অকৃত্রিম সবল ভাঘার উষ্জির 
মধো হঠাৎ 'জানু ভানু কৃশানু শীতেব পরিত্রাণ' এইরূপ দু-একটি সংস্কৃতাত্বক পদ নির্বরগতিব 
মধ্যে শৈলধত্ডের মত পথ রোধ করিয়। দাঁড়াইয়া আছে। মুরারি শীলের সহিত কালকেতুর 
কথাবার্তা, ফুল্পরার সঙ্গে লহনার ঝগড়।, বণিকৃসভীয় মালাচন্দনের উপলক্ষে বাগৃবিতণ্ডা 
প্রভৃতি অংশ খাঁটি প্রাচীন ছড়।, কিন্ত ভগবতীর বূপবর্ণ ন।, খুল্লনার ছাগলরক্ষার সময়ে বনে 
হসন্তের আবির্ভাব, সুণীপার বারমাসী প্রভৃতি রচনায়, বাঙ্গাল। তাঘার উপর সংস্কৃত একটা 


১ পৃর্রোজ পৃস্কগুলি বব, উত্তরবঙ্গ ও অপরাপর প্রদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে। লেখার ভর্গী 
তথাপি সব্্বত্রই একভাবের । এক ঘটনায় পর অন্য ধটমা বর্ণনা করিতে গেলে এই বিভিল্‌ 'দেশের কবিষ়। 
“ফাদ কায করিল” এই কধ। গায় লেঘের ঘটন। ধরণ ন। করিয়া খাকেন-_ ইহাদের রচলারীতি এফকপ। 


ভূষিক। ॥১0 


মুখোশ পরাইয়া দিয়াছে । বঙ্গপন্লীর দয়েলটি ময়ূর সাজিয। বাহির হইয়াছেন। এই সকল 
মন্তব্য মনপামঙ্গলের প্রতি ও ধর্মঙ্লের প্রতিও তুলারপ্রেই প্রযোজা। 

এই ছড়াগুলি ছিল সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ববর্তী যুগের । তখন সিদ্ধাবাদের স্বন্ধে বৃদ্ধের 
মত বাঙ্গালা তাবার উপর সংস্কৃতের আদর্শ আসিয়৷ এরূপ দুরস্ততাবে চাপিয়া বসে নাই। এই 
সকল কাব্যের নায়ক-নায়িকা--বেনে, সদৃগোপ, বৈশ্য, ব্যাধ এমন কি ডোমজাতীয়। ইহাতে 
বান্ধণের টোলে বেনে ধর্নশান্ত্র পড়িতেছে, গন্ধবেনে সত্য বলার অপরাধে বাযণপত্ডিতকে 
গলাধাকা মারিয়া সদর দরজার বাহির করিয়! দিতেছে। বান্নণ্যগৌরবের অগ্থিতীয় ব্যঞ্রনা- 
স্বরূপ যজন-যার্জন ও যজ্ঞের সময়ই যজ্ঞোপবীতেব প্রয়োজন হইত। পৈতাটা তখনও 
বাযণের অপরিহার্য অঙলীয় হইয়। দাঁড়ায় নাই । কোথায়ও যাওয়ার সময়ে উত্তরীয় ও উপকীত 
উভরই পোথাকী দ্রব্যের ন্যায় খঁজিয়া বাহির করিয়া গলায় পরিতে হইত 1 

যে সকল গান ও ছড়া, দেবমওপে বু শতাব্দী পৃব্ব হইতে গীত হইয়া পুজার পক্ষে 
অপবিহার্য্য হইয়৷ উঠিয়াছিন, পঞ্চদশ ও ঘোড়শ শতাব্দীতে নবমন্ত্রে দীক্ষিত বাদ্ণপত্ডিতগণ 
তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না। তীহারা ছড়। গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কাস্তে ভাঙ্গিয়া 
করতাঁন গড়িয়া লইলেন। ভূবনেশৃরেব মন্দির যদি একালের কোন স্থপতি সংস্কার করেন 
তবে নূতন-পুরাতনে যে বিধম সংযোগ হয়, তাহ। চক্ষে ঠেকিবেই | এই রিফৃকর্্টা কখনই 
বেমালুম হয় না| মূ কন্দরাম, বিজয়গুণ, ঘনরাম ও বামেশুর প্রভাতি কবিগণ প্রাচীন পালা'গুলি 
লইয়া যে নব্যলীলা খেলিয়াছেন, তাহাতে দূই যুগের তাৰ ও ভাঘার আদর্শ পৃথক্‌ হইয়া আছে, 
তাহা অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। 

আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌, তাহাস্ার৷ সংস্কৃতপূর্ব যুগই 
তাথকে মণ্ডিত করিয়াছিল। সেই যুগেই গোরক্ষনাথেব অমরালেখ্য অস্কিত হয়, সেই 
যুগেই বেছলা ও মালঞ্চমালার ন্যায় রমণীতিরকেরা বঙ্গপাহিত্যের কিরীট উদ্্জল করিয়া, 
ছিলেন। সেই সময়েই কালু ডোম, কালকেতু ও চাদ সদাগরের ন্যায় মৌলিক, এককব্রত, 
অটল চরিব্রগুলি এই সাহিত্যের বিভূঘণ হয়। পরবস্তী কবিগণ পৃব্রের সেই কাব্যগুলিখে 
শোধন করিয়াছেন, ভাবা উজ্জল করিয়াছেন, ভাব ও ছন্দ কবিত্বে ভূঘিত করিয়াছেন, কিন্ত 
প্রায় সর্বত্রই পর্বযুগের মহিমান্বিত চরিত্রগুলিকে স্বল্লাধিক পরিমাণে গৌরবহীন ও খর্ব 
করিয়৷ ফেবিয়াছেন। কেতকাদাস* ক্ষমানন্দের হাতে চাদ সওদাগরের ন্যায় বীর গৌয়ব 
হারাইয়া কততকটা হাস্যান্পদ হইয়া! উঠিয়াছেন। 

ষে কালে সেই সকল প্রাচীন পালা রচিত হইয়াছিল (১০ম হইতে ১২শ শতাব্দীর 
মধ্যে) তখন হিল্জাতি সতেজ ও সবল ছিল। তখন সমাজে গুণের আদর ছিব, গুণীর অভাব 
ছিল না। বাক্ালী জাতির আশয় ও আকাঙ্ক্ষা উচচ ছিল, বাঙ্গালী বণিক্‌ সমুদ্রকে রত্মাকর 


৮০ মৈমনসিংহ-গীতিকা 
নামে অভিহিত করিয়া, সেই অসীম জলপথকে রত্বসংগ্রহের রার্জপথ বলিয়া মনে করিত । 
স্বাধীন দেশের তেজোদৃণ্ড লোকের এই সকল পালা রচনা করিয়াছিল এইজন্য কালু 
ডোমকে সতারক্ষার জন্য কান্বার খড়েগর নিকট নিজ মস্তক বাড়াইয়৷ দিতে দেখিতে পাই, 
চাদ সওদাগরেরও এইবপ ধনুর্তঙ্গ পণ--এইরপ সব্্ব ত্যাগী বীরত্ব দেখিতে পাই। কালকেতুর 
অসামান্য নৈতিক বল ও গৌরক্ষনাথের অমলধবল চরিব্রশোভার শুত্রঞ্যোতিদর্শনে মুগ্ধ 
হইতে হয়। রমপীচরিব্রগুলি প্রায় সকলেই তপন্থিনী ; এইরূপ দুর্দান্ত ভুবনবিজরী 
প্রেমের তুলনা কোথায় মিলে? পেলুয়া' কাব্যে অর্ণ বযানের যে সকল বর্ণনা আছে, তাহা 
আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের একটা দিক্‌ উদ্তৃজল করিয়৷ দেখাইতেছে। 

সংস্কৃতযূগে বাঙ্গালী-কবির চক্ষু প্রকৃতি হইতে অপসারিত হইয়া পুস্তকের দিকে 
নিবন্ধ হইল। এই শ্যামল শঙ্যশোভনা ধনধান্যময়ী, রাজরাঁজেশৃরী বঙ্গপ্রকৃতি, যাহা 
দেখিয়া কৃথকের প্রাণ অপূর্ব কবিদ্বে মণ্ডিত হইয়া উঠিত এবং যাহা এই মৈমনসিংহ-গীতিকায় 
উদ্ধজলভাবে দেখা দিয়াছে--তাহার ম্পর্ণ হারাইয়৷ বঙ্গীয় কবিগণ সংস্কৃতের 'নগাধিরাজ' ও 
“বিশাল শালা'লী' খজিতে লাগিলেন। সে বাঙ্গালী-কবির খাটি দেখা জিনিঘ “লোহার শীবল? 
কোথায় পড়িয়। রহিল? সংস্কৃত হইতে 'আজানুলঘ্িত” 'করিকর' প্রভৃতি উৎপ্রেক্ষা বাঙ্গালা 
সাহিত্যে আসিয়। জুটিল। সেই চিরদৃষ্ট মহুয়া” ফুলের উপমা এখন আর কোথায়? বাঙ্গালী 
রমণীর শ্যাম ির্থদৃ্টি, যাহার করুণ ও নীলাভ লাবণ্য অপরাজিতা ফলটি ঘরের কোণে 
আঁকিয়। দেখাইতেছে, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য কবিগণ নীলোতপলের উপমা খঁজিতে 
লাগিলেন। সমাজের নরনারীর শত শত চিত্র কে আর এখন দেখিতে চাহে? “তে-আঠিয়া 
তালের মতী' বিকট গ্রাস তুলিয়া ব্যাধ কাঁলকেত, পৃর্বযুগে ভোজন করিতে বসিত, কবিরা 
কানকেতুর সেই অসত্য গোছের ছবি তুলিয়া! লইতে ঘৃণা বোধ করিতেন না। কিন্ত এই 
যুগের রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও পঞ্চ পাওব কবির চক্ষু ধাধিয়া৷ দিল, পুরাণে হাদের কথা নাই 
তাহাদের কথা লইয়া কবিরা কিছু লিখিতে প্রস্তত নহেন, বিশেধ নিমশ্রেণীর লোকের ছায়া 
বাড়াইতেও আর তীহারা রাজী নন। হ্রৌয়াচে রোগগ্রস্ত কবির নিমুশ্বেণীর লোকের গায়ের 
গন্ধ এখন সহ্য করিতে পারিবেন কেন? এক যুগ ভরিয়া বাঙ্গালী জাতি কেবল সংস্কৃতের 
অনুবাদ চালাইলেন এবং মাধ মাপে মূলা খাইলে কোব্‌ নরকে যাইতে হয় ও একাদশীর উপবাসে 
কি বি' মহ। ধল, ফাশীদাস প্রভৃতি ফবিগণ ব্যাসের নামের অন্তরালে বঙ্গীয় স্মার্ত- 
শিরোমণিদের সেই ব্যবস্থা ঢালাইতে লাগিলেন। 

বিগত এই গংস্কৃতঘুগের এক অধ্যায় আছে, যাহাতে কবির হাতে শ্বভীবের দুর্তয় শি 
বিদ্যা আসিয়াছে । পীঁঘাণ চাঁপিয়া বণ্ঠরোধ করী যায়, কিন্ত প্রকৃতির আীবন অমর 1 
নতুবা! ফি ধরিয়া বভৃফঠোর প্রসারের হৃদয় হইতে ব্ধাত কোমল ঠোঁট দুটি রাজ করিয়া 


ভূমিকা /০ 


ফুঁল-কপি জাগির। উঠিতেছে ? সর্বত্র কঠিন কোমলকে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা পাইপ্ডেছে, 
কিন্ত অসহ্য কষ্ট সহিয়াও কোমল দিশ্পেঘিত হয় নাই। কমল নব শশ্পের শ্যামাতায় প্রকৃতির 
অমল অঙ্ক চিরনুম্র হইয়া আছে। বস্ত্র, বৃষ্টি ও তুফানরূপে কঠোর তাহাকে ছি'ড়িয়া ফেলিতে 
চাহি ক্রমশ; শাসাইতেছে ;--কিত্ত হে ভৈরব! হে রুদ্র! তোমার বৃথা আস্ফালন 
এক দিন তুমি নিজের বক্ষস্থল কোমলের রাঙ্গা প। দুখানির সুখাসনে পরিণত করিয়া অনুতাঁপে 
মরিয়া প্রেমে অমর হইবে। 

এই কৃত্রিম নিগড়ের বিরুদ্ধে ভাঘা ও তাবের দিক্‌ দিয়া--শত শত উৎপীড়ন সত্বেও 
প্রফুল্ল বৈষঝব সাহিত্যকমলের আবির্ভাব হইল। ইহা সংস্কৃতযুগের অনেকগুলি আইন- 
কানুন লঙ্ঘন করিয়াও সেই যুগের আদর্শকে উদ্ভ্জবল করিয়৷ দেখাইল। বৈষ্ণব বাঙ্গালী- 
সমাজের বিদ্রোহী সন্তান। বাঙ্গালার অষ্টপৃষ্ঠে যে শঙ্জ বাধন পড়িয়াছিল, বৈষ্ণব বিদ্রোহী 
তাহ। ছেদন করিলেন। সংস্কৃতযুগের মূলমন্ত্র কর্মবাদ নহে,--ভক্তিবাদ। এই প্রেম ও তক্তির 
কল্পতর চৈতন্যদেব। তীহাবই অনুপ্রাণনায়-_এই ভাবের অগ্রদূত বিদ্যাপতি ও চণ্ীদাসের 
মহিমায়--বিদ্রোহী সাহিত্যে অপুর্ব সৌন্দর্ধ্য কটিয়৷ উঠিয়াছিল। কিন্তু এস্থলে সে কথা 
অপাসঙগিক। 


৫। পুর্বব-মৈমনসিংহের গাথাগুলির বিশেষন্থ 


আমর! পৃব্বেই বলিয়াছি, পৃব্ব-মৈমনসিংহে সেনরাজ-প্রতিষ্ঠিত ব্ান্নণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত- 
শাস্ত্রের গ্রভাব পৌছায় নাই। এইজন্য সপ্তদশ এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ছড়াগুলিতেও 
আমর৷ বান্নণ্য প্রভাব অথবা সংস্কৃতের আনূগত্য বিশেষদ্ধপে দেখিতে পাই না। পূর্্ব- 
মৈমনসিংহের সাহিত্য বজদেশের অপরাপব স্থানের সাহিত্যের মত নহে'। এখানে শাস্তের 
অনূশ/সন বাঙ্গালীর ঘরগুলিকে এতটা আটাআটি করিয়া বাধে নাই। এখানে পাঘাণচাপ। 
অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিদ্রোহবাদের স্যট্টি নাই। এখানে ধরের জিলিসকে শিকল দিয় 
ধরে বাঁধিয়৷ রাখিবার চেষ্টা দেখা যায় নাই এবং রমণীদের জন্য পিজরা তৈরী হয় নাই" 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপূরের কবি জয়নারায়ণ সেন তাহার বিদেশগমনোদ্যত নায়কের 
মুখে পত্রী সুদেরাকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন, “আমি চলিয়া গেলে পরপুরুঘের রব 
যেন তোমার কর্ণে বর্জের মত কঠিন ঠেকে এবং পরপুরুঘের ছায়৷ যেন তোমার চক্ষে কাল- 
সপে মত আতঙ্কদায়ক হয়।” প্রোঘিতভর্তুকাদের ফেশ কিরূপ আলুলায়িতভাবে থাকা 
উচিত, তাহাদের বস্ত্াঞ্চল বলায় ল্টাইয় কিরাপে সংসারে ওঁদাসীন্য দেখাইবে, এই সকল 
বিঘয়ে চশ্রভাণ তীহার পরী শুমিব্রাকে উপদেশ দিয়া যাইতেছেন। এমল কি কৃত্তিবাসের 
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সীতা রামের মুখে সন্দেহের কথা শুনিয়। মৃদু কান্নার গঞজরণের সহিত বলিয়াছিলেন, নিতীন্ত 
শিশুকালেও তিনি পৃূরুঘ ছেলেদের, সাথে খেলা করেন লাই। এই ছোঁয়াচে রোগ সমস্ত 
জাতিকে পাইয়।! বসিয়াছিল। 

পাঠক মৈমনসিংহ-গীতিকায় এক নতন রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। প্রেম জিনিসটা 
কষ্টকে বরণ করিয়াই আবির্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু নিজের আনন্দই উহার পরম তৃপ্তি, ইহ 
শিপ্রয়োগে পাওয়। যায় না। এইদুর্লভ জিনিসটা হিন্দুর ধরে কি করিয়া প্রকাশ পাইয়া- 
ছিল, গীতিকাগুলি পড়িয়া পাঠক নিজে তাহার পরিচয় পাইবেন | এই মৈমনসিংহ হইতেই 
আমর! মালঞ্চমাল।, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা এবং পুষ্পমালার কথা পাইয়াছি। এই' কথা- 
চতুষ্টয় গীতিক্কখ। নামে অভিহিত। শ্বীধুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় তীহার 
সঞ্জলিত অপৃব্ব 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' পুস্তকে এই গীতিকথাগুলি সন্িবিষ্ট করিয়াছেন। সেই 
্গীতিকখার পার্খে এই খণ্ডে প্রকাশিত 'ক্তজলরেখা' এক পর্জিতে স্থান পাইবার যোগ, 
এটিও একটি গীতিকখা । গীতিকথাগুলি শুধুই উপাখ্যান এই সংখ্যার প্রকাশিত 
কাঁজলরেখা ছাড়। অন্য সমস্ত গীতিকাই ব্রতিহাসিক ঘটনামূলক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে, উপাখ্যান ও এতিহাপিক ঘটনা উভয়েরই আদশ ট! ঠিক একবপ। উপাধ্যানগুলিতে 
অনেক আজগুবি কথ! আছে, এঁতিহ।সিক গাথায় একাটিও আজগুবি কথা নাই, প্রভেদ এই 
পর্ধ্যস্ত। কিন্তু উপাখ্যানের কাজলরেখ! ও মালঞ্চমাল৷ এক দিকে এবং এ্তিহাপিক মলুয়া 
ও মদিনা অপর দিকে । প্রেমের রাজ্যে ইহারা সহোদর। | শ্মশানের চিতায় যে স্রন্দরী 
নারী হঠালিডে সাহেবের সন্মুখে একট। দপশিখাতে নিজের আঙ্গুলটি ভদ্মীভূত করিয়। স্থির 
অর্টলমৃন্তিতে বলিয়াছিল, “সাহেব, বল.ত দেহছ আরও পোড়াইয়া দেখাই । তুমি না বলিতেছ, 
আমি আগুনের বস্ত্রণী বুঝি না, এইজন্য না বুঝিয়া সহরণ যাইতেছি। ” সেই সুন্দরী রমণী 
ও মলুয়ায় ফি কোন প্রভেদ আছে? এই গীতিকাগুলির নারীচরিত্রসমূহ প্রেমের দুর্জয় 
শক্তি, আত্মমর্য্যাদার অলঙ্ধ্য পবিব্রেত। ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবস্ততাবে দেখাইতেছে। 
'মারীপ্রকৃতি ষম্্ মুখস্থ করিয়। বড় হয় নাই,---চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে। জননীব্ূপে 
তিনি জগতের বরেপ্যা, স্ত্রীকাপে তিনি জগতের প্রাণ। প্রকৃতি যেখানে সেই প্রাণ দান করেন, 
সেখানে সে প্রাণ 'অপ্বর্ব হইর। দীড়ায়। সমান্বের পুরোহিতের কি সাধ্য যে সেই অপূর্ব 
প্রেরণার ক্যাট করিতে পারে? এইগন্য এই গীতিকাগুলির সব্্ব ত্র দেখা যায় পুরুষ ও নারী 
নিঙের! বিবাহের পৃর্রে পরস্পরকে ক্গাত্বদান, করিয়াছেন, তারপর বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় 
খণ্ডে 'ভেলুযা অুলগরী' গাঁথা প্রকাশিত হইলে পাঠক তাহাতে দেখিতে পাইবেম পিতামাতার 
মতের বিরুদ্ধে দস্পততী নিজেরাই মাল্যবিনিষয় করিরাছচেন। ফিরোজ খার পালার সখিনা 
নিতে দেওয়ানকে হ্বামিকশে বরণ করিয়া পিত। “ওর-খণর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করিতেছেন। 
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এই খণ্ডেই সোনাই নিজে মাত। ও মাতুলের মত না৷ লইযাই মাধবকে ববরাপে ববণ করিয়াছেন! 
'বিবাহেব অনেক পৃব্রে কমলা প্রদীপক্ষারকে নিজেব হৃদয় দিয়া ফেলিতেছেন এবং মলুয়াও 
লমেই ভাবে চাদ বিনোদকে দেখিষা মৃধা হইয়া! পড়িতেছেন,--এমন কি চল্দ্াব মত বর্ধশীলা 
সংঘমশীলা তপস্থিনী নাকীও বিবাহ-প্রস্তাবনার বহপৃর্বে জয়চন্তরকে স্বামিযপে হৃদয়ে গ্রহণ 
করিতেছেন। এই ভাবের ছড়ায় এক সময়ে বঙ্জদেশ প্রাবিত ছিল বলিয়। মনে হয়। 
পৌরোহিত্যের প্রভাবে নায়িকাদের সেই স্বাধীন মনোনয়ন-প্রথা একেবাবে অন্তহ্িত হইয়াছে । 
এমন কি নব ব্ান্গণ্য ধর্মের আদর্ণা নুসাবে এই প্রখাব সৌন্ধ্য আবিষ্কার করা ত দূরের কাথা, 
ইহ! কৃৎস। ও লঙ্জাঞ্জনক ব্যাপাবে পৰিণত হহয়াছে। খুল্লন। ও ধনপতির বিবাহ-পূর্ব 
প্রেমচিত্রটি মুকন্দরাম যেন দাঁতে জিভ কাটিয়া কোনবপে সামলাইয়া লইধাছেন। প্রাচীন 
ছড়াটা তিনি পবিবর্তন করিয়াও তাহাতে যথেষ্ট আভাগ রাখিব! গিযাছেন, যাহাতে বুঝ যায় 
যে পিতাষাত। ঠিক কবিধ। দেওয়াঁব পর্রেই ববকন্যাব নিজেদেব মধ্যে একটা বোঝাপড়া 
কবাব কীতি পূর্বে প্রচলিত ছিল। স্বধং চৈতনাপ্রভূ বল্লতাচার্যেব কনা। লক্ষীকে দেখিয়া 
ভুলিয়াছিলেন এবং শুত7টিব পৃ্বেও দম্পতীব মধ্যে চাবি চক্ষেব একট। প্রেমদৃষ্টিব বিনিময় 
হইযাছিল,__-তাহাৰ আভাদ চৈতন্যভাগবতে আছে। এই পূর্ববাগটাকে সমাজের পাণ্ডাগণ 
শেষে একেবাবে গলা টিপিযা মাবিয। ফেলিযা অষ্টম বসব বযসে গৌবীদানেৰ প্রথা পুথি 
হাঁতে করিযা জোব গলা খোঘণ। কবিযাছিলেন। কিন্তু অভূতপৃর্বভাবে মৈমনসিংহ হইতে 
আমরা সমােব পর্বাধ্যায়েব কতকগুলি আলেখ্য পাইতেছি। নব ঝান্নণ্য ধর্ম সেই প্রদেশে 
জর়ডঞ্কা বাঞ্াইন্তে পাবে নাই, এইজন্য আদিম আদশেব গৌবধর্মী সেখানে অনেক দিন 
পর্যন্ত অক্ষুণ ছিল। 
এই সকর গীতিকাব নাঘক-না।যকাদেব কাহাঁবও বাল্যকালে পবিণয় হয নাই। 
টৌন্দ, পনেব এমন কি সতেব বৎসব পব্যন্ত মেষেদিগকে অবিবাহিত। দেখিতে পাই । মুকন্দরাম 
পুবাতন চণ্তীব পারাব বিফুকর্ম কবিতে গিব! বেশ একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রাচীন 
ছডায় ছিল যে, খুল্পনা যৌবনে পদাপ ণ কবিয়া ধনপতি সওদাগবেব প্রেমে আকৃষ্ট হন। কি 
ভবানক কথা! নূতন সর্াজেব পাণ্ড বান্ধণ-কবি একঞ্ন পৃবোহিতকে উপস্থিত কবাইথ) 
খুলনার পিতাকে খুব ধমকাইথ। দিযাছেন। স|ত বংসরেব মেয়ের বিবাহেব মহাফল এবং 
তারপব আট বসব, উদ্্ে নয় বংসব,-ইহাব পরেও বিবাহ না হাইলে যে পিতামাতাৰ অদৃষ্টে 
ঘোর নবক, শাঙ্ত্রের বচনপহ পুবোহিতেব মুখে কবিকঞ্কণ লক্ষীপতিকে তাহ। বেশ ভাল 
করিয়া বুঝাইতেছেন। এদিকে বেহলাও যৌবনে পনাপণ করিয়াই লক্ষণীলগরকে বিবাহ 
করিতেছেন, এমন কি নিজে উপবাচক হইয়া এই বিবাহে ওৎসুকা প্রকাপ করিতেছেন :--- 
বিঝাহরাসরে লঙ্ষ্মীন্পর তাহার আলিঙ্গনলিপ্লু হইতেছেন ।-”-এই সকল কথা সংস্থৃতযুগের 
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কবিগণ প্রাচীন হুড়। লইয়া নাড়াচাড়া করার সময়ে যথাসাধ্য আড়ালে ফেলাইতে চেষ্ট। করিয়া” 
ছিলেন। 

জুতরাং দেখা যাইতেছে, মৈমনসিংহ-গাতিকায় যে সকল কথা খুব স্পষ্টভাবে লিখিত 
হইয়াছে, বঙজদেশের অন্যত্রও সামাজিক আদর্শ কতকটা সেইরূপ ছিল এবং তাহার কিছু 
কি? আভাপ প্রাচীন সাহিত্যে প1ওয়া যায়| পেনরাজগণের পৃবের্ধ হিল্দুসমাজের যে আদর্শ 
ছিল, তাহ! আষর। এমন পরিফারভাবে এই গাথাগুলিতে পাইতেছি যে, তাহাতে স্বিধা 
করিবার কোন অবকাশ নাই। 

একমাত্র মহুয়া এই গাথাপাহিত্যে অতীব অভিনব সামগ্রী--ইহা ঘরেরও নহে, 
বাহিরেরও নহে। এই গীতিকায় জাতিবিচার, কুলশীল, পনমর্ধযাদা সমস্তই প্রেয়রস্াকরের 
অতন ভলে ডূবিয়া গিগাছে। অতি সংক্ষেপে নাট্যগরিমায়, পর পর কৌত্হলগ্র্দ 
প্রাণোন্মাদী দৃশ্যপরিবর্তনে, নায়ক-নায়িকা অপূব্ভাবে কবিত্ব ও ত্যাগমহিমা-মণ্ডিত 
হইয়া উঠিয়াছেন। ইহারা যুক্ত গগনের, সীমাবিহীন পথের পথিক, মহাণ বে ডুবস্ত 
নৌকার নিমঞ্অমান আরোহী যেরূপ ধরত্বনক্ষত্রের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি, সেইরূপ পরস্পরের যুখের 
দিকে চাহিয়া পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করিয়। স্বগীয় পণে অটল। ইন্দুমতীর ন্যায় প্রেম- 
পারিজাত-স্পরশে ইহারা প্রাণত্যাগ করিয়াও অমর হইয়াছেন। ইহারা কোন গৃহের 
সম্পকিত লহেন, ইহারা পরস্পরের প্রতি উদ্দাম অনুরাগ তিন অন্য কোন বিধি মানেন নাই, 
পরে ভিন ইহাদের ধর্ম নাই,-পরম্পরের সাহচর্যয ভিন্ন ইহার! কোন গৃহসুখ কল্পনা 
করেন নাই। ময়নামতীর গানে বণিত আছে, রাজ। গোপীচন্দ্রের অনেক স্ত্রী ছিলেন; 
তীহার সনৃযাসের পরে তীহারা সকলেই নূতন রাঞ। খেতুর গৃহে গমন করি়। নবদাম্পতোর 
অতিনয় করিলেন। ইহাতে অবশ্য কোন দোখের কারণ নাই। সেকালে রাজপ্রাসাদের 
ইহাই স্থানীয় প্রথা ছিল। একমাত্র অদূনা ধৃণার সহিত সেই রীতি পদদলনপূর্বক গোপীচান্ছের 
প্রতি একনিষ্ঠ হইরা রহিলেন। এই অনুনা আমাদের গাতিকাগুলির নায়িকাদের সঙ্গে এক 
পর্ধ্যায়ে বসিবার যোগ্য । 


৬। গাথাসাহিত্যে উর্দপ্রভাব-_হিন্দ, ও মুসলমানের মধ্য 
প্রীতির ভাব 


এই লিবষক্ষর কবিগণ সরল বাঙ্গালা খায় উদ্দীপনার ছন্দে তাহাদের গাতি গাহিয়া 
গিযাছেদ। এই সফল গানে কতকগুলি উর্দূ শব্দ আছে, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার 
কোগ্‌ কারণ মাই। গত পণচ-ছয় শত বৎসরের বধ বাঙ্গালা তাখাট। হিল ও মুসলমান 


ভুমিকা ১/০ 


নে 


উভয়েরই হইর। গিরাছে। মুখলমানদের ধর্মশান্ত্র ও সামাজিক আদশ অনেকটা! আৰ্ৰি 
উ.পার্সি সাহিংতায লিপিবদ্ধ সেই সাহিতে)র জান তীহাদেৰ নিত্যকর্ম্ের জন্য অপরিহার্য । 
আমাদের যেরূপ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ, আবৃৰি ও পার্সির সঙ্গে তীহাদেরও কতকটা তাই। 
তাহ। ছাড়। যসলমান এ পর্ধ্যন্ত রাষ্ট্রীয় মমতার অধিকারী ছিলেন, জুতরাং নানা কারণে, বাঙ্গালা- 
প্রাকৃতের সঙ্গে কতকট। উদর মংয্ব ঘাটিয়াছে। মুলমান আমাদের প্রতিবাসী, আমাদিগের 
কিছুতেই তাহাদিগকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। এইজন্য ভারতের অব্যবহিত 
পশ্চিমদেশের ভাধ। বাঙ্গালা ভাশাব খঙ্গে কতক পরিমাণে মিশিরা গিরাছে এবং তাহা আমাদের 
নিত্যকখিত ভাষার অঙ্গীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই ষিশ্বতাথা আমাদের চাঘার কুটীরে, এমন 
কি হিন্দুর অন্ততপূরে পর্যান্ত ঢুকিয়াছে। বাঙ্গালাব অভিরান হইতে এখন আর তাহ। বাদ 
দেওয়৷ চলে না। 

কিন্ত হিন্দু লেখকগণ মূখে যে সকল কখা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃতের ঘোর প্রতাবের 
বশবন্তঁ হইয়। লিখিবাব সময় মেগুলি অন্যবপ করিয়া ফেলেন। শতবার কথিত ও শুস্ত 
'খাজ্না' তীহাদের লেখনীতে রাজস্ব পে পরিণত হর--_চিরপরিচিত 'ইজ্জং' “সন্মান 
হইব। দাড়ায় । এইভাবে 'জিববদস্তি' বিলপ্রয়োগে' দুস্তি' বান্ধবতার', 'জমি' মৃত্তিকায়', 
'আশ্মান' 'আঝাশে' এবং আরও শত শত নিত্যকথিত বিদেশী শব্দ, যাহাদের অস্থিমভ্জ। 
বাঙ্গালাব জলবায়ুতে দেশীয় রূপ ধারণ কবিয়াছে, তাহারা লিখিত সাহি'ত্য সংস্কৃত আগন্তকের 
নিঝট নিজেদের স্থান ছাড়িয়। দিতে বাধা ইরা থাকে । এক সময়ে ফোট উইলিয়াম কলেজের 
পৃভিতগণ অতিকাষ সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী করিয়া এই তাঘার পণ কুটারটিকে 
উরবাবতখালায পরিণত করিয়া হাগ্যাম্পদ হইয়া পড়িধাছিলেন। েই তাবে আর্বি-পার্সির 
পঠ্চিতগণ উক্ত দৃই ভাঘার অপর্য্যাপ্ত ও অবৈধ শব্দ প্রয়োগ হ্বার। এখনও মুপলমানী 
বাঙ্গালা নামক একটা উদ্ভট সামগীব সষ্টি করিতেছেন। বস্তুত; মুসলমানী বাঙ্গালা ও 
পণিতী বাজালা, ইহাদেব কোনটাই বাঙ্গালার স্বব্ধপ নহে, উহারা আমাদের তাঘার বিদ্রুপ 
ও একান্ত পরিছার্য। তীঘা জিনিঘট। পিত বা মোল্লার হাতের মোরব্বা শহে। দেশের 
জলবায়ু ও আলোকে ইহ। পু হইয়া থাকো। ইহ! স্বীয় জীবস্ত গতির পথে, ইচ্ছাক্রমে 
বর্জন ও গৃহণ করির! চলিয। যাব, স্্বীধ ললাটলিপিতে কোন শিক্ষকের ছাপ মারিয়া পরিচিত 
হইতে চায় না। 

মৈমনসিংহ-গীতিকায় আমরা বাঙ্গালা ভাঘার স্বরূপটি পাইতেছি। বছুশতাব্দীকাল 
পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
ইহ) সমন্ত ব্সবাসীর ভাঘা। এক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই। এই মৈমনগিংহ-গাতিকায় উর্দু 
উপাদান ততটা ঢুকিঘ়াছে, যতটা প্রকৃত পক্ষে এদেশে আসিয়া বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। এই 
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১1০ মৈমনপিংহ-গাতিক। 


৭। পুর্বব-মৈমনসিংহের পল্লীগুলি “সাহিত্যিক তীর্থ *-পদবাচ্য 


বাঙ্গালার মাটীর যে কি আকর্ষণ তাহা স্বতাবেব খাঁটী স্যট্টি এই গীতগুলির সর্বত্র দৃষ্ 
হইবে। বাঙ্গালার চাপ।, বাঙ্গালার নাগেধুর ও কুনুদ ফল, বাঙ্গালার কটীরে ক্টীবে কি সুন্দর 
দেখায়, এই সাহিতোর পবে ঘাটে তাথার নিদর্শন আছে। বর্ধার কদন্ব বৃক্ষ, মান্দার গাছের 
ডালে-ধের৷ কনলী বন, নদীর ধারে কেএ। ফুলের ঝাড়, মক্ণাবর্ধী প্রত্ববণপ্রতিষ বৃহৎ তরুশাখা 
হইতে অজশন বকুল ফুলের দান--কাবাঁবণিত কর্ধশালার মাঝে মাঝে উকি মাবিয়া! আমাদের 
শবম অপনোদন ও চোখের তৃত্তি ঘটাইয়। যায়। কোথাও বর্ণ নাব বাল্য নাই, অখচ কৃঘকের 
দৃটি যেরূপ কিছুতেই মাখার উপরকার আকাশ ও চোখের সামনের শঠামল বনরাজি এড়াইতে 
পারে না, এই কাব্যগাহিতোর নান। ঘটনার মধ্যে পাবিপাশ্বিক শোভাদৃশাগুলিও সেইরূপ 
পঠিকের অপরিহাধ্য সথচরস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে | বিশেঘত; অনেক স্থলেউ পূর্ববঙ্গের 
দৃশ্যাবলি মানসপটে মুদ্রিত হাইরা যায়। পুত্ব বেন প্রচলিত ভাবার পূর্ব বঙ্গেব দশা কিকপ 
স্পষ্ট হইর। উঠে তাগাৰ দৃ-একটি দৃষ্টান্ত দিব। চাদ বিনোদ ক্ষোত্রে ধান কাটিতে যাইতেছে, 
গ্রথম ধানক্কাটার পরে বাত নামক লতার ডুগুল' (অগ্রভাগ) দিয় কঘকেব। লক্ষণিৰ আপন 
তৈী করে,--তীথাতে ককরক গাছ ধানের ছড়। লক্ষাীদে শিকে সব্ব গ্রখম উৎসর্গ কবা হয়| 
চাঁদ বিনোদ প্রথম দিন ধান ক।টিতে যাইতেতছে, দুটি গত্রে কবি তাহাৰ অন্তি আকিনা দেখাইযা- 
ছেন। “পঞ্চ গাছি বাতার ড্‌গুল হাতেতে লইরা | মােব পানে যায় বিনোদ বাবমাসী 
গাইয়। |” প্রথম ধান ঘরে আনার“স্ফন্তি বারমাপী গানে ব্যক্ত হইতেছে গুল গুক্ক 
ডাকে মেধ জির্কি ঠাড। পড়ে" ছত্রটতে 'জিনৃকি' ও ঠাড।' শব্দের দ্বারা বর্ধীাব তমসাচ্ছণ 
আকাশ হঠা২ বিদ্যুৎস্ফুবণে কিরূপ ক্ষণতরে আলোকিত হইয়া যায, পূৃর্ববঙ্গবাসীর চক্ষে 
সেই চিরপরিচিত দৃশ্যের আভাপ আনযন করিতেছে । ছেলে না খাইবা খিদেশে যাইতেছে, 
অতি দুঃখে মাত তাহার পথের প্রতি সজল দৃষ্টি বদ্ধ করিয়৷ আছেন। বাঁশের ঝাড় ও জঙ্গলের 
ডান্স টাদ বিনোদের পৃষ্ঠদেশ ছু ইতে ছে,--এইভাবে পুত্র গভীর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া 
পড়িল, মাত। চোখের জল মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিলেন,--এইজপ বু দৃশ্যে বাঙ্গালার 
শ্সিগ্ধ কূটীরটি আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট হইতেছে। “হাতেতে সোণাঁর ঝাড়ি বর্থা নেমে 
আসে”--কি সুঙ্গর পদ! তীহ! হইতে অপূৃবর্ষ বৌ কথা কও? পাখীর বর্ণনা । মাথায় 
বঙ্জ, অনবরত শ্রাবণের জলে' সিক্ত দেহ,-সে দিকে দৃকৃপাত লাই--পাখীটা কাঁদিয়া 
কাঁদিয়। পথে পথে “বৌ কথ 'কও' বলিয়৷ অভিমানিনী প্রির়তমার মান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা 
পাইতেছে। “'শাউনিয়া ধারা শিরে বন ধরি মাথে। 'বউগগাধশ্রিত' বলি কাঁদে পথে 
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পথে |” (কঙ্ক ও লীলা, ৩০২ পৃঃ)। এবধপ জনেক পদ আছে, পাঠক' নিজে পড়িয়া 
দেখিবেন। 

বস্তত; এই গীতিকাগুলি পড়ার পর হইতে পর্ব-মৈমনফিংহ আমার মানসপটে পর 
পর ছবির উপর ছবি আশকিয়। ফেলিয়াছে। কিশোরগঞ্জ সাখ-ডিভিধনের পৃব্ৰ সীমান্তে 
আবালিয়া গ্রামে আমাদের অন্যতম কাব্যনাঁমক চাঁদ বিনোদের শব শুরবাড়ী, এই খানে মল্য়ার 
পদের পাপড়ির মত দটি চোখেব সঙ্গে বিনোদে অ্রমরক্ষঃ দৃষ্টির প্রথম ওভমিলন হয়--- 
অপবাহ কাল, মৃতৃযা নদীর তীরস্থ বকৃশাইয। গ্রামে মন্তবত; চাদ খিনোদের বাড়ী ছিল, তথা 
হইতে চার-পাঁচ মাইল দববর্তী আরালিরাতে আসিবা ভূশন্পময়ী ননভূমির উপান্তে পু্ষরিণীর 
পাড়ে কদম গাছের তলার দাড়াইয়া "ঝাড় জঙ্গলে খেব। ' মান্দারের বেডায বেষ্টিত রন্তাবন 
ও জলের নীলাভ শোভ। দেখিতে দেখিতে বাঁপীপ্পর্শ শীতন বার হিল্লোলে চাদ বিনোদ 
ঘাটের উপর ধুমাইয়। পড়িয়াচিল। তখন মলুমাব যেঘেন মত নিবিড় কৃষ্ণ কৃম্তল তাহার পায়ে 
লুটাইতেছিল ও তাহার কলগীতে জন ভবিবান শব্দ শুনিযা মেঘগঞ্গন মনে করিয়া কুড়া 
পাখী চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সেই কডাব ডাঁক আসর বর্ধার আবেশ আনয়ন কৰিয়া- 
হিল। এই আবালিয়া গ্রামের ১৩১৪ মাইল উষ্ভবে ধলাই বিল, “বিস্তার ধলাই বিল 
পদাফুলে ভরা” ৯»; এই বিলের ৭৮ মাইল দক্সিণ-পশ্চিমস্থিত জাগঙ্গীবপুর হইতে জাহাঙ্গীর 
দেওয়ান ধনু নদীবৰ একটা উপশাখ। বাহিয়৷ একদা দ্বিপৃন্নর বেলা ধলাই বিলে কুড়া শিকার 
কনিতে আসিযাছিলেন--সঙ্গে মলুযা | মহদ। ঝুপঝাপ্‌ শব্দে তকণী নর্তকীর ন্যায় ক্ষিপ্র- 
বেগে কয়েকখানি পানমি আসিয়া দেওযান গাহেবেন তদীখানি থিবিগা লইল। মলুয়ার 
ত্রাতুগণের সেই সক পানসি নৌক। ; পিঞ্চরের দ্বাব মুন্ত পাইলে বিহঙ্জী যেমন স্ফত্তিতে 
উড়িযা যায়--মলুয়া তেমনই অপুর্ব ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রাতাদের একটা নৌকায় লাফাইয়া পড়িল 
--তখন আট দাঁড়ী নৌকা পদাবন ভাঙ্গিয়া নক্ষত্রবেগে আবালিয়াব অভিমুখে রওনা 
“ইল।২ এগুলি দত্যধটন|, অথচ অপূর্ব কবিত্বময়। মেই আরালিয়া, সেই ধলাই বিল 
হাহাঙ্গীরপুব ও সূত্য। নদী এখনও আছে এবং তখাকাৰ চাষাবা তাখাদের আদশ রমণী মলুয়ার 
কণা এই দুই-তিন শত বৎসরের মধ্যে একদিনও ভুলিতে পারে নাই--তাহারা এখনও নান। 
বাদ্যযন্ত্রনহকারে সাশ্ নেত্রে সেই গীতি গাহিরা থাকে । 

গিরিনদীর ন্যায় দূর্জয়শক্তিশালিনী, প্রেমে সীমাহীন আকাশের নৃত্যশীলা ময়ূরী 
মহুয়৷ জৈস্তা পাহাড় হইতে ছুটিয়া বামুনঝান্দা গ্রামে আগিয়া পড়িয়াছিল। এই গ্রাম 
নেত্রকোণা সাব-ডিভিসনে “তলার হাওরের' নিকট । বাঁমুনকান্দা, উলুয়াকান্দা, বেদের দীঘি, 


১ যলয়া, ৯০ পৃষ্ঠা 1 ২ মলুয়।, ৯১ পৃষ্ঠা। 
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ঠাকুর বাড়ীর ভিটা এখন উচচ ভূখণ্ডে পরিণত ; শুধু নামে মাত্র তাহাদের পরিচয়, জন- 
মানবশূন্য । হতভাগ্য ব্রাহ্মণ যুবরাজের স্মৃতিতে এখনও নিকটবর্তী স্থানগুলি তরপুর। 
জৈস্তা পাহাড়ের অদূরে কংস নদীর তীরভূমির রক্তিম পৃষ্পারণ্য, যেখানে মহুয! ও নদের চাদ 
কয়েক মান বাস করিয়াছিলেন, সেই জঙ্গলময় দৃশ্য এখনও পধ্যটকের দৃষ্টি আকর্ধণ করে। 
কিশোরগঞ্জ সাব-ভিভিসনে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের আর-এক তীধ পাতুয়ারী গ্রাম, এইখানে 
স্বিজবংশীদান ও তাহার গুণবত্তী কন্যা চক্সানতী একত্রে “মনপার ভাসান”” রচনা করিয়া- 
ছিলেন। চন্দ্রাবতী তপস্থিনী, সহস! চক্দ্রিকাভূঘিত শারদাকাশের গায় যেরূপ বিদ্যুৎ চলিয়া 
খায়, এই পরম নিষ্ঠাবতী যোগণান্ত পৃজারিণীর শুদ্ধ চিন্তে সেইরূপ একবার সাংসারিক প্রেমের 
একটা আকস্বিক লহরী খেলিয়া গিয়াছিল। নিরাশ জীবনকে শিবের পায়ে উৎসগ করিয়া 
চশ্্রাব্তী যে মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, যাহার গাত্রে রক্ত মালতীফুলের রগ দিয়া উন্মত্তবৎ 
জয়চন্দ্র তাহার শেব নিবেদন অনলবর্ধী” অন্তাপের ভাবায় লিখিয়া ফলেশুরীর জলে ঝাঁপাইয়। 
পড়ির়। প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন,--সেই জরাজীণ মন্দিরের অধশেব নাকি ফলেশৃরীর 
তীরে এখনও বিদামান। এই পাতুয়ারী গ্রামের পার্শে ই 'জালিয়ার হাওর”, এইখানে বংশীদাস 
দস্যু কেনারাম কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং নলখাঁগড়ার বনাকীণ এই হাওরেই বংশী- 
দাসের কণ্ঠের অপূর্ব মনসাসঙ্গীতে প্রস্তরকঠিন দন্গ্যর মন গলিয়া গিয়াছিল। ফলেশুরী 
নদীর গর্ভে অনুতপ্ত দস্গয তাহার বহুবতসর-সঞ্চিত রত্রমাণিক্যপৃণ ঘড়াগুলি বিজন দিয়। 
স্বীয় কোধনির্ধৃক্ত অসিদ্বারা আত্বহত্য। করিতে চাহিয়াছিল। 

কেন্দুয়ার নিকটবর্তী বিপ্রগ্রাম (বিপ্রবগ ) কবি কষ্কের নিবাসভূমি, নেত্রকোণার 
দক্ষিণে । এই গ্রামের নিকটবস্তী রাজী (বাঁজেশুরী) নদীর তীরে কক্ক বাণী বাঁজাইযা গক 
চরাইতেন এবং যখন অপরাহে বিশীণণ পদ্প্রত শ্বমকাতল মুখে গগাশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন, 
তখন ফল্প নেত্রে দেখিতে পাইতেন, কুটিরবাসিনী লীলা উংকণ্ঠায় তালপত্রের ব্যজনীহস্তে 
তাহার আগমন প্রতীক্ষ। করিতেছেন। এই বাজী নদীর তীরে এক হস্তে লীলার চিতা 
জবালাইরা৷ অপর হস্তে চক্ষজল মূছিতে মুছিতে গগ সহ। প্রত্যাগত কঙ্ককে দেখিয়। দাবদগ্ধ 
তক্কর ন্যায় শোকে জলিয়! উঠিপাছিলেন এ'ং “মৃত্যুকালে তোমার নামই লীলার শেব কথা” 
এই বলিতে বলিতে অধীর হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। নেত্রকোণায় কংস নদীর দক্ষিণে বৃহৎ 
“বাঘরার হাওর" সোনাই-এর শোচনীয় মৃত্যুর কথার সঙ্গে অপরিহার্য রূপে সংশ্রিষ্ট। 
পসোনাই-এর মত কত কপণী সাধ্বীর সব্বনাশ করিয়া 'বাধর।' এই বিস্তৃত বিলটি দেওয়ান 
সাহেবদের নিকট হইতে লাখেরাজ সর্তে দান পাইয়াছিল, তাহারই নামে কলক্ষিত হইয়া 
এই বিল এখনও পরিচিত। দীধলহাটি গ্রাযাটির এখন অস্তিত্ব লাই, এই গ্রামের সনিহিত 
নদীর তীরে বিস্তৃত কেয়াবনের নিকট হইতে দেওয়ান ভাবনার নিযুক্ত লোকের রোরদ্যমানা 
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সোনাইকে 'বরিয়া লইঘ। গিয়াছিল। হালিয়ারা (ছুলিয়।) গ্রামটি নন্দাইল হইতে দশ 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ইহার সাঁত মাইল উত্তরে রঘূপুরে দয়াল নামক কোন রাঁজ। রাজন 
করিতেন! এই কথ। লিখিবার পৰে যাহা জানিতে পারা গিযাছে তাহাতে “হালিয়াধাট" 
নামক স্থানকেই 'হলিয়া' বলিয়। মনে হইতেছে। এই গ্রামের নিকটবস্তী বৃহ জঙ্গলে 
নাকি এখনও বিস্তৃত রাজপ্রাসাদের চিহ্ন পড়িয়া আছে। গ্রায় দুই শত বৎসর পৃব্বরে এই 
প্রাদাদেব অধিপতি ছিলেন কেশব রায়, লৌকিক উচচাবণে “কাছার রায়'। এই ফেশর 
রায় দয়াল রাজাব কেউ কি-না জানা যায নাই, হয়ত এই রাজপ্রাধাদেই নিদান কারকৃনের 
বিচার হইয়াছিল, এবং কমলা মহিলাজনোচিত লঁভ্জাশীলতা এবং নাবীমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া 
তাহার দুঃখেব কাহিনী যেৰপ সবল কথায় বলিয়াছিলেন, তাহ। করুণ কবিত্বে উপপ্লুত, 
নিতাঁকতায় ভবপূর এবং সংযম-সহিষ্ণতাব সাবস্বপ। হানুয়াধাট মৈমনসিংহ হইতে ত্রিশ 
মাইল উত্তবে। 

স্মতবাং পূর্ব-মৈমনসিংহেব ঝিল ও তডাগ, সর্প ব্যাধগঙ্কল অরণ্যভূমি, কড়াপাখীর 
গুরুগন্তীব শব্দে নিনাদিত আকাশ, বাবদুযারী ধর” ও সানরাধ৷ পুকৃবধাট, স্বর্ণ গ্রসূ শালী- 
ধান্যক্ষেত্র ও সুবভিপৃণ” কেয়াবন এই গাথাগুলিৰ কল্যাণে আমাদের একান্ত পরিচিত ও 
গ্রিয হইর! উঠিয়াছে। টৌম্‌স নদীব সুড়ঙ্গ, নটারডেম, রোমের ভ্যাটিকান প্রভৃতি দেখিতে 
'আমাদের আব ততটা আগ্রহ নাই, মলুযাব পদাঙ্কলাঞ্ছিত আবালিয়া গ্রাম ও বংশদর্ডের উদ্ছে 
রজ্জব উপন নর্তনশীলা ময| নর্তক্কীব অপূর্ব নর্তনেব স্মৃতিবাহী বামুনকান্দা প্রভৃতি পল্লী 
দেখিতে যতটা ইচছা পৌবণ কবিতেছি। এই সকল স্থানে বাঙ্গালীর ঘবের শোভ। শত 
শতদলের মত ফুটিয়৷ জগংকে যে সুঘমা দেখাইযাঁছিল, আমাদের পোড়। দেশের সেই অমর 
আলেখ্য এতকাল আমরা তীচ্ছিল্য কনিয়া আসিযাছি। এগ্রোমেকি, মিসেলেও্ডা, ডেসডেমনা 
ও নোবা৷ আমাদের হৃদয়ে যে সুব জাগাইতে পীরিবে না, তাহা মহুয়া ও মলুযা জাগাইবে, 
ইহাতে আমাৰ সংশয় নাই। আমাদের ললনাকৃল ফুলদলকোমল হইয়াও প্রেমের তপস্যায় 
কিরূপ বজকঠোর, তাহা এই সকল গাথা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবে । মৈমনসিংহের 
পাডাগণগুলি এই গীতিকাপমহের গুণে আমার চক্ষে শ্রেষ্ঠ তীর্ঘ মর্যাদার দাবী 
করিতেছে । 

ময়মনসিংহে অনেক জমিদাব আছেন, তাহাদের কেহ কি এই সকল অমব-অমরীর 
লীলাভূমি---এই পল্লীগুলিতে কোন স্মৃতিচিহ্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের দেশের প্রতি 
জগতের শঙ্জাকর্ধণের তিত্তি গড়িয়া দিতে পারেন না? হায়রে! আমাদের দেশের সন্ত 
ধনরত্ব সযুদ্রপথে শত শত যানারোহণ করিয়া পশ্চিমে যাইতেছে, যাহা অবশিষ্ট কিছু আছে 
তাহাও বিলাদ ও পর-মনোরঞনের শতৃচেষ্টাঘ সেই পশ্চিমের অভিমুখী হইয়াই আছে। 


১110 মৈমনসিংহ-গীতিক। 


জামাদের দেশে এখন কোন বীন্তিপ্রতিষ্ঠা দরপরাহত স্বপ্র। বিলাতে এইবপ উপলক্ষে 
প্রান স্নৃতিরক্ষাব ভন শত জনশূন্য স্বান বিশাল নগরীতে পরিণত হইয়া তীর্থ যাত্রীদের 
আশ্রমে পরিণত হইতেছে 1 স্কটের কবিতার লকৃলেমন, লকৃকেটি,ন এবং পাখ পাধাৰ 
প্রভৃতি স্থান শত কীভ্ডিতে সমুদ্ধ হইর়। তীবযাত্রীর কেন্দ্রভুমষি হইয়া পড়িয়াছে। আমর! 
ত। সকল বিধবেই তীঠাদেল সঙ্গে মমকক্ষতা করিতে চাই, তাঁহাদের স্বদেশপ্রেষের কণিকা 
যদি আমর লাভ করিতাম, তরে এই বিবাট কর্মশালায় কর্মী হইয়া জগতের শ্রদ্ধা আকধণ 
*রিতাম, কেংল ব্তত। ও অগাৰ বিঘয় লইধা কখা কাটাকাটি করিতে থাকিতাম না। আর 
এই সকল গপীতক্কাব কখ। কি বণিল% এ যে অপ্রত্যাশিত জানন্দ। বঙ্গতারতী 
টব গীতি্1র ব& শতৃনলে বসিধাছিলেন,-এবার তাহাকে পূর্বনজের শুভ্র কুমুদদলামীনা 
দেখিলাম । 


৮। পালাগুলির বিবরণ 


শীঘৃক্ত চন্দ্রকমাব দে গত তিা-চাব বৎসর যাবৎ অক্রান্ত উদ্যমে নানা স্থান পর্ধাটন 
কনিষা এই' পাপাগুলিব উদ্ধান করিধান্েন ; তিনি নানা স্থানে ঘুবিয়াছেন, আমার চক্ষদুইাটি 
তাহারই সঙ্গে সঙ্গে নুলিধাছে, আমি প্রতিপদে তাহাকে দীর্ঘ উপদেশ-সন্বলিত পত্র লিখিয়া 
সহায়ত' করিয়াছি।-কি ভাবে কোন্‌ পালা মংগ্রহ করিতে হইবে, কোন্‌ কোন্‌ গাখার 
ইতিগাসিক যল্য কি--ক।ন্‌ পির উদ্ধার আপাততঃ ক্ষান্ত রাখিয়। কোন্‌ দিকে বেশী চেষ্টা 
করিতে হইবে, কোখায় কোন্‌ পালাব সন্ধান হইতে পারে ইত্যাি নানা বিঘযে আমার মন্তব্য 
লিখিয়। সুদীর্ঘ পত্রে তাহাকে জানাইথাছ্ছি এই সকল বিষয়ে তাগাকে সম্যক পে উপদেশ 
দেওয়ার জন্য গতি বৎগন তীহাকে কলিকাতায় আনাইবাছিলাম। তিনি কয়েক দিন 
আমাদের এমানে থাকিবা এই সংগরহকার্ধা মন্বন্ধে অনেক আলোচনা বনিষ! অপভিত ভইম। 
গিয়াছেন। 

তাঁহাকে ক্রমাগত লিখিধ। লিখিধা আমি গীতোন্ গাম গুলির স্বান নিঙ্গেশ কবিব। 
লইরাছি। সার্ভে জেনানেলেব আফিণের ম্যাপে হাওর" ও নবীপগ্ুলির অনেকেরই নাম 
নাই; যে সকল গ্রাম বিলুপ্ত হইগাছে, অখচ জনণুনা ভিশগুলির নামে মার স্থানীয় পবিচর 
আছে, তাহ। উষ্ত আফিপেব মানচিত্রে নাই। আমি পৃর্ব-মৈমনসিংহের সমন্ত গ্রামের নাম- 
সম্বলিত মানচিব্রগুলি তা তখ করির। খঁজির। চন্ত্রকৃষাবের সাহাধ্য গ্রহণ পূর্বক যে মানচিত্র- 
খানি অঙ্কিত করিয়াছি তাহ। প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। এই মানচিত্র দ্বার গীতোন্ত স্থানগুলি 
নখদর্প ণের ন্যায় পরিষফাররাপে বোঝা যাইবে । চক্্রকুমার দে-প্রেরিত মহুয়ার পালায় কতক 
গুলি গোড়ার পন ও শেখের পদ বিশৃঙ্খলতাবে দেওয়া ছিল। তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন 


ভূমিকা ১11/0 


তেমনই সংগ্রহ" করিয় পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াহ্ছি। 
এই তিন-চার বৎসর যাবৎ আমি এই গাঁথাগুলির অনুবাদ, "টাক ও টিপ্পনী লেখা ও ভূমিকা 
রচনা ছাড়া সংগ্রহসন্বদ্ধে বিস্তর উপদেশ দিয়াছি এবং প্রতি পালাটি বিশেষ বিশেষ সগে বিভক্ত 
করিয়াছি। গান গাওয়ার সময়ে গায়কেরা যে বিরাম গ্রহণ করেন, লিখিত রচনায় সেবপ 
বিরাম লওয়ার অবকাশ নাই, স্ুত্তরাং ইভাবে বিভাগ না৷ করিলে গাঁথাগুলির পয়ার নিতান্ত 
একঘেয়ে হইয়া যায়। 

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় সুদীর্ঘ ইংরাজী ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! পাঠকেরা 
পড়িয়া সমস্ত তত্ব জানিতে পারিবেন, বাঙ্গাল! ভূর্মিকায় সেই সকল কথা অতি সংক্ষেপে 
লিখিলাম, কিন্তু ইংরাজী ভূমিকায় যাহ! নাই, এমন অনেক “কথাও এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল। 
এই দূই ভূমিকা পড়িয়া পাঠক এই গাথাগুলি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন! 
প্রথম সংখ্যায় মানচিত্র, ইংরাজী সাধাবণ ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুক্রমণিকা, ইংরাজী 
অনুবাদ ও ১১খানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। এই (দ্বিতীয়) সংখ্যায় ভূমিকা ও টীকাসমেত 
মূল দে'ওযা হইল। প্রথমখণ্ডে এই দৃই সংখ্যায় মাত্র ১০টি গাথা দিলাম, যথা 2 


১। মন্য। ২। মলুয। 
৩। চন্দ্রাবতী ৪1 কমল। 

৫| দেওয়ান ভাবনা ৬। দস্যু কেনাবাম 
৭ বূপব্তী ৮। কক্ক ও লীলা 
৯। কাজলবেখা ১০| দেওয়ান। মদিন। 


১। মন্ুয়।-নমশৃদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বিজ কানাই নামক কবি ৩০০ বৎসর পুব্ৰে এই গান 
রচনা কবেন। প্রবাদ এই, দ্বিন কানাই নমশূদ্র-দমাজের অতিহীনকুল-জাতা। এক 
জন্দরীর প্রেমে মত্ত হইয়! বছ কষ্ট সহিয়াছিলেন, এজন্যই “নদের চাদ' ও “মহয়]'র কাহিনীতে 
তিনি এরপ প্রাণাঢালা সরলত প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। নদের চাদ ও মহুয়ার গান 
একগময়ে পৃর্ব-মৈমনসিংহের ধরে ঘরে গীত ও অভিনীত হইত। কিন্তু উত্তরকালে ব্বান্নণ্য- 
বন্ধের কঠোর শাসনে এই গীতিবণিত প্রেম দূনীতি বলিয় প্রচারিত হয়, এবং হিন্দুরা এই 
গানের উৎসাহ দিতে বিরত হন। এখন বহুকষ্টে এই গীতিকাটির সমগ্র অংশ উদ্ধার করা 
হইয়াছে । গীতিকাব প্রথম ১৬ ছাত্রের স্তোত্র জনৈক মুসলমান গায়কের রচিত। গাতি- 
বণিত ধটনাব স্থান নেত্রকোণার নিকটবস্তী। খালিয়াজুরি থানার নিকট--রহমৎপুর হইতে 
১৫ যাইল উত্তরে “তসার হাওর” নামক বিস্তৃত 'হাওর'--ইহারই পৃব্রে বামনকান্দি, বাইদার 
দীধি, ঠাক্রবাড়ীর ভিটা, উলুয়াকান্দি, প্রভৃতি স্থান এখন জনমানবশুন্য হইয়৷ রাজকুমার 
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ও যহুয়ার স্মৃতি বহন করিতেছে। এখন তথায় কতকগুলি ভিটামাত্র পড়িয়া আছে । 
কিন্ত নিকটবর্তী গ্রাসমূহে এই প্রণয়িযুগ্ের বিষয় লইয়া মানা কিংবদত্তী এখনও লোকের 
মুখে মূখে চলিয়। আসিতেছে । যে কাঞ্চনপ্র হইতে “হোমর1” বেদে মহুয়াকে চুরি করিয়া 
জইয়। যায়--তাহ! ধনূ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। নেত্রকোণার অস্তগত সাশিকোনা 
পৌঁঠাফিসের অধীন মদ্‌কা ও গোরালী নামক দুইটি গ্রাম আছে---মস্কা গ্রামের সেক আসক 
আলী ও উমেশচন্ত্র দে এবং গোরালীর নস্থুসেকের নিকট হইতে এই গানের অনেকাংশ সংগৃহীত 
হয়। মস্ঝা গ্রামে মহুয়ার পালা গাহিবার জন্য এখনও নাকি একটি গল আছে। এক 
সময়ে যে গাঁথ। ইন্ত্রধবজের ন্যায় শত শত পরীর বক্ষস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তাহা একটা 
তগুদণ্ডে পর্যাবসিত। ১৯২১ খুষ্টাব্দেব ৯ই মাচর্চ আমি চন্দ্রক্মারের নিকট হইতে এই 
গাথ। পাইয়াছি। চক্ত্রকমার দে যেভাবে গাতিটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অপঙ্গতি 
ছিল, গোড়ার গান শেঘে আর শেঘের গান গোড়ায় এই তাবে গীতিকাটি উলট-পালট ছিল, 
আমি যথাপাধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃ পন: পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি। 

এই গানের মোট ৭৫৫ ছুত্র পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহ! ২৪টি অধ্যায়ে বিতক্জ কবিয়া 
লইয়াছি। মহুয়ার গান পড়িয়া আমাদের ভূতপূব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড বোনাল্ডসে বিশেষ 
প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। 

২। মলুয়--গ্রন্থকারের নাম নাই। গোঁড়ায় চক্্রাবতীর একটা বন্দনা আছে, 
এজন্য কেহ কেহ মনে করেন সমস্ত পালাটিই চন্দ্রাবতীব বচন । আমার নিকট এই অনুমান 
সত্য বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রাবতী সম্ভবত; ১৬০০ খুঃ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 
এই সময়ে জঙ্গনবাড়ীর দেওয়ান-বংশেৰ প্রতিষ্ঠাতা ইশ। খা সবে মাত্র পূর্ব-মৈমনসিংহে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছেন, তধনও “নজর তবপের ছেলের।” আবিভূর্তি হইয়া পরস্থীহারক দন্থার 
বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। আরও ১০০ বৎসর পবে এই ঘটন৷ হইয়াছিল বলিয়া আমার 
মনে হয়। আাহাঙীর দেওয়ান কোন্‌ বংশপন্ভত তাহ। জানিবারও উপায় নাই। গীতি-বর্ণিত 
আরালিয়। গ্রাম ভাদৈর নদীর তীরবত্তী এবং কিশোরগঞ্জ হইতে ২২ মাইল উত্তর-পূর্ে ; 
ইহারই 81৫ মাইল দূরে “সৃত্যা!” নদীর কুলে চাদ বিনোদের বাড়ী ছিল, সুত্যা নদী আরালিয়া 
হইতে 81৫ মাইল দরে অবস্থিত। কিন্ত সেই গ্রামটির নাম নাই। ৯৬ পৃষ্ঠায় (১১ ছত্র) 
“বংশাইয়া সতী কন্যা হইল অধতার”' পনটির “বংশাইয়।” শব্দটিতে গ্রামের নাম বুঝাইতে 
পারে, “বংশাইয়া” শব্দের ভিন্রীর্থ (অর্থাৎ “সেই বংশে”) হওয়াও অসন্তব নয়। বংশাইয়! 
নাক কোন গ্রাম আরানিয়ার নিকটে নাই, কিন্ত উজ গ্রামের 81৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 
“বকৃশাইয়।” নামক এক গ্রাহ আঁছে। লিপিকারগণ অজানিত দেশের নাম লইয়া প্রায় লিখিত 
ভূল করিয়া থাকেন, সুতধাং 'বক্শাইয়া'র 'বংখাইয়। -রূপ-গ্রহণ আশ্চর্য নহে । গাতোক 


উ্ষিক। ১1৬০ 


০ 


“ধলাই বিল” আরাবিয়া গমের ৩০ মাইল উত্তরে। জাহাঙ্গীরপুর গ্রাম আরালিয়া হইতে 
২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। সম্ভবতঃ ধনু নদীর শাখাপ্রশেখা বাহিয়া দেওয়ান জাহাঙ্গীর 
মলুযার সঙ্গে কড়। শীকার করিতে “পদ্যোত্পলবঝাকূল"' ধলাই বিলে আসিয়াছিলেন। 

'ল্য়।' পালাটি চন্দ্রবাবু জাহার্গীরপুরের উপকণ্ঠস্থিত পদমধী' গ্রামের পাধাণী 
বেওয়া, রাজীবপৃবের সেখ কাঞ্চা, মঙগলসিদ্ধির নিদান ফকির, খুরশীমলীর সাধু ধুপী, সাউদ 
পাড়ার জামালদিসেক, দলাইল-নিবাসী মধুর রাজ এবং পদমশ্রীর দুখিয়। মালের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এই গাথাৰ মোট ছত্রসংখ্য। ১২৪৭, আমি ইহাকে ১৯ অঙ্কে 
বিভাগ করিয়াছি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ওরা অক্টোবর এই গীতিকা৷ আমার হস্তগত 
হায়। 

৩। চন্দ্রাবতী-_নযানচাদ ধোঘ প্রণীত। এই কবি বধুস্ুত, দামোদর প্রভৃতি 
অপব অপব কয়েকজন কবির সহযোগে ক্ক ও লীলা নামক আব-একটি গাথ! প্রণয়ন করেন । 
চন্দ্রাবতী সুবিখাতি মনসাভাসান-লেখক কৰি বংশীদাসেব কন্যা । পিত। ও কন্যা একত্র 
হইব মনসাদেকীব তাসান ১৫৭৫ খৃঁঃ অন্দে বচনা করিয়াছিলেন। পিতাৰ আদেশে চন্দ্রাবতী 
বাগান ভাঘায একখানি বামাষণ রচনা কবেন, তাহ। পৃর্ব-মৈমনসিংহে' মহিলা-সমাজে এখনও 
ধবে ঘবে পঠিত ও গীত হইযা থাকে । তাহাব একখানি আমাদের সংগ্রহেব মধ্যে আছে। 
জচন্দ্রকে তালবাগিয! এই সাংণী ব্রাহ্নণললন। যে মর্ুনদ কষ্ট পাইয়াছিলেন এবং সেই ধোর 
পবীক্ষার আগুনে পৃর়্িয়া তিনি কিরূপ বিশুদ্ধ সোনাব ন্যায় নির্মল হইয়। উঠিয়াছিলেন, তাহ। 
এই গাথাটিতে বণিত আছে। বঙ্গপাহিত্যেব ইতিহাসজ্ঞ বাক্জিমাত্রই চন্ত্রাবতীর পরিচয় 
ভাল করিয়া জানেন। বংশীদামেব পিতার নাম ছিল যাদবানন্দ এবং মাতার নাম ছিল অঞ্জনা । 
চন্দাবতী নিজে বংশ ও গৃহপরিচঘ এইভাবে দিযাছেন-- 

“ধাবামোতে কফলেশুবী-নদী বহি যায়। 
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায ॥| 
তষ্টাচার্ধ্য ধরে জন্মু অগ্জনা ধরণী | 
বাঁশের পাল্লায় তালপাতাঁর ছীঁউনী | 
ধট বসাইয়া সদা পৃজে মনসায়| 
কোপ করি সেই হেত লক্ষ্মী ছাড়ি যায় || 
ঘিজবংশী বড় হৈল মনসার বরে। 
তাসান গাইয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥ 
ঘরে নাই ধান-চাল, চালে নাই ছাঁনি। 
আকর ভেদিয়া পড়ে উচিছিনার পানি ॥। 
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ভাসান গাইয়া পিতা বেড়ান নগরে। 

চাল-কড়ি যাহা! পান আনি দেন ধরে | 

বাড়ীতে দরিদ্র-জ্বালা কষ্টের কাহিনী। 

তার ধরে জনা নিলা চন্দ্রা অভাগিনী || 

সদাই মনসা-পদ পৃজি ভক্তিভবে। 

চাল-কড়ি কিছু পান মননার ববে || 

দরিতে দাবিদ্রযদ্‌ঃখ দেখীব আদেশ। 

ভাসান গাহিতে স্বপে দিলা উপদেশ || 

সুলোচনা মাত। বন্দি ছিজবংশী পিতা | 

যাঁব কাছে শুনিযাছি পবাণের কথ। || 

মনসা দেবীবে বন্দি জুড়ি দুই কব। 

ধাহার প্রসাদে হৈল সব্ব দূঃখ দূব || 

মায়ের চবণে মোর কোটি নমঙ্কাব | 

যাহার কারণে দেখি জগৎ সংসাব || 

শিব-শিবা বন্দি গাই ফলেশববী-নদী | 

যার জলে তৃষ্ণা দূব করি নিরবধি || 

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়। 

পিতার জাদেশে চন্দ্র। রামায়ণ গায ||" 

দেখ! যাইতেছে জয়চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যাইবাব পবে এবং চন্দ্রার 

আজীবন কমারীবত-গ্রহণের পর এই রামায়ণ লিখিত হইযাছিল। কাবণ এই গাথায়ই 
আছে, মনে শান্তিস্বাপনের জন্য বংশী চন্দ্রাকে রামায়ণ লিখিতে আদেশ কবিযাছিলেন | 
যদিও চন্দ্রার এই বন্দনায় সেই প্রেমধটিত কথার কোন উল্লেখ নাই, তথাপি তীহার জীবনের 
শ্রেষ্ঠ সুখ যে চলিয়৷ গিয়াছিল “চন্দ্রা অভাগিনী” কবাটাতেই তাহার কিছু আভাস আছে। 
তিনি যে পিতৃগৃহের গলগ্রহ হইয়। তাঁহাদের চির্কষ্টদায়ক হইয়া থাকিতেন-_-এঁ পদের 
পৃর্ব-ছত্রে সে কখাও রহিয়াছে । এই গাথার পূর্ণ আলোকপাতে চন্দ্রার করুণ আত্মবিবরণীট 
আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছে। চন্দ্রাবতীর পিত্রালয় ফুলেশৃরী নদীর তীরস্থ পাতুযারী 
গ্রামে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিজ, এবং যে মন্দিরের গান্রে জয়চন্দ্র রক্তমালতীপুণ্পের 
রস দিয়া বিদায়পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহ। ফুলেশ্বরীর তীরে নিষ্ঠাবতী রমণীর নৈরাশ্যকে 
ওগবদৃ ভরিতে উদ্ভৃজল করিয়া এখনও জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যযান। জয়চক্্রের বাড়ী ছিল 
ুদ্ধ্যা গ্রাষে, তাহ। পাতুয়ারীর অদ্যবর্তী ছিল। নক্ানটাদ ঘোঘ কোর সময়ে এই গাথাটি রচনা 


ভূমিক। ১১/ট 


করিয়াছিলেন, তাহ। ঠিক বলিতে পারি না। তবে রঘৃক্ুত কৰি যিনি ই'হার সঙ্গে “কনক 
ও লীলা” লিখিয়াছিলেন, তিনি ২৫০ বংসর পুর্বে জীব্তি ছিলেন। রধুস্ুতের বংশ- 
লতায় এই অনুমান সমথিত হয়। পাতুয়ারী গ্রামটি কিশোরগঞ্জ হইতে বেশী দরে নহে । 
এই গাখাটির ছত্রসংখ্যা মোট ৩৫৪। ইহাকে আমর। ১২ অঙ্কে হিভাগ কবিয়া লইয়াছি। 

8| কমলা--তণিতায় কবির নাম ছ্বিজ ঈশান পাওয়া যাইতেছে। 'ছলিয়া' 
নামক কোন গ্রাম পূব্ব-মৈমনসিংহে পাইলাম না। তবে “হালিয়ার।” গ্রামটি নন্দাই হইতে 
বেশী দূরে নহে। এই হালিযারার নিকটে রবুপূব আছে। এই হালিয়ারা 'ছলিয়।' হইতে 
পাবে, কিন্তু পুলিশ ইনম্পেক্টর শ্রীযুক্ত ঝালীগ্রসাদ মল্লিক মহাশয বলিতেছেন, মৈমনসিংহ 
সদর সাব-ডিভিপনের অন্তর্গ ত হালিয়াধাট নামৰ স্বানই খুব সন্ভব কাব্যবণিত হুলিয়া। 
কারণ তাহার পাশ বর্তী বৃহৎ জঙ্গলে বিস্তৃত রাভববাড়ী ও গড়খাই গ্রভৃতিন্ চিহ্ন আছে, ২৩ 
শত বধ পৃব্ধে তথায় থেশরবায় নামক এক রাজবৈভবশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার 
বিধবারমণী শক্র কর্তৃক গৃহ আক্রান্ত হইলে প্রাসাদসংলগর দীঘির জলে গ্রাণত্যাগ করেন। 
এই কেশরবায় “দয়াল রাজা ''র বংশবর হইতে পারেন। কেন্দয়ার নিকটবত্তী কোন গ্রাম- 
বাসিনী তিন-টাবাট বমণীব নিকট হইতে চদ্্রক মাব এই গাখাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ইহা 
বাঙ্গালা ১৩২৮ সনেব ১৯শে আঘাঢ আমাব হস্তগত হয়। আমি গাখাটিকে ১৭ অঙ্কে ভাগ 
করিয়াছি, ছত্রসংখ্যা মোট ১৩২০। 

৫। দেওয়ান ভাবন।--দেওযানদের অত্যাচারের কখা যে সকল গীতিকায় বণিত 
আছে, তাহাদের কোনটিতেই কবির নাম পাওনা থায় না। এ সম্বন্ধে কবিদের সতর্কতা 
অকারণ নহে। 

দেওঘাঁন ভাবনা মোট ৩৭৪টি ছুত্রে পম্পৃর্ণ আমি গানাটিকে' ৯ অঙ্কে ভাগ করিয়াছি । 
এই গীতিকা৷ ২০০1২৫০ বৎসর পৃর্রবে রচিত হইযাছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। গীতি- 
বণিত “বাধরা”'র নামে তদঞ্চলের স্ুগ্রসিদ্ধ একটি হাওব পরিচিত। প্রবাদ এই, সোনাই-এর 
মত বহু সুন্দরীর সন্ধান দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ বাধবা নামক' এক গুপ্তচর ( সিন্ধুকী') দেওয়াম- 
দের নিকট হাইতে এই বিস্তৃত হাওর' লাখেবাজস্বরূপ পূরস্কার পাইযাছিল। 'বাঁধরার হাওর 
নেত্রকোণার দশমাইল দক্ষিণ-পৃ্বে। বোব হয় 'দীধলহাটী: গ্রামের অস্তিত্ব লৃণ্ত হইয়াছে 
কিন্তু উত্ত হাওরের নিকটবর্তী 'ধলাই' নদীর তীবে 'দেওয়ানপাড়।' নামক একটি গ্রাম আছে, 
সম্ভবত; এইখানেই “দেওয়ান তাঁবনা'র আবাদ ছিল | 

“দেওয়ান ভাবনা” ১৯২২ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দ্রকূমার দে আমাকে সংগ্রহ 
করিয়। পাঠাইয়াছিলেন। কেন্দয়ার নিকটবন্তী কোন কোন স্থানের মাঝিদের মুখে এই গান 
তিনি শুনিয়াছিলেন। মৌকা-বাছ * দেওয়ার মময়ে এখনও তাহারা এই গান গাহিয়৷ থাকে। 


১৮৮০ সৈমনসিংহ-গীতিকা 


৬। দস্থ্য কেনারাম--চন্ত্রাবতী প্রণীত। চন্্রাবতীর পরিচয় তৎসন্বস্বীয় গাথার 
বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে, প্নরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। কেনারামের বাড়ী ছিল বাকুলিয় গ্রামে। 
নলখাগড়ার বনসমাকীর্ণ সুপ্রসিঙ্ধ “জালিয়ার হাওর” কিশোরগঞ্জ হইতে ৯ মাইল প্ব্ষ- 
দক্ষিণে, এইখানেই বংশীদাসের সঙ্গে কেনারামের সাক্ষাৎ হয়। এই গীতোক্জ ঘটনা ১৫৭৫ 
হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফোন সময়ে হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, প্রেমাহত। চক্র 
জয়চল্দের শব দর্শন করার অন্নকাল পরেই হৃদূরোগে লীলা সংবরণ করেন। ফুলেশৃরী 
নদীর গর্ভেই কেনারাম তাহার মহামূল্য খনরত্ব বিসর্জন দিয়াছিল। এই গাতের মোট ছত্র- 
সংখ্যা ১০৫৪, তাহার মধ্যে অনেকাংশ মনসাদেবীর গান, সেগুলি অপবাপর কবির লেখা, 
সুতরাং আমি গাথা্টির অনেকাংশ বর্জন করিয়াছি । মনসাদেবীর গানের মধ্যে যেখানে 
চন্্রাবতীর লেখা কেনারামের বিবরণ আছে, সেই সেই স্থান আমি নক্ষত্রচিছনিত করিয়াছি। 

৭। ক্ুপব তী-_এই গাথাটি সম্বন্ধে বিশেঘ কিছু বলিবার লাই । কবির নাম পাওয়া 
যায় নাই । ছত্রপংখ্য। ৪৯৩। ১৯২২ খুঃ অব্দের ৩০শে মাচর্চ ইহা আমাব হস্তগত হয় | 
আমি ইহাকে ৭ অঙ্কে বিভাগ করিয়াছি । এই গাথার সপ্বন্ধে অন্যান্য তথ্য ইংবেজী ভূমিকায় 
দিয়াছি। 

৮। কঙ্ক ও লীলা--এই গাথার বচক' ৪ জন, দামোদব, বধ্‌সুত, নযানচাদ ঘোষ ও 
শীনাথ বেনিয়া। রধুস্ুত ২৫০ বৎসর পৃব্রে জীবিত ছিল, ইহারা জাতিতে পাটুনি, বহু 
পূরুষ যাবৎ ইহার! গায়কের ব্যবসা করিতেছে, ইহাবা এজন্য গায়েন' (ময়মনসিংহে গাইন) 
উপাধিতে পরিচিত। রধুন্্ুতেব নিমুতম বংশধব, রামমোহন গায়েনের পুত্র শিবু গায়েন 
'ক্ক ও লীলা'র পালা অতি উংকৃষ্টভাবে গাইতে পাবিত। ইহাদেব বাড়ী নেত্রকোণায় 
কেন্দুয়। থানাব অধীন “আওয়াজিয়।” গ্রাম। উৎকৃষ্ট পালাগায়ক বলিয। ইহাবা গৌবীপুবেব 
অমিদারদিগের নিকট হইতে অনেক নি্ধর জ্বি পুরস্কাবস্বরূপ লাভ কবিয়াছে। ২০।২১ 
বৎসর হইল শিবু গায়েনের মৃত্যু হইয়াছে । কবিকন্ক পৃব্্ব বের সাহিত্যাকাশেব একটি 
উদ্জজল নক্ষত্র ; ইনি বিপ্রবর্গ ঝ। বিপ্রগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ গ্রাম কেন্দুয়ার অদ্রবস্তী 
বাজেশুরী বা রাজী নদীর তীরে, বিপ্রবর্গে র নিকট ধলেশ্বরী বিলের সনিকট এখনও পাঁচ- 
পারের একটা জারগ। আছে এবং তথার “পাঁবের পাথব" নামক একটা পাথর আছে। 
গজ পীর এইখানে আজ করিয়াছিলেন । 

কবিকক্ষের রচিত “মলুয়ার বারসপী” এক সময়ে প্বর্ধ-মৈসনসিংহের কাব্যরসের 
খনি ছিল। এখনও তাহার দই-একটি গান গ্রান্কৃষ্মকের মুখে শোনা যায়! এখন পর্যন্ত 
আমরা পালাটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু চন্ত্রক্ষারের বছ চেষ্টায় কবিকষষের 
“বিদযাসুন্দর খানি সংগৃহীত হইয়াছে । এই নিদ্যানুন্পরের সুখবন্ধে কবি তীহার পিতামাতার 


ভূমিকা ১৪৩০ 


নাম, তীহার . চাল পিত। ও চর্ডালিনী মাতীর নাম ও গর্গের কথা লিখিয়াছেম। ফবিততুট- 
প্রণীত এই গাখায় তাঁহাব বাল্যলীলার যে ইত্তিহীস আঁছে তিনি নিজেও সেই কথা অন্তি 
সংক্ষেপে বলিয়াছেন। পন্লীগাথাগুলির এতিহাসিকত্বের ইহা অন্যতম প্রমাণ। খুব সম্তধ 
কষ্ক চৈতন্যের সমকালবত্তীঁ ছিলেন। 

“কন্ক ও লীলা” ১০১৪ সংখ্যক ছত্রে পৃর্ণ। জমি এই গাথাটিকে ২৩ অঙ্কে ধিভাগ 
করিয়া লইয়াছি। কবিকক্ছের বিদ্যানুন্দরই বাঙ্গালা 'বিদ্যাসুন্দর'গুলিয় মধ্যে প্রাচীনতম । 
প্রাণারাম কবি “বিদ্যাসুন্পর'গুলির যে তালিক দিধাছেন, তাহাতে নিষতীবাসী কৃষ্ণরামের 
বিদ্যান্ুন্গরকে “আদি বিদ্যামুন্সব' বলিয়া ধোষণ রুবিয়াছেন। তিনি পৃর্ববঙ্গবাসী কবিদেব 
কথা অবগত ছিলেন না। 


৯। কাজলরেখা--এটি একটি রূপকথা । এই গাঁতিগুলি-সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় 
ভূতপৃব্ৰ লাটবাহাদুব লর্ড বোনাল্ডসে, স্যাব জর্জ গ্রীয়াবসন, ভাবতীয কলাশাস্ত্রবিশারদ ষ্টেলা 
ক্র্যামবিচ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যত্িগণ যে সকল উচচগ্রশংসাযক্ত মন্তব্য প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহা 
এবং অপবাপব সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয বিস্তাব্তিভাবে গ্রথম খণ্ডে ইংবেজী ভূমিকায় লিপিবদ্ধ 
কবা হইয়াছে। লাট বোনাল্ডসে এই পুস্তক্েব একটি ভূমিক! লিখিয়। দিয়া ইহার গৌরব 
বর্ধন করিয়াছেন। 

১০। দেওয়ান মদিন1--_বালিযাচঙ্গেব দেওযানদেব সম্বন্ধে গাথা । এই গানে 
ধনু নদীব উল্লেখ আছে, দীধলহাটি গ্রাম খজিয়। পাওয়। গেল না। ইহার লেখক মনসুর 
বাইতি সত্বন্কে নাম ছাড়। আব কিছু জানিতে পাব, যায় নাই। কবি যে নিবঞ্ষব ছিলেন, তাহা 
যেমন তীহাৰ কাব্যপাঠে স্পষ্ট বোঝা যায, তিনি যে প্রকৃত কবিত্বশালী, করুণরসস্থষ্টিতে সুপট্‌ 
ছিলেন, তাহাও তেমনই অবধারণ কব! যায়। মদিনার স্বামীব ভালবাসায় অগাধ বিশ্বা/-- 
যাহ। তালাকনামা পাইয়াও দীর্ঘকাল টলে নাই--সে অগাধ বিশ্বাসে যেদিন হানা পড়িল, 
সেদিন সে মৃত্যুশষ্যাশায়ী হইল। তাহাৰ অপূৃত্ব সংযম, যাহাতে এবপ কৃতরতায়ও স্বামীব 
বিফহ্ধে একটি কথা সে বলিতে পাবিল না, এই অপূর্ব প্রেম ও চিত্তমংঘম কোন্‌ উচচ লোঝোর, 
পাঠক তাহা ধাবণা করুন। চাঁঘার ভাঘায় চাঘাব লেখ। বলিয়।৷ অবস্ঞা করিবেন না। 


কৃতজ্তা-স্বীকার ও নিবেদন 


কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এফাস্তিক দুরবন্থার সময়ে 
যিনি শত অন্তরায় সত্বেও সুদক্ষ কাগারীর মত অটল পণে এই বিদ্যাপীঠকে পরিচালিত 
করিতেছেন, ধিনি সরস্বতীর শতদল সিংহাসনটিকে সব্বপ্রকার অপধাত হইতে রক্ষা 
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করিয়াছেন, সেই বিধ্যালোকোস্তাসিত, অজ্েয় শত্তিশালী স্যর আশুতোঘ . মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এই পালাগানগুলি কিছুতেই সংগৃহীত অথব! প্রকাশিত 
হইত না। 

যখন আমর! খাটিয়৷ খাটিয়া দেহপাত করিতেছিলাম, সেই খাটুনির যে সামাণ্য বেতন 
তাহ।ও কর্তূপক্গগণ আমাদিগকে মঞ্জুর করেন নাই, যখন আমাদের কোন অধ্যাপক গৃহের 
পালিত দুগ্ধবতী গাতী বিক্রয় করিয়া, কেহ বা স্ত্রীপুত্রকে ম্যালেরিঘ্াক্রাস্ত কোন দূর পল্লীতে 
পাঠাইয়াও স্বীয় দর্ষদির পালন করিতে পারেন নাই--_সেই সময়ে, যখন শত শত দুস্থ 
অধ্যাপকের মখের দিকে চাহিয়। রোথে ক্ষোভে আশুাতোঘ বছ চেষ্টায় অশ্রু সংরদ্ধ করিয়া 
রাখিতেন-_সেই দৃঃসময়ে আমি মৈমনসিংহ-গীতিকার কথা তাহাকে অতি কার সহিত 
ভয়ে ভয়ে জানাইয়াছিলাম। কোথ। হইতে টাকা আগিবে, দুর্যে যাগেব ঘনঘটা দেখিষা তে। 
আমরা তাহ। জানিতাম না। যেই সময়েও তাহার সেই চিরশ্'ত অভয় বাণী শুনিষাছিলাম £ 
“ভিয় কি দীনেশবাব, ছাপিতে দিন আমি চালাইব |” এইজন্যই তে। ইহাকে আমব। কাগ্ডারী 
করিয়াছি, আর কে বিশ্ববিদ্যালয়েব এমন কাণ্ডারী হইবেন? এপ একনিষ্ট, অটল, বীবব্রত 
ভারতীয় সেবক কোথায় পাইব? বৈষ্ণব কবিতাৰ ভাঘায সবকারি বাহাদূুবকে জোব গনায় 
শুনাইয়া৷ বলা যায়---“বিনা কডিতে এমন নফর কোথ। পাবি?” 

মৈমনসিংহ কিশোরগঞ্জনিষধাশী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্র ধর, বি.এ, মহাঁশয় মৈমনসিংহে 
প্রচলিত কতকগুলি শব্দেব অথ” লিখিয়। দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রেস সুপারিন্টেঞ্ড্টে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক, এম.এ, মহাশয় নিজে মৈমনসিংহ'নিবাসী, 
তিনি এই পুস্তকপ্রকশি সম্বন্ধে বিশেঘ যত্ব নিয়াছেন এবং দেশের ভাঘার বিশেবত্ব সম্বন্ধে নানারপ 
মল্যবান্‌ মন্তব্য প্রকাশ করিয়৷ আমার সহ্ায়ত। করিয়াছেন। এজন্য আমি কৃতপ্ঞতা প্রকাশ 
করিতেছি । 

শৃচ্ছেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মানচিত্রখানির জন্য একশত টাক। দিয়াছেন । 
ছবি, ব্লক প্রভৃতির জন্য বাণীসেবক মমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রায় 
পঞ্চাশ টাক। দিয়াছেন, আমি নিজে এই গীতিকাগুলির উপলক্ষে দুইশত টাকার উপর বায় 
করিয়াছি। কিন্ত মৈমনসিংহবাসিগণের নিকট কি আমাদের কোন দাবী দাওয়। নাই? 
আরও শত শত পালাগান সংগ্রহ করা বাকী। সমস্ত বঙ্গদেশে এই মহামূল্য উপাদান ছড়াইয়৷ 
আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব এই পালাগানগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন, “আপনি 
এই পরম উপাদেয় জিনিঘগুলি শুধু পরর্ববঙ্গ নহে, সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে 'সংগ্রহ করুন” 
আত ভীহাকে লিখিয়াছি, “আপনি জামাকে পঁচিশ হাজার টাকা ভুলিয়া দিন, জাহি আপনার 
আদেশ শিরোধার্যা করিয়া লইব।” রাজপুত পালাগান (981190)-গুলির "যতটা 
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একলক্ষ টাক। ব্যয়ে সংগৃহীত হইয়াছে, আমি পঁচিশ হাজার টাকায় তদপেক্ষা বেশী কাজ 
দেখাইতে পারি। 

মৈমনসিংহবাসিগণ কলিকাতায় একটি সভ। আহ্বান করিয়া! এই গাথাগুলি-সম্বন্ধে 
তাহাদের কর্তব্য কি তাহা জানাইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সুদীর্ঘ 
বক্তত৷ করিয়া তাহ। বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ও আপাততঃ কাজ চালাইবার মতন দশ 
হাজার টাক! চাহিয়াছিলাম। সেই সভার সভাপতি ছিলেন সম্তোষের রাজ। শ্রীযূজ: মনাথনাথ 
রায় চৌধুরী । আমি সভ। হইতে আশ্বাস পাইয়াছিলাম যে, শীঘই এই টাকা সংগৃহীত হইবে । 
কিন্ত ঝুলি কাধে করিয়া দূয়ারে দূয়ারে বাহির না হইলে ভিক্ষা জোটে না। আমি রোগের 
দকন বিছানায় পড়িয়া আছি, আমি ভিক্ষক সাজিয়া বড় মানুষের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া হাত 
পাতিতে অক্ষম। বিশেঘত; আমি মৈমনসিংহবাসিগণের নিকট ভিক্ষা চাহিতে লজ্জা 
বোধ করি, সেখানে কি আমার কোন দাবীই নাই? 

আমি মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া খাটিয়া খাটিয়া দেহপাতি করিয়াছি । ইংরাজী খণ্ডের 
ভূমিক। পাঠ করিলে আপনারা তাহ। জানিতে পারিবেন, আমি নিজ হইতেও যথাসাধ্য খরচ 
করিতে কৃষ্টিত হই নাই--কিন্ক তছ জনা আমি কোন পূরস্কারের দাবী করিতেছি না। করো 
সফলতাই আমার পরস্কার, এই পালাগানগুলি দেশ-বিদেশে আদব পাইতেছে। গ্রত্ফ 
দেখাইতে যে ঘ্ল ফাহেবের নিকট গিরাছি, তাদের মধ্যে কেহ কেহ পড়িতে পড়িতে ঘন 
ঘন রুমাল দিয়া চোখ নূছিয়াছেন। গে চোখেব জলেব মত পুরস্কার আমি আর কোথায 
পাইব? যেদিন ষ্েল। ক্র্যামরিচ মহুয়। গরাটি পিয়া আমাকে লিখিলেন, “সারাদিন অরের 
ধোবে আমি মহুয়া, নদেব চাদ ও ঠোমবাকে যেন স্বপের মত দেখিয়াছি। আমি ভারতীয় 
সাহিত্য যতটা পড়িয়াছি, তাহাব মধ্যে এমন মন্রষ্পশী, এমন মহজ সুন্দর কোন আখ্যান পড়ি 
নাই,” সেই দিন আমি আমার প্রাণান্ত পবিশবমেৰ পুরস্কার পাইয়াছি। আর যখন আমি মহামনা 
লর্ড বোনাল্ডমকে লিখিয়াছিলাম, “আপনি দটি মাত্র ছত্র লিখিযা দিন, আমার পুস্তকখানি 
সেই রাজসম্মান মলাটে পুরোভাগে লা প্রকাশিত হইবে 1” তদুত্তরে তিনি লিখিলেন্‌, 
“এই পালাগানগুলি এত চম২কার যে, দুটি ছত্র লিখিয়। আমি কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারি 
না।” একটি সংকিপ্ত ভূষিক। লিখিয়৷ পৃস্তঝখানিকে অলঙ্কৃত করিলেন ; সেই দিন কি 
আমি পরিশ্রমের যথেছ পৃবস্কার পাই নাই? সব্বশেব যখন পুস্তকখানি হাতে লইয়া আশ্ততোঘ 
তাহার সমস্ত গ্রাণতর। সন্তোষের হাসিতে স্বীয় গুমফ পর্ধান্ত উজ্ৃব্ষল ও অলঙ্কৃত করিয়৷ আমার 
দিকে প্রসন্ চোখে চাহিলেন,--পালাগানের ভাঘায় বলিতে গেলে “পুণুমাসী চাঁদ যেমন 
দেখায় নদীর তলা” সেইরূপ তাহার হৃদয়ের আনন্দ সেই হাসিতে নিঃশেষভাবে ধর। পড়িয়। 
গেল,-_তখন আমি যে গৌরব পাইলাম, কোন্‌ বর্ণপদক তাহা আমাকে দিতে পারিত? 

চ)1918 ৪." 
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সুতরাং আমার কথা যাউক,--দীনহীন চির-অভাবগ্নন্ত দুর্ভাগ্য চল্রক্মারকে কোন 
উৎসাহ দেওয়া কি সৈমনসিংহবাযীর কর্তব্য নহে? এই যে তীহাদের দেশের পল্লীগাথা 
সমস্ত বঙ্গসাহিত্যে এক অতি উচচ স্বানেব দাবী করিতেছে, সেই গাথাভাগ্ডারেব উদ্ধারকল্পলে 
কি তাহার নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ইহার জন্য কি কোন ব্যবস্থাই হইবে না ? 

গাথাসাহিত্যের ভাঘ। পাড়াগেয়ে, ছন্দ শিশুব আধ আধ বুলির মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা 
পূর্ণ ত। পায় নাই। কিন্তু বিবেচনাপুর্বক বিচাৰ কবিলে দেখিতে পাইবেন, চলিত ভাঘাষ 
আজ যাহ। সুন্দর ও মাজিত, পরবস্তাঁ কালে তাহা 'সেফেলে' ও অমাজিত হইয়া পড়িয়াছে। 
ঈশৃব গুণ্ডের ভাঘা এক সময়ে আদর্শ ভাঘা ছিল, সেকেলে লোকেরা শতমুখে তাহ প্রশংসা 
করিতেন, এখন সে ঈশুব গুপ্ডেব ভাঘা কি আর কেহ গ্রশংস। কবেন? এমন কি বঙ্কিমবাবুব 
ভাঘাগৌরব পর্য্যন্ত কতকটা অস্তমিত হইয়া পড়িয়াছে। 

এই ভাঘার এশর্ষোের কথা ছাড়িয়া দিলে, জাতীয় আদর্শ -সংস্াপনে--কবিত্বে ও 
কারুণো, মশ্বকথাব অভিব্যক্তিতে ও চবিব্রমর্ধযাদা-বক্ষণে- এ্রতিহাসিকতাষ ও কল্পনাব 
শৌভায়, এই' গাথাগুলি বঙ্গসাহিতাকে এক নব জযশ্শী পবাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। 

এই গাথাসাহিত্য উদ্ধারকল্পে যিনি কোনরূপ সাহায্য কবিতে ইচছুক হইবেন, তিনি 
নিমেব ঠিকানায় আমাকে সাবণ কবিবেন। আমি সমস্ত জ্ঞাতব) বিঘয তাহাকে জানাইব। 


৭, বিশ্বকোঘ লেন, প্রীদীনেশচন্দ্র সেন 


২৪শে নবেম্বব, ১৯২৩ 
বাগবাজার --কলিক1ত৷ ] 


মহুয় 


( দৃশ্যকাব্য) 
দ্বিজ কানাই প্রণীত 





মৈমনসিংহ-গীতিক। 


হবজ্ভম্স। 
( প্রাচীন পল্লীনাটিক1) 


ক ৫ 
বন্দনাগীতি 
পৃবেতে বন্দনা করলাম পৃবের ভানুশুর১ | 
এক দিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর || 
দক্ষিণে বন্দন] গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর! 
যেখানে বানিজ্জি করে চান্দ সদাগর || 
উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাম পর্বত। 
যেখানে পড়িয়৷ গো আছে আলীর মালামের* পাথ্থর || 
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক এন৪ স্থান। 
উর্দিশে« বাড়ায় ছেলাম মিন" মুসলমান || 
সভা কইর্যা বইছ ভাইরে ইন্দু* মুসলমান । 
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম || 
চাইর কুনা* পিরৃধিযি ১০ গো বইদ্ধ্যা ১১ মন করলাম স্থির | 
অন্দর বন** মুকামে বন্দলাম গাজী জিল্দাপীর || 





ভাপ লভানুর ঈদ _(পিবাতি ২ পপর পুসার (1, প্রাণ, আলোক 
৩ মালানের পদচিহ্বের। ৪ এন০ুহেন। 
« উন্ৃদিশে ক উদ্দেশে । * বাড়ায়_ হাত বাড়াইয়া (সেলাম করা)। 
৭ মমিন -বিদ্বানূ। ৮ ইন্দু্হি্দু। 


৯ কুনা- কোণ! | ময়মনসিংহ পৃভৃতি কতকগুলি স্বানে “ও” কারের শ্বানে “উ 'কার-ব্যবহারের রীতি 
আছে, বথ৷ চোর০ চুর । 

১৪ পিরৃধিনি- পৃথিবী । ১১ বইস্ধ্যা _বন্সনা করিয়া । 

১ৎ লুলা়বনের ব্যাধের দেব দক্ষিপরায়ের সঙ্গে গা্ির যুদ্ধের কথা অনেক পুস্তকেই আছে। কৃষ্ঃয়াসের 
দক্ষিণরামের পালাতে এই যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ আছে। পুধির নাম “রায়-অজল” | 


মৈমনসিংহ-গীতিক। 


আসমানে জমিনে বন্দলাম চান্দে আর সূরুয১। 

আলাম-কালাম বন্দুম কিতাব আবু কৃরাণৎ || 

কিবা গান গাইবাম আমি বন্গল। কখলাম ইতি। 

উত্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিনতি | ১১৬ 


বন্দনাঁগীতি সমাপ্ত 1$ 


(১) 
হুমরা বেদে 


উত্তর্যা লা গাবে পাহাড় ছয় মাস্যা পথ। 
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর্বত |1- 
হিমানী পর্বত পারে তাহারই উত্তর । 

তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্র « || 

চান্ন সুরুয নাই* আন্দারিতে" ঘেরা । 

বাধ তালুক বইসে* মাইন্সের* নাই লরাচরা ১০ ॥ 
বনেতে করিত বাস ছমবা বাইদ্যা১২ নাম। 
তাহার কথা গুন কইরে ইন্দু১* মুসলমান || 

' ডাকাতি করিত বেটা ডাকাইতের সর্দাব। 
সাইন্কা নামে ছুড়,১* ভাই আছিল তাহার || 


১ সুরু _ সূর্য্য । ২ আলাম-কালাম _ ঈশৃুরের কথা | কুরাণ- কোরাণ। 
* মিনুতি-মিনতি। 

৪ এই বন্পনাগীতিটি স্প্টই জনৈক ষুসলমান গায়েনের রচিত। 

€ সমুদ্দর ্ সমুদ্র । » চান সূরুষ নাই - চলর ও সূর্য নইি। 

৭ জাঙ্গারিতে ₹ আদ্ধারে । ৮ বইসে-্বাস করে। " 

৯ মাইলের _সনু্যের | 05 

১ বাইগ্যা লযেগে। ১২ ইপুস্ছিঙ। 


১৩ চুড়,- ছোট 1 


ময় 


ধুবিয়া ফিবিয়া তারা শ্রমে নানান দেশ। 
অচরিত১ কাইনী কথা৷ কইবাম সবিশেষ || 
আর ভাইবে, 

তব্মিতে তর্মিতে তাবা কি কাম কবিল| 
ধন্‌ নপাব পাবে যাইয়া উপস্থিত অইল | 
কাঞ্চনপুব নামে তথা আচিল গেবাম। 
তথায বসতি কবত বি9্দঃ এক ববান্নন€ || 
ছয মাসেব শিশু কইন)1* পবমা সুন্দবী। 
বাত্রি নিশাকালে হুমবা তাবে কব্ল চুবী ॥ 
চুবী না কইব্যা হুমবা চার্যা' গেল দেশ। 
কইবায্‌ সে কন্যাব কথা শুন সবিশেষ || 
ছয মাসে শিশু কন্যা বচ্ছবেব” হৈল। 
পিঞ্জবে বাখিযা পঙ্ধী» পালিতে লাগিল ॥ 
এক দুই তিন কবি শুল৯১০ বছব যাষ। 

খেলা কছবত১১ তাবে যতনে শিখায় | 
সাপেব মাথায যেমন থাইক্যা ১ৎ জলে মণি। 
যে দেখে পাগল হয বাইদ্যাব নন্দিনী || 
বাইদ্যা বাইদ) কবে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা । 
আন্দাইব ঘবে থুইলে কন্যা জলে কাঞ্চা সোনা || 
হাঁটীযা না যাইতে কইন্যাব পাযে পবে চুল। 
মুখেতে ফৃট্টা১৩ উঠে কনক চাম্পাব ফুল || 


» অচরিত- অপূর্ব। ২ ভর্মিতে ভ্রমণ করিতে। 
৩ আচিল- আছিল, ছিল। & বি9্--বৃদ্ধ। 

& বরাশ্রন_বাদ্ধণ। ৬ কইন্যা- কন্যা । 

+ ছার্যা _ ছাড়িয়া । 


৮ বচ্ছরের বৎসরের (এক বৎসরের) | 

১ পর্থী পক্ষী (এই শব এখনও 'ময়ুর-পত্থী' কথায় ব্যবহৃত হয়)। 

১* শলশঘোল। ১১ কছরত- কৌশন। 
১২ থাইকা 5 থাকিয়া ১৩ ফৃট্রা-কুটিয়া। 


মৈষনসিংহ-গীতিক। 


আগল ডাগল১ আখিরে আস্যানের তারা। 

ভিলেক মাত্র দখলে কইল্যা না যায় পাশুরা * || 

বাইদ্যার কইন্যার রূপে ভাইরে মুনীর টলে মন। 

এই কইল্যা লইয়া বাইদ্যা তবরৃমে তির্ভুবন ॥ 

পাইয়া! সুন্দরী কইন্যা হুমর! বাইদ্যার নারী। 

ভাব্যা চিস্ত্যা নাম রাখল “মহুয়া জন্দরী” || ১--৩৭ 


(২) 
গারে। পাহাড় ; বনপ্রদেশ 
( হুমড়া ও মাইনৃকিয়া সহ দলবলের প্রবেশ ) 


হুমড়া বাইদ্যা ডাক দিয়া কয় মাইনৃকিয়া ওরে ভাই। 
খেলা দেখাইবারে চল বৈদেশেতেও যাই | 
মাইনৃকিয়া বাইদ্যা কয় ভাই শুন দিয়া মন। 
বৈদেশেতে যাব আমরা শুকর বাইর্যা ৪ দিন || 
শুকুর বাইর্যা দিন আইল সকালে উঠিয়া । 
দলের লোক চলে যত গাটটীবুচ্কা« লয় || 

জাগে চলে হুমরা বাইদ্যা পাছে মাইনৃকিয়া ভাই। 
তার পাছে চলে লোক লেখা জুখা নাই || 

বাশ তান্থু লইল সবে দড়ি আর কাছি।* 


চি সং ৮০ ্ঃ 


১ আগল ডাগল - শ্ুদীর্ধ। কোন কোন স্বলে 'আগদ দীধল' কথা পাওয়া যায়। 

২ পাশুর। »পাশরা -বিসারণ হওয়া । “পাশগিতে করি মনে গৌ৷ মা যায় পাশরা''-চ্ভীদাস। 
৬ এরূপ একার অনেক শব্দেই পাঁওয়। যায়, বথা-_বৈদেশ, যৈবন। 

৪ শুন্ুর বাইরা। _শুক্রযায় « গাচীবুচ্কা- গাঠুরি যোচক)। 

৬ হায় পরে একট। ছত্র পাওয়া যায় সাই। 


মহয়। ধ 


তোতা লইল ষয়না লইল আরো লইল টিয়া । 

গোপামুখী দইয়ল১ লইল পিঞ্জিরায় ভরিয়া || 

ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর। 

সঙ্গেতে করিয়৷ লইল রাও চণ্ডালের হাড় ॥ 
শিকারী কুকুর লইল শিয়াল হেজা* ধয়ে। 

মনের সুখেতে চলে বৈদেশ নগরে | 

তারও সঙ্গেতে চলে মহুয়া সুন্দরী । 

তার সঙ্গে পালক্ক সই গলা ধরাধরি ॥ 

এক দুই তিন করি মাস গয়াইল৪ | 

বামনকান্দা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল || ১১৯ 


(৩) 
নদের চাদের সভা 


সতা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান | 
আস্মানে তারার মধ্যে পূর্ণ মাসীর চান | 

আগে পাছে বইছে লোক সত যে করিয়া । 
পরবেশ করিল লেংরা* ছেলাম জানাইয়া || 


১ দইয়নল-দয়েল। এই পাখীর চঞ্চ হ্বর্ণ বর্ণ, এজন্য ইহাকে সোণামুখী বলা হইয়াছে। 

২ রাও চণ্ডালের হাড়. রাজ-চণ্ডালের হাড় (চগ্ডালদের মধ্যে শেষ্ঠ ব্যজির হাড়?) বেদেরা তাহাদের 
বাজি করিবার সময় একটা হাড় লইয়া তাহাদের দ্রব্যাদিতে ঠেকাইয়া নানারপ অত্তুত ক্রিয়া করিয়া থাকে | সেই 
হাড়ই সম্ভবত এই “রাও চণ্ডালের” হাড় হইবে। 

৩ হেজা _ সেজা ০ শঙ্ারু | ৪ ওয়াইল - গোয়াইল - অতীত হইল । 

« মদ্যার চান নদের চাদ । এই নামটিতে বুঝা যায় যে গানটি ৩০০ বৎসর পুর্বে রচিত হইলেও তদ্র্ 
কালের নহে, ইহা চৈতন্য পৃডুর পরবস্তী, কারণ, চৈতন্য পৃতুর পূর্বে কাহারও নাম নদের চাঁদ হইতে পারিত না। 

৬» লেংরা 5 “তেয়া' 'বেংড়া"পতৃতি শব্দ ময়নামতীর গান ও পূর্ববর্তী অনেক পুন্তকে পাওয়া ধায়। লেংড়া 
স্খোঁড়া' ; টেরা 2বক্রচক্ষ। পর্্বকালে রাজ-অস্তঃপুরে যাতায়াতের জন্য বিকলাঙ্গ ব্যক্তি নিযুক্ত হইত। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“স্তন শুন ঠাকুর মশয় ধলি যে তোমারে । 

নতুন একদল ।বাইদ্যা আইছে তামসা দেখাইবারে || 
পরম এক সুন্দরী কন্যা সঙ্গেতে তাহার । 
ভন্বিয়া তন্বিয়া এমুন দেখি নাইকো আর |1”? 
এই কথা শুণিগা ঠাকুর কি কাম করিল। 

মা জননীর কাছে যাইয়া উপনীত হইল ॥। 

“শুন শুন মা জর্ননী বলি যে তোমারে। 

নতুন একদল বাইদ্যা আইছে তাম্‌সা করিবারে || 
তোমার আদেশ পাইলে মাগো আর না কিছু চাই। 
আদেশ যদি কর মাগো. তাম্সা করাই ||” 
“বাইদ্যার তাষস|৷ করাইতে কয়শ টেকা লাগে ।” 
“বাইদ্যার তাম্‌্সা করাইতে একশ টেক লাগে |” 
“শুন শুন নদ্যার চানরে বলি যে তোমারে । 
বাইদ্যার তামৃসা করাও নিয়া বাইর খাড়ীর মহলে ||” ১-১৮ 


(৪) 
থেলা-প্রদর্শন 


হুমড়া বাইদ্যা ডাক দিয়া বলে মাইন্কিয়া ওরে ভাই । 
ধনু কাডি১ লইয়৷ চল তাযৃস৷ করতে যাই ॥ 

যখন নাকি হুমড়া বাইদ্যা ডুলে মাইলো বাড়ী । 
নদ্যাপুরের যত মানুঘ লাগলো দৌড়াদৌড়ি ॥ 

এক জনে ডাক দিয়া কয়বে আর এক জনের ঠাই। 
ঠাকুর বাড়ী বাইদ্যার তাষৃসা চল দেইখ্যা আই৩ || 
চাইর* দিকেতে রইল লোকজন তাহৃসা দেখিবারে। 
মধ্যে বইয়া ৎ' নদ্যার ঠাকুর উকি ঝুকি মারে || 


১ কাতিস্কার্টি, শর। * ডুলে-স্চোলে। ও আইস্তআসি। 
৪ চাইর চারি । « বইয়া স্দবসিয়া । 


ম্হ্য। 


যখন নাকি বাইদ্যাব ছেরি১ বাশে মাইলো লাড়া ।২ 
বইস্যা আছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা এরর খাড়া ।। 

দড়ি বাইয়া উঠযা যখন বাশে বাজী করে। 

নইদ)ার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইর্যা নাকি মরে |1৩ 
করৃতালের রুনুঝুনু ডুলে মাইলো তালি।৪ 

গান করিতে আইলাম আমরা নদ্যা ঠাকরের বাড়ী || 
বাজী করলাম তীমুপা করলাম ইনাম বক্সিস চাই। 
মনে বলে নদ্যার ঠাকুর মন যেন তাঁর পাই ।!« 
হাজার টেকার শাল দিল আবো টেক! কড়ি। 

বসত করতে ছুমড়া বাইদ্‌্যা চাইল একখান বাড়ী || 
ডাইল দিল চাইল দিল রসুই কইর্যা খাইও। 

নতুন বাড়ীত খাইয়া তোম্র। সুখে নিদ্রা যাইও || 
পাড়া কবলাম কইলৎ করলাম * | 
তালা কর] বান্দ বাড়ী উলুইয়াকান্দা" গিয়া || 

নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইদ্যা বাদলো৷ জুইতের৮ ঘয়। 
লীলুয়া বয়ারে* কইন্যার গায়ে উঠলো অব || 

ণয়া বাড়ী লইয়৷ রে বাইদ্যা লাগাইল বাইক্গন ১০ । 
সেই বাইন তুলর্তে কইন্যা জুড়িল কান্দন || 
কাইন্দ না কাইন্দ না কইন্যা না ঝান্দিয়ো আব । 
সেই ষাইগগন বেচ্যা দিয়াম তোমার গলায় হার ||১ 


ত 


» স্থেরি স্বানিকা। ২ যে যহ,র্ডে বেদের মেয়ে বাশ ধরিয়া দাড়া দিল । 

ও মোর চাদ উঠিয়া লিল, “পাছে উঁচু হইতে পড়িয়া মায়া যায়।' দর্শফের কৌতৃছল গর ছইয়া 
অন্তয়গের মত আশঙ্কা জনায়াছে; পষের সব্রপাত। 

৪ কর্তালের ঝুম্ঝুসু শব্দের সঙ্গে বেদে-বালিকা টোলে তীল দিল। 

« মুখে পুরস্কার পাওয়ার ফথা বলিল, বিস্ত মদে মলে দদের চাদের মম প্রার্থনা ফয়িঘ | 

» এই ছুত্রেকস ফতফটা পাওয়া যাঁয় মাই। পাড়াম্পপাটা। ফইলৎ » জনুলিয়ত | 

' বাসনা না গমের সিফট উল্যাক্ান্দা এখনও আছে। 

৮ জুইতের » খুব পড়ুষাসই। ৯ লীজুফা ঘয়ায়ে ল জ্রীড়াশীগ বাযুদ্তে। 

১০ যাইঙগন- বেগুন । 

১১ হুমরা বেদে মহয়াফে লোত দেখাইয়া সেখাসে মাধিতে চাহিতেন্ছে। 

25918 9৪". 


১০ মৈসললিংহেগীতিকা 


নয় বাড়ী অইয়ারে বাইদা। লাগাইলো উরি১। 

তুমি কইন্যা না থাকলে আমার গলায় ছুরি ॥ 

নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কচু। 

সেই কচু বেচ্যা দিয়াম তোমার হাতের বাজ |! 

নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কলা। 

সেই কলা! বেচা দিয়াম তোমার গলার যালা || 

নয়৷ বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা বানলো চৌকারীৎ। 

চৌদিগে হালঞ্চের বেড়া আয়না সাড়ি সাড়ি | 

হাস মারলাম কইতর* মারলাম বাচয1৪ মারলাম টিযা | 

তালা কইর্য। রাইন্দো বেনুন কাল]াজির। দিয়া || ১৩৮ 


(৫) 
নস্ভার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার জলের দ্বাটে দেখ! 


এক দিন নার ঠাকুর পশ্থে করে খেলা । 

ঘরের কৃনায়* বাতি জালে তিন সন্ধ্যার বেলা || 
তামৃসা করিয়া বাদ্যার ছেড়ী ফিরে নিজের বাড়ী। 
নদ্যার ঠাকুর পথে পাইয়া কহে তড়াতড়ি ॥ 

শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ। 

মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক | 
সইন্ধ্যা বেলায় চাননি উঠে সুরুূষ বইসে পাটেশ। 


হেন কালেতে একল৷ তুমি যাইও জলের ধাটে | 
১ উরি. শিন্। ৭ চৌকারী শু চৌয়ারী ঘর, চৌচালা। 
ও বাইতর ০ পায়র়া। ৭ বাচা -বাছিয়া (উৎকৃষ্ট দেখিয়া )। 


« মেলা শযাব্র। করা, (কৃত্তিযাসে “'ষেলানি' ০০ বিদায়) এই শহ্দ পূর্বে এখনও প্চবিত আছে--. 
“মেলা করিল” অর্থ রওনা! হইয়া)। 

* কূনায় লু কোণায়। " চান স্চীদিনী। 

৮ সূর্য পাটে বইসে, অস্ত যায়। 


মহুয়া ১১ 


সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একল৷ যাইও তুমি। 
তরা কলসী কান্কে১ তোমার ভুল্যা দিয়াম আমি || 
কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জনে। 

নদ্যার চান ধাটে গেল সেইনা সইদ্ধ্যা কালে ॥ 
“জল তর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মদ। 

কাইল থে কইছিলাম কথা আছে নি সরণ ||" 
“শুন শুন ভিন দেশী কমার বলি তোমার ঠাই। 
কাইল বা কি কইছলা৪ কথা আমাব মনে নাই ||?" 
“নবীন যইবন* কইন্যা ভুলা তোমার মন। 
এক রাতিবে' এই কথাটা হইলে বিসমারণ ||” 
“ভুমি ত ভিন দেশী পুকঘ আমি ভিনু নারী। 
তৌনাব সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি || 
“জল তব সুন্দবী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ। 

হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোৰ কেউ | 
কেবা তোমাৰ মাতা কইন্যা কেবা তোমাৰ পিতা । 
এই দেশে আসিবাৰ আগে পূর্বে ছিলি কোথা || 
“নাহি আমাব মাতাপিতা গর্ভ সুর” ভাই। 
স্থৃতের ছেওলা৯ অইয়া৯০ ভাইটগ্যা বেড়াই || 
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যাব সঙ্গে ফিবি। 
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর্যা১৯ মরি || 
এই দেশে দরদী১২ নাইবে কারে কইবাম কথা । 
ফোন জন বুঝিবে আমাৰ পুরা মনের বেখা || 


১ “পত্থীর” মত “কাছে? শব্দের “ও” কিরূপে আসিল বুঝা যায় না, কাঙ্কে _ কক্ষে। 


হ চান০্টাদ। ও ভিন দেশী -ডিনুদেশী। 

৪ কইছলা ₹ কয়েছিলে। * বইবন ০ যৌবন। 

৬ তুলা » তোলা, যাহার ভুল বা বিঃমৃতি হয়। ৭ রাতিয়ে রাত্রিতে 

* সদর লসহোদর | এখানে গর্ত কথাটা ছিরুজি। ৯ সুতেন হেওলা_ স্োতের শেওলা। 
১০ অইয়া হইয়া । ১১ পুইর্যা». দগ্ধ হইয়া । 


১২ দরদী ্মমর্্র বুঝে যে এমন গোক। 


১২ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


ষনের জুখে তুষি ঠাকুর জন্দর নারী লইয়া। 
আপন হালে১ করছ ধর খেতে বান্ধিয়া 11” 
ঠাকুর বলে “কইন্য। তোমার শানে বাদ্ধা হিয়া। 
মি! কখা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া 1” 
“কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার প্রাণ। 
এমন যইবন তোমার ধায় অকারণ ।। 

কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়। 
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া ||” 
“কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া। 
তোমার মত নাী পাইলে করি আমি বিরা।|” 
“লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর ৩। 
গলায় করপী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর |1” 
“কোথায় পাব কলপী কইন্য। কোথায় পাব দড়ী। 


ভুমি হও গভীন* গাঙ্গ" মামি ডবা মরি ||? 
১৪৪ 


(৬) 
পালস্ক সই ও মহুয়ার কথোপকথন 


শুন শুন বইন* মহুয়া আমার মাথা খাও। 

একলা কেন সইঙ্ক্যা" বেলা জলের ঘাটে যাও || 

সারা নিশি কাইন্দ্যা পুয়াও৮ চ্ক্ষে৯ বহে পানি। 
একটি বার মনের কথা কওনা কেনে শুনি || 
হাইম১০ ফেলিয়া চাইয়া খাক ঠাক্রবাড়ীর পানে । 
নদ্যা ঠাকুর পাগল অইছে৯১ শুনছি তোমার গানে |।” 


১ হালে_.আপমার অবস্থা অনুসারে, নিজের ইচছামত। 

২ শানে-পাঘাণে, পৃত্তরে। .  * তর. তৌমাঁর। ৪ গহীন গভীর | 

€ পৃরর্ধবঙ্গে নদীসাও্রকেই “গা” (গঙ্গা) বলা হয়। *» বইন-ু বোন, ভগিনী 
৭ সইদ্ধা। ০ সন্ধা। । ৮ পৃয়ও-পোহাও। ৯ চউক্ষেম্দ চোখে। 

১০ হাইষম্জদীর্ঘনিশাস। অইছেস্ হইয়াছে। 


মন্য়া ১৩ 


এই বথ৷ শুনিয়া মছয়া বলে ধীরে ধীরে 

“মনেৰ আগুন নিবাই সখি বুল কেমন কইরে॥ 

এই দেশ ছাড়িয়া চল তিন দেশেতে যাই। 

বঝাইলে না বুঝে মন কি দিয়া বুঝাই || 

“শুন শুন শুন গো বইন মোব কথাটী বাখ। 

সাত দিন না যাও জলে ঘাটে ধবে বইস্যা থাক || 
আইসে যখন নদ্যাব ঠাকব বল্যা দিযাম১ তাবে। 
কাইল নিশিতে সুন্দর নাবী গেছে তোমাৰ মইবে | 

এই কথা শুনিয়া মন্তা ধীবে ধীবে বলে। 

“আগে আমি যাইবাম মইব্যা মুবতেক২ না৷ দেখিলে ॥ 
ক্্র্য্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি। 

নদ্যাৰ ঠাকৃব হইল আমার প্রাণেব সোয়ামী | 
বাইদ্যাব সঙ্গে আমি যে সই যখায তখায যাই। 

আমাৰ মন বান্ধ্যাৎ বাখে এমন স্থান আব নাই || 
বন্ধুবে লইয়া আমি অইবাম৪ দেশাস্তবি | 

বিষ খাইযা মববাম কিছা গলাষ দিযাম দড়ি || ১-২২ 


(৭) 
হুমা ও মাইন্কিয়ার পরামর্শ 


“ওন এন মানিক ভাইরে বলি যে তোমাই৫। 

এই না দেশ ছাইিডা চল অন্য দেশে যাই || 

কি করবে৷ ভাই বাড়ী থরে খাইবাম* তিক্ষা মাগে। 
আমাৰ কন্যা পাগল হইছে নদ্যাব হাকুরেব লাগে || 


১ দিয়ামণ্ড দিব। ২ মুরতেক ০মুহর্ডের জম্য। 
৩ বানৃধ্যা _বাস্ধিয়া। ৪ অইবাম হইব | 
৫ তোমাই- তোমাকে। * খাইবাম» খাব | 


' লাগে ্লাগিয়া। 


১৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


মাইনৃকিয়া১ বলে “এমন কথা না কহিও তুমি। 

ছাইড়া যাইতে মন ন। চলে সোনার বাড়ী জমি || 

সানে বাঙ্ধা পুক্ষরিণী গলায় গলায় জল। 

পাইক্যাৎ আইছে সাইলের ধান সোনার ফসল || 

তা দিয়া কৃটিয়া খাইয়াম সালি ধানের চিরা। 

এই দেশ ন। ছাইরো ভাইরে আমার মাথার কির1৪।" ১-১০ 


(৮) 
গভীর নিশিতে মহুয়ার সে নগ্ভার ঠাকুরের পুনমিলন 


ফাল্গুন মাসে চল্য। যায়রে চেত্র মাসে আসে। 
সোনাব« কুইল* কু ডাকে" বইস্যা গাছে গাছে ।। 
আগ রাঙ্গিযা সাইলেব ধান উঠ্যাছে পাঁকিযা | ৮ 
মধ্য বারে নদ্যাব চান উঠিল জাগিষা || 

শিরে ছিল আর৯ বাশীটি তুল্যা নিল হাতে। 

ঠাব দিয়া১০ বাজাইল বাশী মন্থ্যায় আনিতে | 
আসমানেতে চৈতার বউ১১ ডাকে ধনে ঘন। 
বাশী শুন্যা সুঙ্গর কইন্যাব তাঙ্গ্যা গেল ঘুম | 
সুখে ঘুমায় বাইদ্যাব দল নয়া১২ ঘরে ওইযা | 
ঘরের বাইর হইল কইন্যা পাগল হইয়া | 


১ মাইনৃকিয়।-মানৃকে (মালিক ০ হোমডাব ভাই)। 


২ পাইক]া- পর্ক হইয়া। ৩ আইছে-আসির়াছে। 
৪ কবিরা -শপথ। € সোনার হুস্বর্ণে র মত আদরের, অর্থাৎ স্বর্ণ বর্ণ । 
৬ কুইল- ফোফিল। * কু ডাকে-ঝুছ শব্দে ডাকে। 


৮ আগ বাঙ্গিয়। -- -পাকিয়া _ শালি ধানেয় অগুতাগ বঞজিত হইয়া (রাঙ্গিয়া) পক হইয়। উঠিয়াছে। 
৯ আর-্ আড়, যে বাঁশী হেলাইয় ধরিয়া বাঞ্জাইতে হয়স-কুষ্ণের বাঁশীর মত। 

:* ঠার দিয়াস্সঙ্কেত করিয়া 

১১ চৈতীর বউ ₹পাপিয়া, জাময়! যে পাখীকে “বউ কথ! কও” বলিয়। থাকি। 

১২ লয়ান্নৃডন। 


ময় ১৫ 


ধীরে ধীরে চল্যা কইন্যা নদীর ঘাটে আসমি। 

আইস্যা দেখে নন্যার ঠাকুর ঝজায় প্রেমের বাশী || 
কোলাকোলি গলাগলি করে দুইজন । 

নদ্যার ঠাকুর কহে কথা শুন দিয়া মন || 

“মা ছাড়বাম১ বাপ ছাড়বাম ছাড়বাম ঘর বাড়ী। 
তোমারে লইয়। কইন্যা অইযাম* দেশাস্তবি ||? 

বাইদ্যার ছেড়ীও কান্দে ধইর)া নদ্যার ঠাকরেব গলা । 
আমি নাবী পাগলিনী বন্ধুরে তুমি গলার মালা || 
তিলেক মাত্র না দেখিলে হইরে পাগলিনী। 

পিঞ্জরায় বাইদ্ধ্যা রাখছে পাগলা পঙ্গিনীঃ | 

ফুল যদি হইতারে বন্ধু ফুল হইতে তুমি। 

কেশেতে ছ্বাপাই« রাখতাম ঝাইড়িয়া* বানতাম" বেনী | 
'আমি মরি জলে ডুব]ারে বন্ধু আমাব মাথা খাও। 

ছাড়ান দিয়া আমার আশা ঘবে চল্যা যাও ||? 

দুইয়ে জনে এতেক করে ভমরা তাহা দেখে। 

চলা গিযা কতক দর পাচে পাছে থাকে | 

রাত্রি ভোবে নদ্যাব ঠাকুর ফিবে নিজের বাড়ী । 
সকালবেলা চলে কইনা। লইয়া ঘাঘুরী” || ১২৮ 


(৯) 
শেষ বিদায়-_মহ্য়ার উত্তি 


“সন শুন মদ্যার ঠাকয় বলি যে তোমারে । 
এই মা গেরাম ছাড়্যা যাইবাম আজি নিশাকালে | 


১ ছাড়বাম - ছাড়িব। ২ অইয়াম ০ হইব | ৎ ছেড়ীন্ মেয়ে| 
৪ পাগলা পথিনী ০ পাগণা পাখীকে। « ছ্বাপাই -চাকিয়া। 
৬ ঝাইড়িয়াঝাড়িয়া।  " বানতাম -বার্দিতাম | 


* ধাধুরী-গাগবি (হিন্দী), কলনী। 


১৬ 


নৈমনসিংহ-গীতিকা 


মাও বাপে সঙ্গে কর) চাড়্যা যাইবে! বাড়ী । 
তোর সঙ্গে যাইয়াম রে বন্ধু হইয়া দেশাস্তরী || 
তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গেরে বন্ধু এই না শেষ দেখা । 
কেমন কর্যা থাকবাম আমি হইয়া অদেখা | 
আমি যে অবলা! নারী আছে কূল মান। 

বাপেৰ সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব মান || 

পড়্যা রইল বাড়ী জমি পড়্যা রইল তুমি । 
কেমুন কইরা পাগল মনে বান্ধ) বাখাম আমি || 
আব না শুনবাম বে বন্ধু তোমাৰ গুণের বাশী। 
আর না জাগিযা বন্ধু পুয়াইবাম নিশি || 

মনে যদি লয়বে বন্ধু রাখ্যো আমার কথা। 

দেখা করতে যাইও বন্ধু খাওরে আমরি মাথা || 
জাগিয়া না দেখবাম বন্ধু তোমার সোনামুখ। 
ভযমিয়। তোমাৰ সঙ্গে আর না পাইৰ সুখ ॥ 
যাইবার কালে একটি কথা বল্যা যাই তোমাবে। 
উত্তর দেশে যাইও তুমি কয়েক দিন পষে | 
আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু অমনি বরাবর | 

নল খাগড়ের বেড়া আছে দক্ষিণ দেয়ারিয়া ঘর | 
সেই খাঁনেতে আমরা সবে বাস্যা কয় মাস থাকি । 
সেই খানে যাইও বন্ধু অতিথ হইয়া তুমি | 
আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা | 
জল পান করিতে দিয়াম সালি ধামের চিয়া || 
সালি ধানের চিনা দিয়াম আয়ও সবরী কলা | 
ধরে আছে মইঘের দইরে বন্ধু খাইবা তিলো বেলা || 
আইজের দেখা শেধ দেখারে বন্ধু আর না হবে দেখা || ১স২৭ 
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“ বীশ অটল দড়ী? লইল সকগংলইয়া সাথে । 
পলাইল বাইদরুর দল আইক্যানিয়া দিশিতে 11” 
মহুয়া, ১৭ পৃঃ 


[ নৈমনসিংহ-গীতিকা 


॥ 


মহা ১৭ 


(১০) 
বেদের দলের পলায়ন 


“পঙ্দে১ গুচ্যা২ গেল ভাইরে আর ন৷ থাঁকবামও দেশে। 
আমার কথ৷ রাখ্যা চল যাইগা অনা দেশে || 

বাড়ী ঘর পড়্যা থাকক থাকুক সাইলেব চির! । 

এই দেশেতে না থাক্য৪ ভাইরে আমার মাথার কিরা ||” 
বাশ লইল দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে। 

পলাইল বাইদ্যার দল আইহ্ব্যারিয়াৎধ নিশিতে | 

পড়্যা রইল ঘর দরজা বাড়ী জমীন পড়া। 

এই কথা শুন]া সবে লাগে চমক তারা ৬ 

যখন নাকি নদ্যার ঠাকুর এই কথা শুণিল। 

খাইতে বইয়া" মুখের গরাস” ভূমিতে ফেলিল ॥ 

মায় ডাকে বাপে ডাকে নাহি শুনে কথা । 

নদ্যাৰ ঠাকৃব পাগল হইল সকল লোনে কয়।। ১১২ 


(১১) 
মায়ের নিকট হইতে নষ্ভার চাদের বিদায়-গ্রহণ 


“ভাঙ্গা ঘর পড়িয়া বইছে চালে নাইরে ছানি। 
পিঞ্জিয়া করিয়া খালি উইড়াছে পঙ্খিনী ॥ 
এইত উঠানে কন্যা নিরাল৷ বসিয়া | 

বিনা সূতে গাঁথুত মালা আমার লাগিয়া ॥ 
দিন যায় মাস যায় আর না হইবে দেখা । 


আছিলাম ব্রাহ্ণের পুত্র কপালের এই লেখা || 


১ পলে-্সঙ্দেহ। ২ গুচযা-ধূচিয়।। ৬ থাকবাম -* থাকিয়।। 

৪ থাকা» থাকিও। « আইস্ধ্যানিয়া -: জীধার। 
৬ এই কথা --- চমক তারা এই কথা শুনিয়া সকল লোক চমকৃত হইল। 

৭ খাইতে বইয়া ০ খাইতে বসিয়া । ৮ গরাসম্ গাস। 


11916 3.7. 


৯৮ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


সাক্ষী হও চন্ত্রসূর্্য সাক্ষী হওরে তারা । 

বিদায় দেও মা জননী বিদায় দেও আমারে । 
তীথ” করিতে আমি যাইবাম দেশান্তরে ॥ 

ভাত রাইন্দো১ মা জননী না ফালাইওৎ ফেনা । 
আমি পুত্র বৈদেশেও যাইতে না করিও মানা ॥ 
বিদায় দেও গো মা জননী বিদায় দেও আমারে । 
তীথ” করতে যাইব আমি অতি দূর দেশে ||” 


মায় বলে “পুত তুমি আমার আখির তারা। 
তিলেক দণ্ড না দেখিলে হই যে পাগল পার। || 
তোমারে না দেখলে পুত্র গলে দিবাম কাতি। 
তুমি পুত্র বিনে নাই আমার বংশে দিতে বাতি ॥ 
ভিক্ষা মাইগযা খাইয়াম৪ আমি তোমারে লইয়া | 
উরের ধন দূরে দিব তবু না দিব ছাড়িয়া || « 
আধ পিঠ খাইলো৷ মায়ের গুয়ে আর মুতে। 
আধ পিঠ খাইলে দারুণ মাধ মাস্যা শীতে || * 
বিদেশে বিবাসে যদি পুত্র মারা যায়। 
দেশে না জানিবার আগে জানে কেবল মায় || ৭ 
পরবুধ” না মানে পরাণ কেমনে থাকবান* ঘরে। 


তুমি পুত্র ছাড়্যা গেলে আমি যাইয়াম মইরে || ১২৫ 
১ রাইলো 2 রন্ধন করিও। ২ ফালাইও ₹ ফেলিও। 
* বৈদেশে- বিদেশে। ৪ খাইয়াদ _- খাইব। 


* উরের ধন --- ছাড়িয়া - আমার বক্ষের রড দূরে ফেলিয়। দিব, তবু তোমাকে হাঁড়িয়া দিব না। 

৬» আধ পিঠ --* শীতে _, ছেলের মলমুরে মাতার অর্ধেক পৃষ্ঠদেশ ক্ষয় হইল (খাইল)। বাকী 
পৃদেশ মাধ মাসের শীতে ক্ষয় পাইর্স। এত কষ্টে তোষাকে পালন করিয়াছি। 

৭ বিদেশে -- - সায়». বিদেশে বিপদে পড়িয়া যদি পুত্র মারা পড়ে, তবে দেশের কোন লোক “তাহ। 
আনিবার পৃবের্ধ বায়ের মনে তাহা আগেই টেক পায়। সাতৃহদর় এতটা স্ষেহপুবণ ও শঙ্ষাতুর়! 

৮ পরবুধ, পবোধ। * ধাববান - থাকিব । 


খহয়া ১ 
(১২) 
নদের টার্দের নিরুদ্দেশ 


রাত্রি নিশাকালে পুত্র কি না কাম করিল। 

উরদিশে১ মায়ের পায়ে পন্াম করিল ॥ 

“সাক্ষী হইও চান্স সুরুষ সাক্ষী হইও তুমি। 

ঘর দোয়ার ছাড়িয়া আজি বৈদেশী হইলাম আমি || 

মা রইলো বাপ রইলো রইলো রে সুদূর তাই। 

সকল থাকিতে আমার কেউ যেন নাই ।। 

চান্দ সূরুষ পন্বাম করি পরন্মীম করি, সবে। 

মায় বাপে পনীম করি যাইব বৈদেশে || 

রাত্র নিশাকালে ঠাকর কি কাম করিল। 

বাইদ্যার নারীর লাগ) ঠাকৃব বৈদেশী হইল || ১-১০ 


(১৩) 
মহুয়ার সন্ধানে নদের চাদের জমণ 


কিসের গয়া কিসের কাশী কিপের বৃন্দাবন। 
বাইদ্যার কন্যা খুজতে ঠাকুর তরৃমে তিরভুবন৩ || 
একমাস দুইমাঁ আরে ভাল! তিনমাস যায়। 

খুঁজ্যা না পাইল দেখা ভর্মিয়া বেড়ায় || 

কোথায় আছে জইতার পাহাড়ঃ কোথায় গহীন বন। 
পাগল হইয়া নদীয়ার চান ভর্মে তিরভুখন || 

পদ্থে যারে দেখে ঠাকুর তারে ডাক দিয়া পুছ করেং। 
“বিদেশী বাইদ্যার লাগাল পাইবাম কত দূরে || 


১ উরদিশে- উদ্েশে। * অুদুর সহোদর | ৬ তিরভুবন  ব্রিতুবন। 
& “জইতার পাহাড়ের! কথ! মহুয়া নদের চাদকে যাইবার পৃব্রে বলিয়া গিয়াছিন। ইহা গারে। 
পাহাড়ের অন্তর্গ ত। 


« পুছ বরে জিজস। করে। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে মুসলমানেরা “পুছ করে” কথা বাহার করিয়া 
থাকে; “পৃচছ' শব্দের অপজংশ। 


০ মৈমনসিংহ-গীতিক। 


গরু রাখ রাউবাঁল*১ ভাইরে কর লড়ালড়িখ। 

এই পন্থে যাইতে নি দেখুছ* মহুয়া সুন্দরী | 
মেধের সমান কেশ তাঁর তারার সম আঁখি। 

এই দেশেনি উইড়া আইছে আমার তোতা পাখী ॥ 
বাশ বাইয়া বাজী করে দুন্দর বাইদঠার নারী । 

চাচর চিকণ কেশ কন্যার পরমা সুন্দরী | 

আন্ধাইর ধরে থইলে কন্যা কাঞ্চা সোনা জলে। 

বনে ফুটে ফুলরে ভাল পরবতে জলে মণি। 

সেইত কন্যার লাগিয়ারে পাগল হইলাম আমি || 
এই ঘাটে ভরিত জলরে আরে ভালা৪ মহুয়৷ সুন্দরী | 
এই ঘাটে কেন আমি ডুইবা নাইসে মরি | 

এই' পন্থে চলিত কন্যা কলসী কাঙ্কে লইয়া | 

দূরে থাক্যা আমি রূপ ভাল৷ দেখ্তামরে* চাহিয়া || 
কোথায় গেলে পাৰ কন্যা আরে তোমার দরশন | 
তিলেক আদেখা হইলে আছিশ মরণ || 

উইড়!* যাওরে পশুপহ্থী নজর বহুদূর । 

এই না পন্থে বাইদ্যার দল গেছে কতকদ্র ||” 


যেইখানে বপিয়া কন্যা করিত রন্ধন । 

তথায় বইসা নদীয়ার ঠাকুর জুড়িল কান্দন || 
ঘোড়ার পায়ের খুবার দাগ ছাগল খাইত ঘাস। 
এইথানে আছিল কন্যা ফাক্গুন-চইতের* মাস || ৮ 
বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ না মাস গেল এই মতে। 

কাইন্সা বেড়ায় নদীয়ার ঠাকুর উচা নীচা পখে।। 


১ রাউখাল - রাখাল । ২ লড়ালড়ি - ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি । 
ও দেখ্ছ. দেখেছ । ৪ ভালা -ভাল। 

* দেখতীমরে সদেবিতা রে (আর্জি ফদি কাছে থাকিতাষ)। 

৬ 'উইড়া ₹ উড়িয়া । ৭ চইতের » চৈত্রের । 


৮ ঘোড়ার পায়ের * -* মাস »-বেদেদের ঘোড়ার খুরের চিহ! ও ছাগপে খাওয়া ঘাল দেঞ্রিওিনি বঝিতে 
পারিমেদ যে, থেগের দল ফাগুন ও চৈত্র মাপ সেইখানে কাঁটাইয়াছে। 


ময় ২১ 


আঘাঢ-শ্বাবণ মাস এইরূপে যায়। 

পুবেতে গবৃজিয়া দেওয়া পশ্চিমেতে ভায়১ ॥ 
ভাদ্র-আশ্বিন মাস আসে এই মতে। 

দিন রাইত নদীয়ার ঠাকুর খ'জে নানান মতে।| 
বাড়ীতে দুর্গার পুজা কান্দে বাপ হায়। 

খালি মওপ রইলরে পইড়া নদীয়ার ঠাকরের দায়ৎ || 
মাও রইল বাপ রইল রইলরে সদর ভাই। 

মেঘে ভিজ্যা রইদেরে পুইড়া রজনী পোয়াই ॥ ৩ 
কাত্তিক মাপে কান্তিক বরতঃ পুত্রের লাগিয়া | 
আক্ষি ঘোরং হইল মায়ের কান্দিয়া কালিয়া | 
আগুণ* মাসে অল্প শীত কংসাই ঘর্দীর পাড়ি । 
লাগাল পাইল নর্দীয়ার চান্‌ মহুয়া সুন্দরী || 

সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল। 
পদ্[ফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল || ১-৪৫ 


( ১৪ ) 
নূতন অতিথি 


সন্ধ্যাবেলা অতিথ আইল ভি দেশে বাড়ী। 
কলসী লইয়া জলে যায় মহুয়া সুন্দবী | 
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যার যৌবন হইল কালী । 
দলের ধত বাইদ্যা-লোক কবে বলাবলি || 
“নিদ্রা নাই সে যায কন] না ছুঁয়ে ভাতপানী। 
মাথার বিঘেতে কন্যা হইল পাগলিনী || 


১ ভীয়--'ভাতি' শব হইতে ; পৃকাশ পায় । ২ দায়-জনা। 

৩ মেধে *-* পৌরাই স্মবৃষ্টিতে ভিজিয়া ও রৌড্রে পুড়িয়া রজনী যাপন কয়ে । 

& বরত-্বত। « আক্ষি ঘোর চক্ষু ধোর অর্থাৎ নিত হইল 
৬ আগুণ ০ অগুহায়ণ। ৭ পাড়ি-পাড়ে। 


হ২ সৈমনসিংহ-গীতিকা 


সব্বাঙ্গে বাতের বেদন। আইঞ্চল পাতিয়া। 
ছয় মাস যায় কন্যার কান্দিয়া কালিয়া | 
ভাত নাই সে রান্ধে কনা খেলায় নাই সে মন। 
এইরূপ হইয়াছিল কন্যা সংশয় জীবন || 
আজি কেনে অকস্মাতে হইল এমন ধারা । 
ছয় মাইস্যা মরা যেন উঠ্যা হইল খারা || ৯ 


দেল ভরিয়া কন্যা করিল রন্ধন | 

জাতি দিয়৷ নীয়ার ঠাকুর করিল ভোগ্জন | 

হোমুরা বাইদ্যা ডাক দিয়া বলে মাইনৃকা ওরে ভাই। 

“ভিব্‌ দেশী অতিথে আজ করিব পরখাই৩ ॥” 

“আমার কাছে থাক ঠাকুর সুখে কর বাস। 

দেশে দেশে ধুইরা ফিরবা লইয় দড়ি বাশ | 

যত্ব কইরা শিইখ খেল! থাক্যো মোদের পাশে । 

বার মাস ঘুইরা৪ আমরা ফিরি দেশে দেশে | ১২০ 


(১৫ ) 
নদের টাদের প্রাণবিনাশার্থ হোম্র। কর্তৃক মহুয়াকে ছুরিকা-প্রদান 


অন্ধকাইরা রাইতের নিশি আরে ভালা আসমানে জলে ভারা । 
ভাবিয়া চিইস্ত্যা হোমরা বাইদ্যা উইঠ্যা হইল খারা | 
নদীর পারে হিজল গাছ পাতার বিচ্বানা | 

নদীয়ার ঠাকুর শুইয়া আছে হইয়া মইতানা ৫ | 


১ ভাবিয়া --- খাবা ₹ভাবিতে ভাবিতে মহুয়াব রং কাল হইয়া গিমাছে। বেদের দলেৰ লোকেরা 
বলাবলি করিতেছে, “নহুয়াব কি ভয়ানক শিরঃপীড়া হইয়াছে যে, সে রাত্রে ঘুশায় না। অনুজল সে ত্যাগ 
করিয়াছে। তাহার সর্ধাঙ্গে এমনই ব্যথা হইয়াছিল যে, গত হয় মাস মে একরূপ আঁচল (আইঞ্চল) পাতিয়া 
শুইয়া থাকিত। সে আর নিজে ভাত রানু। করিত না-_বেদেদের খেলায়, তাহার আর আগুহ দেখা যাইত না। 
আজ কেন অকন্মাৎ এষন হইল, ধে ব্যক্তি হুয় মাস কাল মৃতবৎ পড়িয়াছিল সে হঠাৎ উঠিয় দীড়াইল ? 
[ এতক্ছারা অতিথির (নদের চাঁদের) আগমনজনিত মহুয়ার আনল্দ সূচিত হইতেহু। ] 

২ ভোঞ্জন- ভোজন জাতি *- *তৌগ্জন-ুআঙ্জ নদের চাঁদ বান্মণ হইয়া মহুয়ার রীঁধা ভাত খাইয়া 
জাতি ন্ট করিলেন। 

৬ প্রদ্বখাই -- পরীশ্দ)। ৪ খুইর। »ঘুরিয়া। 

« মইতান। _. মত্ত হইয়া, বু দিলান্তে সহয়ার দর্শন পাইয়া আনলে মত্ত হইয়া যুষাইয়া জাছে। 


মহুয়া ২৩ 


এই দিনে হইল কিবা শুন বিবরণ। 
কন্যার শিওরা১ বইসা ডাকে ঘন ধন। 
“উঠ কন্যা মহুয়া গো কত নিদ্রা যাও। 
আমি তোর বাপ ডাকি আঁখি মেলি চাও || 
ঘোল বছর পালিলাম কত দুঃখ করি। 
এক কথা রাখ মোর মহুয়া সুন্দরী || 


ঘুমাইয়৷ কাণের কাছে দেওয়ার গরজন। 
ভিন দেশী অতিথির মুখ দেখয়ে স্বপন || 
চমৃকিয়া উঠিল কন্যা বাপেব ডাক শুনি। 
চোখ্‌ চাইয়া দেখে কন্যা জলম্ত আগুনি ॥ 
“এই ছুরি লইয়া তুমি যাও ন্দীব পাবে। 
শুইয়া আছে নদীয়ার ঠাকুর মাইবা আইস তারে || 
ঘোল বচ্ছর পাল্লাম কন্যা কত দুঃখ করি। 
আমার কখা রাখ তুমি ময় সুন্দরী || 

তিন্‌ দেশী দূঘমন সেই যাদুমন্ত্র জানে। 
বইক্ষেতে২ হানিয়া ছুরি মারহ পরাণে | 
আমার মাথা খাওরে কথ্যা আমার মাথা খাও। 
দৃঘমনে মারিয়া ছুরি সাওরে৩ ভাসাও || 


ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা। 

সুনানীঃ চান্রীর« রাইত আবে* পড়ল ঢাকা ॥ 

ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল। 

বাপের হাতের ছুরি লইয়৷ ঠাকুরের কাছে গেল ॥ 

পায়ে পড়ে মাথার চুল চক্ষে পড়ে পানি। 

উপায় চিত্তিয়া ৭ কন্যা হইল উন্মাদিনী ॥ ১২৮ 


১ শিওর ₹ শিওরে | ২ বইক্ষেতে বক্ষে ৩ সাওরে সাগরে, নদীতে। 
» সনালীশুসোপালী।  £ চানীর-াদিনী, জ্যোতস্সাময়ী। ৯ আবে- অবঃ পাতলা যেষে। 
৭ চিন্তা চিন্তা করিতে করিতে (কিছু স্থির করিতে মা পাবিয়া)। 


২৪ মৈমনসিংহ-গীতিক। 


(১৬) 
প্রেমের জয় 


পাঘাণে বান্ধিয়! হিয়া বসিল শিওরে। 

নিদ্রা যায় নদীয়ার ঠাকুর হিজল গাছের তলে ॥ 
আশমানের চান্দ যেমন জমিনে পড়িয়া। 

নিদ্রা যায় নীয়ার চান অচৈতন্য হইয়া || 
একবার দূইবার তিনবার করি। 

উঠাইল নামাইল কন্যা বিষলক্ষের ১ ছুরি। 

“উঠ উঠ নদ্যাগাকর কত নিদ্রা যাও। 

অভাগী মহুয়া ডাকে আখি মেইল্যা চাও।। 
পাঘাণ বাপে দিল ছুরি তোমায় মারিতে। 
কিরূপে বধিব তোমায় নাহি লয় চিতে || 

পাঘাণ আমার মাও বাপ পাথাণ আমার হিয়া | 
কেমনে ধরে যাইধাম ফিইর। তোমারে মারিয়া | 
জ্বালিয়া ধীয়ের বাতি ফু দিয়া নিবাই। ২ 

তুমি বন্ধুরে আমার আর লইক্ষ্য দাই || 

তুমারে* মারিয়া আমি কেমনে যাইবাম ঘরে। 
পাঘাণ হইয়া মাও বাপে বধিল আমারে | 

কাজ নাই ভির্‌ দেশী বন্ধুরে দুঃখ নাইসে করি। 
আমার বুকে মারবাম আমি এই বিঘলক্ষের ছুরি ||” 


কিকরকি কর কন্যা কি কর বসিয়া। 
কাথা ঘুমে জাগে ঠাকুর স্বপন দেখিয়া ॥। 
শিওরে বসিয়া দেখে কান্দিছে সুন্দরী । 

হাতে তুই্ল্যা লইছে কন্যা বিঘলক্ষের ছুরি || 


১ বিঘলক্ষের-্. যাহার অগ্ভাগ বিঘাজ্ঞ। 

২ জালিয়। --- নিবাইস্বি দিয়৷ গবিত্র দীপ আলিয়া নিজেই ফুঁ দিয়া নিবাইব 1? (নিজেই নিজেদের 
এই পবিত্র প্ষের ধ্বংস করিব ?) 

ও তুষারেন্ম তোমাকে । 


মছয়। ৫ 


“শুন শুন ঠাকুৰ আবে শুন মোব কথা। 

কঠিন তোমাৰ প্রাণ-পিওয়া ১ কিন মাতা-পিতা || 
শাণে বান্ধা হিফা আমাব পাধাণে বান্ধা প্রাণ। 
তোমা বধিতে বাপে কহিল সইদ্ধান || 

হাতেতে আছিল মোব বিধলক্ষেৰ ছুবি | 

তোমাবে চাড়িয। বন্ধু আমাৰ বুকে মাবি | 
পরাইধা মাধেব ধন নিজেব দেশে যা । 

স্ন্দব নাণী বিযা কইবা সুখে বইসা খাও | 
ববামণেব* পুত্র তুমি বাজান চাওফাল। 

তোমাৰ স্রখেব ঘবে আমি হইলাম কাল | 

কি কবিতে কি কবিলাম নাহি পাই দিশা । 
অবর্দিশতও হাইবা আমি 





'মাও চাডচি বাপ ছাডভি ছ্াডছি ভাতিকূল৪ | 

ভমব হইলাম আমি তুমি বনে ফুল || 

০তোমান লাগিযা কন্যা ফিবি দেশ বিদেশে । 
ভোমাবে চাডিযা কনা! আব না বাউবাম দেশে || 
কি কউবাম বাপ মানে কেমনে মাইবাম ঘবে | 
জাতি শাশ বব্লাম ক্যা ভোমাবে পাইলান তবে || 
(তামা ফি নল পাই কনা আব ন! যাইনাম বাড়ী | 
এই হাতে মাঝ লো কনা! আমার গলাম ঢুবি ||" 


'পইডা থাকুক বাপ শাও পইড়া খাকক ঘব€ | 
তোমারে লহঁয়া বন্দু থাইবান দেশাশ্তব || 

দুই আঁখি যে দিগে যাঁয যাহবাম সেই খানে । 
আমার সঙ্গে চল বধ্ধু যাইবাম গহীন বনে।। 
বাপেব আছে তাজি ঘোড়া এ না নর্দীর পাবে। 
দই্জনেতে উঠ্যা চল বাইগো দেশাখয়ে || 


১ পিওয়াল্প্ল়্া। মহুয়া মিজেকেই ফঠিণ ঘলিতেছে। ৭ ববামণেন ০ ঘামের | 
ও অদ্ষদিশ ২ দিশাহাধা | ৪ নাও ছ্বাড়ছি--এই স্থান হইতে মদের ঠাদের উক্ভি। 


* এই ছুত্র হইতে মন্ঘয়ার উ্ভি। 
42918 8. 


৬ মৈমনসিংহ-গীতিফা 


না জানিষে বাঁপ মায় না জানিবে কেহ। 

চন্দ্রসূর্ধয সাক্ষী কইর! ছাইড়া যাইবাম দেশ || 

আবে করে ঝিলীমিলী১ নদীর কুলে দিয় | 

দুইজনে চলিল ভালা ঘোড়ায় স্ুষার হইয়া || 

চান্দ-সুরূজ যেন ঘোড়ায় চড়িল। 

চাবুক খাইয়া ধোড়া শণেতে উড়িল।। ১৫৪ 


( ১৭) 
সম্মুথে পার্বত্য নদী ; নদের টাদ ও মহুয়া তীরে দীড়াইয়া 


“বাপের বাড়ীর তাজী ঘোড়া আরে আমার মাথা খাও। 
যেই দেশেতে বাপ মাও সেই দেশেতে যাও | 
বাপের আগে কইও ঘোড়া কইও মাধেব আগে। 
তোমার কন্যা মহুয়ারে খাইছে জংলাব৩ বাঘে 11? 
লাগাম ছাড়িয়া ঘোড়াব পৃষ্ঠে মাইল থাপা৪ । 

ছুট্যা গেল দৌড়ের ঘোড়া যখাষ বাদ্যার দফা || 


“বিস্তার পাহাড়ীয়া নদী ঢেউযে মারে বাড়ি। 
এমন তরঙ্গ নদীর কেমনে দিবাম পাত্রি || 
চর পইড়া যাওরে নী দূইচার দণ্ডের লাগি। 
পার হইয়া যাইবাম মোবা এই ভিন্ষণ মাগি |।? 


নদীতে ন! পড়ল চর উজান বাঁকে পানি। 
এইন। আসে সাধুর ডিঙ্গা ভরা বোঝাই খানি || 
পক্ষী নয় পক্ষী নয়রে উড়াইয়৷ দিছে পাল। " 
এই গে নৌকায় উঠ্যা ধাইবাম যা থাকে কপাল || 


১ জাবে করে ঝিলীমিলী _ অবের (পাতলা মেধের) উপর কিরণ-রেখা ঝিকিমিকি কবিতেছিল। 

ৎ শণেতে শুদ্যেতে। খ জংলাধ়-জঙলেব। ৪ থাপা। শু থাপয়। 

« দফা ০০ (বেদেদিগের) অশ্ু রাখিবার স্থান। ৬» বিস্তার _ পুশ | 

* পৃঙ্ষী দয়“. পাল» মৌকার পাল দেখিয়া প্‌ থমভঃ দূরত্ববশতঃ পক্ষী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, তারপর 
সেই নবম দূর হইল। 


হয়া ২ধ 


শুনবে ভিন দেশী সাধু বাণিজ্যকাবণ। 
কত দেশে যাওবে তোমঝ। তবম তিরভুবন || 
গইন১ গন্তীব। নদী সাঁতাব না জাঁন। 
পাব কইবা দিলে ৰাচে এ দুটী পবাণি ||” 


বন্যানে দেখিযা সাধু মন হইল পাগল। 

মাঝিমাল্লায ডাক দিযা বৰ সদাগব || 

কুলেতে ভিরায নাও উঠে দইজন। 

চলিল সাধুব নাও পবনগমন | ১-২২ 


॥ ১৮) 
সাধুব ডিঙ্গায় 


এদিকে হইল কিবা শুন বিবনণ | 

কন্যাবে পাইতে সাধু চিন্তে মনে মন || 

দেখিযা কশ্যাৰ ৰূপ সাধু পাগল হইল। 
মাঝিমাল্লাফ ডাক দিযা সাধু সল্লাং যে কবিল || 
উজান পাকে সাধুব ডিঙ্গা উজাইয়া যাঁষ। 
জলে ভাসে নদ্যাব ঠাকুব ঘটুলো৷ একি দা || 
বানেব মুখে কাল! গ্উ পাক দিযা কবে তল।৩ 
ঢেউবেৰ পাকেঃ ন্যাব ঠাব্ব পইডা হইল তল || 


“ন। দেখিল« বাপে আবে না দেখিল মায়। 
পড়িয়া দুষ্মনেৰ হাতে আমাৰ প্রাণ যায়।| 
বিদায় দেও কন্যা আবে এই না বিদায মাগি। 
তোমার আমাব শেঘ দেখা ইহ জন্যেব লাগি 11” 


১ গইনন্ছ গহীন (গভীর)। 

২ সপ্পা্পরামর্শ (সাধারণতঃ “ক্পরামর্শ অর্থে বাধহৃত হয়)। 

৩ বানের মুখে --- তন- পৃবল বানেব সন্পুখে কালো বর্ণ ঢেউ চক্বের স্থ্টি কনিয়া যাহা পড়ে তাহ। 
ভূল করিয়া ফেলে। পাক চক্র, এখনও “পাকচক্র' শব্দ কথায় বাবহৃত হয়। 

ও পাকে - ধুণিতে, চক্রেতে। « দেখিন _ দেখিলাম । 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


“যে টেউয়ে ভাসাইয়া নিল আমার নদীয়ার চান। 
সেই ঢেউয়ে পড়িয়া আমি তেজিবাম পরাণ |” 
ঝম্প দিতে সুন্দর কন্যা মাঝিমাল্লায় ধরে। 

কি কাম করিল হায দুক্মন সদাগরে || 


“ঝাল ন। ডাঙ্গর আখি লম্বা মাথার চুল। 
বিধি আইজ মিলাইল মধুভরা ফুল | 

এমন যৌবন কন্যা যায় অকারণ । 

আমারে ভজহ কন্যা রাখহ মোর মন | 
এমন সোনার পাঘ্সী তাতে মাঝি নাই। 
যৌবন চলিয়া গেলে কেউ ন! দিব ঠাই || 
ফুলে তরা মধু কনা ফির একেশুরী | 
তোমারে পাইলে আমি বান্ধা পূণ করি । 
বসনভূঘণ দিব "আমি দিব শীলাম্ববী | 

নাকে কানে দিব ফল কাঞ্চ৯ ঘোনার গড়ি || 
গন্ধতৈল দিয়া তোমার বাইন্ধা দিবাম কেশ। 
ঘবে আছে দাসীবান্দী তোমার নাই ক্রেশ।। 
শযযা তারা পাইতা দিব চরণ দিব ধুইয়া। 
জুব্ণ পালক্ষে তুমি খাকবা কন্যা বইয়২ || 
শীতের রাইতে দূঃখ নাই লেপ তুলাতরা | 
মন যোগাইতে দাসী তোমার সাযূনে খাকৃব খারা || 
হাতীঘোড়া আছে আমার লোকলস্কর | 

সবার ঠাকরাইন৩ হইয়। থাকব! আমার ঘর || 
বাড়ী পাছে শানে বান্ধা চারি কোন! পুফুনি। 
সেই ঘাটেতে আমার সঙ্গে সাতার দিবা তুমি || 
জন্দর ময়ালেই আমার ফুলের বাগান। 
ইজনে তুলিব ফুল সকাল ও বিয়ান& || 


১ কাঞ্চা স্কাঁচা | ২ বইয়া -বসিয়1। ঠাক্রাইন -ঠাকুরাপী | 
৪ ময়ালে- মহলে | সকাল ও বিয়ান-খুব ভোরে ও প্রাতঃকালে। 


মহুয়া ২৯ 


রাক্রিকালে শুইব দোয়ে জোর মন্দির ধরে১। 
শীতের রজনীতে কন্যা খাকবা আমার উরে | 
শয্যায় পাইলে বেখা শুইবা আমার বৃকে। 
বানাইয়া পানের খিলী তুইল্যা দিবাম মুখে | 
আমি খাইবাম তুমি খাইবা কন্যা থাকবাম দুইজনে । 
তোমায় লইয়৷ যাইবাম বাণিজাযকারণে ॥| 
হীরামণি ঘথায় পাইবাম ভালা বান্যা২ দিয়া। 
লক্ষ টাকার হার তোমায় দিবাম গড়াইরা || 
আর যে কঙ দিবাম কনা নাহি লেখাযোখা | 
সোনাতে বান্ধাইয়৷ দিবাম কাঁমবীঙ্গা শাখাত || 
উদয়তারা সাড়ী দিবাম লক্দ টাকা মুল। 
হীরামণি দিয়া তোমার ভূইরা দিবাম চুল।। 
চন্দ্রহার গড়াইয়া দিবাম নাকে দিবাম নখ। 
নুপুরে ঝুনঝুনি কন্যা দিবাম শত শত || 


এতেক শুনিয়া মহুয়া কি কাম কণিল। 
সাধুর লাগিয়া কন্যা পান বানাইল || 
পাহাড়ীয়৷ তক্ষকের বিঘ শিরে বান্ধা থিল। 
চুন-খয়েরে কন্য। বিঘ মিশাইল || 

হাসিয়া খেলিয়া কন্যা সাধুরে পান দিল মুখে। 
রসের নাগইরা ৪ পাদ খায় সুখে || 


১ পরা্টীন বাঙ্গালায় এই “জোর মন্দির, শব্দ অনেক স্থুলেই পাওয়া যাম, গোবিলচশ্রের গান দেখ । 
২ ঝান্যা _ধায়না, দাম। ভালা বান্যা -ুবেশী মজুরী দিয়া । 

৩ কামরাঙ্গা শাখা কামরাঙ্গা ফলের মত পলকাটা শাখা । 

& রসের নাগইরা -রসপূর্ণ নাঁগরিয়া, রমিক নাগর | 


৩০ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“কি পান দিছলে৷ কন্যা গুণের অন্ত নাই। 
বাহুতে শুইয়া তোমাৰ আবি আুখে নিদ্রা যাই ||” ১ 


পান খাইয়া মাঝিমাল্লা বিঘে পরে টলি। 

নৌকার উপবে কন্যা হাষে খলখলি | 

বিঘলক্ষের ছুরি কন্যার কাকলে আছিল। 

তা দিয়া ডিঙ্গার কাছি কাটিয়া ফেলিল || 

অচৈতন্য হইয়৷ সাধু পড়িয়াছে নায়। 

কুড়াল মারিল কন্যা ডিঙ্গার তলায় || 

ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা জলের উপর । 

ভরা সহ সাধুর নাও ডুইবা হইল তল॥| ১-৬৮ 


(১৯ ) 
নদীর পরপারে বন, মহুয়ার নদের চটাদকে খোজ। 


কোন গইনে২ ফুটে ফুলবে কোথায় ক্বলে মণি। 
বিধাতা শিরজিল কন্যা জনমদূঃখিনী || 

কও কও কও পঙ্কী আরে কও তরুলতা | 
চ্উয়ের কূলে পইড়া বন্ধু এখন গেল কোথা || 
শুন আরে বাঘ-ভালুক পরে আমার খাও। 
বন্ধুর উদ্দেশ মোরে পরখাইয়া৪ জানাও || 

জলে থাক জলের কৃন্তীর সদা দেখতে পাও। 
কৌথায় ভাস্যা গেল বন্ধু খবর দিয়া যাও ।। 
আছিলাম বাদ্যার নারী ভরমিতাম দেশ দেশ। 
পরদেশী বন্ধুরে লইয়া ছাড়িলাম দেশ || 


» কি পাল --* যাই--সদাগরের উর্ভি, পানের এরূপ গুণপনা যে আমার এমন নেশা লাগিয়াছে যে 
আমি আর বসিতে পারিতেছ্ছি না--তোমার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইব। 

* গইনে»্*গহন বলে। ৩ কুলে_ কোলে। 

৪ পরখাইয়া প্রত্যক্ষ করিয়া বা পরীক্ষা করিয়া | 


নহয় ৩১ 


ডালেতে বপিয়া আছ ময়রাময়ুরী। 

তোমর। কি জানহ কথা কহ গত্য করি 

দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমাব গলার হার । ১ 

বিধাতা করিল দুঃখী দূঘ২ বা দিয়াম কার।| ১১৪ 


(২০) 
পর্ববতে বনপথ; এদুরে ভগ্ন দেবমন্দির 
সন্যাসীৰ পালা । 


“গাছে না পাইলাম ফল দূবে নদীব পানি। 
খিদায় অবশ অঙ্গ না বচে পবাণি || 

বড় বড় বাঘভালুক দর্বে সইরা ' যাঁম | 
অভাগ্যা মভযায দেখ)া ফিইরা নাহি চাষ ॥ 
আকাল মাকালৎ অজগইবা« হবিণ ধইবা খাম। 
দঃখিনী মহয়ায দেখ্যা দূরে চল্যা যাষ || 
“জমিনে না গছে* মোবে নদীতে নাই ঠাই। 
এমন প্রাণের বন্ধু আমি কোখায গেলে পাই | 
আমার লাগিন ছাড়ল সে থে ম্বখেব ঘব বাসা । 
আমার লাগিন লইল নপীর কুলে বাসা || 
দূঘমন হইল সাধু আমাব লাগিয়া। 

পরাণ হারাইল বন্ধ জলেতে ডুবিয়া || 

এইগা মদীর জলে ডুবিয়া মরিব। 

বৃক্ষ ভালে ফাঁদ দিয়া পরাণ তেজিব | 


১ দর়িয়ার --- হার » নদীর মধ্যে আমাব গলাৰ হাব ডুবিযা পড়িয়াছে (নদের চাঁদ জলে ডুবিযাছে)। 
* দঘ-দোঘ। 

ও সইয়া - সরিয়া | 
« অজগইরা » অজগর সাপ। ৬ গছেনগুহণ করে। 


৪ আকাদ মাফাদ £ বিপরীত আফার, পৃকাণড। 


মৈমমসিংহ-গীতিক। 


“না দিব মা দিব পরাণ আরও দেখি শুনি১। 
জঙ্গলার মধ্যে কার কাতর পরাণি |” 


ভাঙ্গা মন্দিরের মাঝে সাপে করে বাগা। 
সন্ধ্যাবেল! যায় কন্যা রাইত থাকবার আশ! || 
শুকাইয়া গেছে মাংস পইড়া রইছে হাড়। 
মন্দিরের মাঝে দেখে কন্যা মড়ার আকার || 
চিনিতে না৷ পারে কন্যা জুন্দর বয়ান। 
লক্ষিয়া দেখিল কন্যা এই ঠাকুর প্দ্যাব চার || 


রহ 


শিরে বান্দা জটা চুল লঙ্বা মুছং দাড়ি। 

আইল সন্ব্যাসী এক ঠাতে লইয়া খড়ি৩ || 

কন্যা দেখি সন্র্যাসী যে ভাবে মনে মন। 

এ কোন বিধির কাম ঘটিল এমন | 

“শুন শুন কন্যা আরে বলি যে তোমারে। 
কোন দেশ ছাড়িবা তুমি আইলা এমন দরে | 

কোন বা রাজার কন্যা দিলা বন্বাসে। 

কিবা পাপ কইর! ছিলা নবীন বফসে || 

কঠিন তোমার মাতাপিভা শানে বান্দা হিয়া | 
প্রাণে কেমনে বাইচা আছে তোমারে বনে দিয়া 11”? 


(আারে ভালা) এই কথা শুনিয়া কন্যা কি কাম কবিল। 
সনুনাসীর পায় ধরি কান্দিতে লাগিল | 

হিচ্গলা পিঙ্গলা জটা কটা যুদ্ধ দাড়ি৪। 

সম্যাসীর পায় কন্যা যায় গড়াগড়ি | 

আগওড়ি* যত কথা জানায় সন্যাসীবে। 

শুনিয়া সনুর্যাসী তে লাগে কইবারে ॥ 


১ জারও দেখি শুগিশ্জান্রও ভাল করিয়া সন্ধান করিষ। 
* সৃছজ্ঞমোছ, গোৌফ। ৩ খড়িম্লাঠি। 
৪ কটা যু দাড়িল্গোক ও দাড়ি কটাঘর্ণ। & আগগুড়ি - আগাগোড়া আদান 


ময় ৩১ 


“বনে আছে গাছের পাতা তুইল্লা১ দিবাম আমি। 
এই গাছে বাঁচিবে তোমার পতির পবাণী || ২ 
দাকুণ আকাল্যা জব হাড়ে লাগ্যা আছে। 
পবাণে বাচিযা আছে মইবা! না সে গেছে।। 
শ্বাসেতে ধবিধা৪ পাতা আন নদীব পানি। 

এই মন্ত্রে বাচাইব তাহা পবাণি ||” 


এক দিন দৃই দিল তিন দিন যায়। 

চাবি দিনে নদ্যাব চান আখি মেলি চায় || 
ডাক দিযা সণ্যাসপী কয অতি ভোববেলা । 

' আমাৰ ফুল তুলবে কণশ্য। যাইও একেলা ||" 
ফুল তুলিবাবে কণ্যা যা দূৰ বনেে। 

নিত নিত পুজাৰ ফুল হাজি ভইবা আনে ॥ 
উষ্ট। বসে নদ্াব চান খাইত চাষ ভাত। 

তা শুন্যা মভযা কান্দে শিবে দিযে হাত 
''কোথায পাইবাম ভাত আমি এই গইন বলে ।”? 
ফুল নাহি ভুলে কন্যা থাকে অন্যমনে || ? 


এদিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন। 

কণ্যাব যইবন* দেখি মনির৯ ভুলে মন || 

আট্বা টাটকা পূজাব ফুল হাজি ভবা থাকে । ৯৪ 
নিশি বাত্রে১১ মনি আইস্যা মহয়াবে ডাকে || 


১ তুইল্লা লুতুলিয়া। 
২ এই গাছে --- পরাণী ল এই যে গাছের পাতা আহি তুলিয়া দিতেছি, তাহাতেই তোমাব পতির জীবন 
[চিবে। 


৩ আকাল্যা জর _ কাল-জর, বিঘম-্রর | ৪ পুরসেতে ধরিয়া লনিশ্াস রোধ করিয়া । 

* নিত-নিত্য। ১ হাজি-সাজি। 

" ফুল --- অন্যমনে ₹ নদের চাঁদকে ভাত দিতে না পাবিয়া মছয়া ফুল তুলিতে যায় না, বিমর্ঘভাবে ও 
অনামমস্ক হইয়া থাকে । ৮ যইবন-€ যৌবন | ৯ মনির -মুনির। 


১০ আট্কা --- থাকে যদিও সদ্া-ভোলা ফুদে সাজি পূর্ণ, তখাপি। 
১১ নিশি শ্নাত্রেশ গভীর বাত্রিতে। 
৮1918 9.1. 


৩৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“ডিঠ উঠ কন্যা আরে কত নিদ্রা বাও। 
পরাণে বাচাইলে পতি আমার কথা রাখ || 
আঙি পৃরণিমার নিশা আরে শনিবার দিনে। 
ওঘধ তুলিতে কন্যা চল গহীন বনে || 


আস্তে ব্যস্তে উঠি কন্যা চলে মুনিব সাথে। 

নার কিনাবে কন্যা গেল গহীন পখে।। 

মুনি বলে “কনা তুমি আমার কথা শুন দিয়া মন । 
পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যইবন || 

তোমার রূপেতে আরে কন্যা যোগীর ভাজে যগ৯। 
এমন ফলেব মধু করাও মোরে ভোগ 11: 


আগল পাগল ভাঙ্গা মর্দ খানি জুঁড়া। ২ 
সন্যাসীর কথা ওন্যা শিরে পড়ে খাড়া ও || 
ভাবিয়] চিত্তিয়া কন্যা কি কাম করিল। 
সনুযাসীবে বৃজাইয়া কহিতে লাগিল || 
“স্বামীরে বাঁচাও আগে সত্য করি আমি। 
যাহ! চাও তাহ! দিব বাচাইলে পরাণি || * 


এই কথা শুনিয়া মুনির মুখ হইল কালী । 
ফিরিয়া কহিছে “কন্যা শুন তবে বলি।। 
দুই দিন সময় দিলাম ভাবিয়া স্থির কর। 
নিজে খাওয়াইয়া বিঘ' পতিকে না নার || 


রাইক্ষসের& হাতে পড়ি শা দেখি উপায়। 
মনে মনে চিন্তে কন্যা কিমতে পলায় || 


১ ধুগজ্ছ যোগ 
২ আগল পাগল - -- জুড়ী - মহুয়ায় মন জুড়িয়া শ্বামীব চিত্তা--তঙজন্য সে পাগলের মত হইয়া আটে 
গ' তাহার মন ডািয়া গিয়াছে। ৬ খাড়া খড়গ । 


& রাইক্ষস-ুয়াক্ষস, এই 'ই'কার পুর্ববঙ্গের অনেক স্বলে পুচলিত আছে, যখ। 'বাত'-স্থলে 'রাইত' 
'কাল"স্বলে কাইল' জাত “স্থলে 'আইজ' | 


নয়৷ ৫ 


এক দিন যুক্তি কবে নদের চান্দে লইফা। 

কিকপে যাইবে কন্যা দৃবে পলাইযা ॥ 

তেবালেঙ্গা ১» দেহখানমি (আবে ভালা) জ্ববে কবছে সাড়া । 

হাগিযা যাইতে নাই সে পাবে উঠ্যা না হয়, খাড়া ॥ 

তাবিযা চিন্তিয়। কন্যা বি কাম কবিল। 

আস্তে বাস্তে নদ্যাব চান্দে কান্দে তুইলা লইল || 

শিশি কালে যাধ কন্যা ফিবে ফিবে চাষ। 

দাকণ সণুনাসী যদি পন্থে লাগাল পাঁষ | ১৮৮ 


( ২১) 
বনদ্পতি 


এক দুই তিন কৰি ভালা২ চয মাস থেল। 
ভালা৩ হইযা নদ্যাব গাকৃব উঠিষা বসিল || 
বাবশীব জল আনে কনা। জানে বানণ ফল। 
তা খাইযা নদীমান চাদ্দের গাযে হইল বল।| 
পান ডিঙ্গাইযা যায় নদ্যাব ঠাকব সাথে। 
অক দবতে দই জনা গেল এই মতে || 


“বাড়ী মাইবে ঘর মাইয়ে বদ্ধো যথায় তথায় থাকি । 
উইবা৪ ঘুইবা৫ ফিবি ঘেমল ধলের পর্তপংপী | 


১ “তেমালেঙা” ৮ তি ঠাই ভাঙ্গা, এই শব্দ্টিও প্রচীন অনেক কাবোইট পাওয়া ঘায়। পর্বে 
স্বড়লোকেয়া থেড়া ও বিধলাজ লো অন্ত:পুদে রাখিতে | খোজাদেম যত তাছ়াপের ও খধরাখন্য়ে জম্য 
£পৃরে গতাগতি ছিপ । এখামে অবশ্য গদের টাদের পীড়া হেতু 
২ এই ডালা শব্দ গামেয় অমেক স্থামেই পাওয়া যাস, ইছা গামেষ হাঝথানে একটা অবফাশসূচক অ/শূম্য 
শব্দ, গাঁদের চুন্দ ঘক্ষায় ভামা ইহায় পুয়োতাম। ইছার সাধায়ণ অর্থ “ভাগ | 
ও এইট “ভালা” অর্থ দুস্থ, “ভাল । 
& উইরা হউড়িয়া। ৭ বুইরা স্তুনিয়া। 


৩৬ মৈমমসিংহ-গীতিক। 


সাহূনে পাহাড়ীয়া নদী সাঁতার দিয়া যায়। 
বনের কোহিল পক্ষী ডালে বইসা গায় | 
“এইখানে বাধ কন্যা নিজের বাপা ঘর । 
এইখানে "থাকিয়া মোর। কাটাইব দিন || 
সামনে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি। 
এইখানে বঞ্চিব মোরা দিবপ রজনী || 
চৌদিকেতে রাঙ্গা ফল ডালে পাকা ফল। 
এইখানে আছয়ে কন্যা মিঠা ঝরনীর জল ||” 


নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাটা । 
বাদ্যার ছেরি১ মান্যা থুইছে কালা ধল৷ পাগ্ঠা২ || 
নদ্যার চান্দের জর উঠৃচে মাথায় বেদনা তাতৎ। 
বাদ্যার ছের্রি কাছে বপ্]া শিরে বোলায়* হাত || 
হাটে যায় রে নদ্যার চান কোনাক্ণি পখ। 
বাদ্যার ছেরি ডাক্যা বলে “কিনা আইন নখ ৬ || 
বনের ফল তুইল্যা আনে দুইজনে খাষ। 
সালাম" পাথরে দৃইয়ে শুয়ে নিদ্রা যায় || 
রাত্রিতে থাকয়ে ঠাকুর কন্যা লইয়া বুকে । 
দিনেতে উঠিয়া দোহে ভরমে নানান অখে || 
হস্ত ধরি সুন্দর কন্যা ফিরে বনে বন। 

পাড়িয়া আনে বনের ফল করিতে ভইক্ষণ” || 


১ ছেবিজ্রমেয়ে। 

২ নদের চাদে গলায় মানের ফাটা কিধিয়াত্ছে, ষঘবা তাঁহার অদ্য দেবতাকে ফাদো ও ধল পাঠা 
ঘাদত করিতেছে। 

ও তাত 5 তদয়ান | ৪ ধোলায়জ্যুলায়। ৎ ফোনাকূনি ০ সোজা | 


» শেষ ছয় ছুত্রে পরণয়ীদের গৃহস্থালীর করেফটি মলোজ্ বিতিনু দশা দেখান হইয়ান্ছে। 
৭ মাপাম » পদচিহযুক্ত। ৮ তইক্ষণ- ক্ষন । 


শহুয়। ৩৭ 


বাপে ভুলে মায় ভুলে ভুলে ঘর বাড়ী। 
দেশ ভূলে বন্ধু ভুলে স্বজন পেয়ারী১ ॥ 
মনের সুখে দুইজনে কাটে দিন রাত। 
শিরেতে পড়িল বাজ এই অকরসাত২'| ১-৩২ 


( ২২) 
বনে পর্যটন ও বিপদ 


একদিন নদ্যার চান দিনেও হন্ধ্যাবেলা | 
সঙ্গেতে জুন্দর কন্যা পঞ্থে করে মেলা৪ | 
কত দূরে দ্‌ইজনে গলায় ধরাধরি । 

গহীন বনেতে গেল লয়ে জন্নর নাবী || 
পড়িয়াছে মালাম পাথর তাহার উপর । 
সুন্দর কন্যা কোলে লইয়া বসিল ঠাক্র || 


কত দৃবে নদী আরে ঢেউয়ে খেলায় পানি। 
এমন সময় বন্যা শুনে বংশীন ধ্বনি || 
চমকিয়া উঠে কন্যা, কহিল ঠাকুর | 

“কি কারণে কনা। তুমি অইলা চঞ্চল || 
কি কারণে কন্যা তোমার বিরস বদন। 
পবকাশ কইরা কহ কন্যা জনা-বিবরণ || 
কার কন্যা কোথায় বাড়ী কোখায় বাস কর। 
বাদিয়ার সঙ্গেতে কেম দেশে দেশে ফির || 
পুইধ« করিয়া আমি উত্তর লা পাই। 
আজি দিনে এই কথা শু্যে আমি চাই || 


১ পেয়ারী  গিয়জমদিগক্ষে | ২ অঞ্ষরসাত- অকশ্যাৎ। 

ৎ দিমের এই শকাটিয় এথাগে বিশেষ সার্থ কড়া নাই। 

৪ মেলা ₹প্লওগা হওয়া, এই ““মেললা কৰা” ফথাটা এখনও পৃতববা্ে খুব পৃচলিত। এই শহদে দপান্তর 
“মেঙ্গানি” কথা কৃত্তিবাস পৃভৃতি প্রর্চীন লেখকদেৰ কাব্যে বিস্তব পাঃযা মায়। € গুইধ-পৃধূ। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


জিজ্ঞাসা করিলে বেন মূ চক্ষের পানি। 
দরদ লাগিছে তোমার কতিরা হইছে প্রাণী ॥ 
অর্দেক শুনাইলে কথা সেদিন বিয়ানে১। 
চুটু কালে হুমর! বাইদ্যা চুরি কইরা আনে ॥ 
ওই শুন বাজে বাশী দূরে শুনা যায়। 

সন্ধ্যা গুঞবীয়া গেল চল বাসে যাই ||” 


“কাইলীত৩ যদি বাচিরে বন্ধু কইবাম সেই কথা । 
আজি কেন উঠ্‌লরে বন্ধু দারুণ মাথার ব্যথা |” 
বায়েতে হ্েলিয়া যেমন লতা পড়ে ঢলি। 
নদ্যাব চাশেব কাঙ্ছে কন)া পইবাঃ গেল এলি || 
“কোন গাপেরে জানি কন্যা করিল দংশন । 
আজি কেন কন্যা তোমার এমন হইল মন 11” 
শুকন৷ পাতার বাসর৬ ভাঙে মড়মড়ি। 

তাহার মধ্যে বসে কন) মহুয়া সুন্দরী || 

আতঙ্কে কন্যাব গায়ে কাল্যান্বর" আমে! 

ঢলিয়া পড়িল কনা৷ দাকণ মাথার বিঘে '। 


“একটুখানি শুয় কনা! লইয়া আসি জল ' 
অবশ হইল কন্যা অঙ্গে নাই সে বল। 
কান্দিয়া মছুয়া কয এই শেঘ দিন। 

সাপে নাহি খাইছে মোষে গেছে সখের দিৎ 
দূর বনে বাজল বাশী শুন্যাই যে কানে। 
আসিছে বাঁদ্যায় দল বধিতে পরাপে | 
আমারও পালং সই বাশী বাঁজাইল | 

সামাল” ফবিতেে পরাণ ইসার়ায় কহিল | 


১ বিয়ামেল পৃভাতে। ২ ঢুটস্ছোট। 

ও হাট্্ী শুফা'ল। ৪ পইয়া.্পড়িয়া। « এলি এলাইয়। ৷ 

» ঘাগর় স্প্ুকৃমা পাত। দিয়া দম্পতির যে শখ্যা তৈরী হইয়াছিল। 

৭ ফাল্যাঙয় _ কালার । | * সাঙ্গালস্লদাধধান, বন্দ । 


সয়া ৬৯ 


আইজ নিশি থাকরে বন্ধু আমার বুকে ইয়া । 
আর না দেখিব মুখ পরভাতে উঠিয়া ॥ 
বনের খেল সাঙ্গ হল যাৰ যঠের দেশ। 
এই কথা কহি আমি ওনহ বিশেষ ||” 


রজনী হইল শেষ আশমানে মিলায় তাঁরা 
প্রভাতে উঠিয়। দোয়ে১ বায়রে২ দিল পারা || ১-৪৬ 


( ২৩) 
ভুমরার দল 


চৌদিকেতে চাইয়। দেখে শিকাবী ককর। 
সন্ধান করিয়া বাদা। আইল এত দূর || 
গামণেতে ছমরা বাদ্য যম যেন খারা | 
হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছে বিঘলক্ষের দুরা || 
আক্ষিতে জালিছে তাৰ জলন্ত আগুমি। 
শাকের নিখাম তার দেওয়ারও ডাক শুনি || 
“গ্রাথে যদি বাঁচ কন্যা আমার কখা ধর। 
বিঘলঙ্গের ছুরি দিয়া দৃষ্মনেরেঃ মার | 
আশার পালক পুক্র সুজন খেলোয়ার | 

বিয়া তারে কর কণ্যা চল মোদের সাথ |) 


“কেমনে মারি আমি পতির গলায় চুরি। 
খারা খাব বাপ তুমি আমি আগে মরি” 


সুজন খেলোয়ার আরে সুন্দর যোয়ানঃ। 
এমন পতি পাইয়া তুমি কি করিলে কাম।। 


১ দোয়েল দোহে, দুইজনে । ২ বায়রে_বাহিবে। 
৩ দেওয়ার -- মেঘের, (দেব শব্দ হইতে দেওয়া, যথা দেবগর্জন)। 
॥ দৃত্বনেরেুশক্রকে, নদের চাদকে। « যোয়ান যুবক | 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


ইয়ার১ সঙ্গে দিবাস বিয়া দেশে চল যাই। 
খুঁজিয়া হযরাণ হইলাম তোমারে না পাই |” 


“কেমন করি যাইবাম দেশে বন্ধুবে মারিয়া | 
তোমাব স্রজনে আমি না কববাম বিষা || 

'আমার বন্ধু চান্দ-সুকজ কাথা সোনা জলে। 
তাহাব কাছে স্বজন বাদ্য জ্যোনি২ যেমন জলে | 
সোণার তকয়া বদ্ধু একবাব পেখ। 

আমাব চক্ষু তুমি নিয়া শযান ভইরা * দেখ ||”? 


গজিয়া উঠে কালা দেওযাঃ হাতে লইযা ছুবি। 
মহুয়াব হাতেতে দিল বিধলক্ষেব ছুরি || 

একবার চায় কন্যা পালং সইয়েব পানে । 
একবাব চাহিল কন্যা পতিব বদনে | 


শিন শুন প্রাণপতি বলি ষে তোমাবে। 
জনের মতন বিদায দেও এই মহুযাবে | 
শুন শুন পালং সই শুন বলি কখা। 
কিঞ্চিৎ বুঝিবে তুমি আমাব মনেব বেখা || 
শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়। 
কার বৃকের ধন তোমবা আইনাছিলা* হায | 
ছুট কালে মা-বাপেব কূল? শুন্য কবি। 
কার কুলের ধন তোমরা কইবে ছিলে চবি ॥ 
জন্মিয়। না দেখলাম কভু বাপ আর মায। 
কর্মদোঘে এত দিনে প্রাণ মোৰ যায ||+ 
সর সং সঃ 
( মহুয়ার নিজ বক্ষে চুরিকা-আঘাত ও পতন। ছুমরার আদেশে 
বেদেব দল কর্তৃক নদের চাঁদেব গ্রাণবধ ) 


»” ইয়ার-ইহার। ২ জ্যোনিলজজোনাকি পোকা । ৩ তইবা» ভরিয়া । 
& কালা দেওয়া কালো৷ মেঘ, এখানে ছমরা বেদে। 
* আইনাছিল1 - আনিয়াছিলা। » ছুট» ছোঁট। ৭ কূলশুকোল। 
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মছযা ৪১ 
(২৪) 
হুমরার অনুতাপ; পালক্কের স্নেহ, 


“ছয় মাসের শিশু কন্যা পাইল্যা করলাম বর। 
কি লইয়৷ ফিরবাম দেশে আর না যাইবাম ঘর || 
শুন শুন কন্যা আরে একবার আখি মেইল! চাঁও। 
একটি বার কহিয়া কথা পবাণ জ্ড়াও | 

আর না ফিরিবৰ আমি আপনার তবনে। 
তোমরা সবে ঘরে থাঁও আমি যাইবাম বনে |”? 


৫ সং সঃ 


ছুমবা বাদ্য ডাক দিয়া কয় “মাইনৃক্যা ওরে তাই। 
দেশেতে ফিবিয়া মোর আর কাধ্য নাই || 
কথববন১ কাঁটীযা দেও মহুয়ারে মাটা। 

বাড়ীঘব ছাইড়া ঠাকৃৰ আইল ঝণ্যাব লাগি। 
দৃুইযেই গাগল ছিল এই দুইয়ের লাগি? 


ছুমবাৰ আদেশে তাবা কয়বব কাটাল। 
একসঙ্গে দইজনে মাটী চাপা দিল || 
বিদায় হইল ধব যত বাদ্যার দল। 
যে যাহার স্থানে গেল শুন্য সেই স্থল | 


রইল তথা পালং সই অ্ুখদখের সাথী ॥ 
কান্দিয়া পোহায় কন্যা যায়রে দিনরাতি | 
অঞ্চল ভরিয়া বন্যা বনের ফুল আনে | 
মনের গান গায় কন্যা বইসা বনে বনে।। 
চক্ষের জলেতে ভিজায় কয়বরের মাটী। 
শৌকেতে পাগল কন্যা করে কান্দাকাটী ॥ 
“উঠ উঠ সখী তুমি কত নিদ্রা যাও। 
আমি ডাকি পালং সই একবার কথা কও || 


১ কয়বর কবর। 


৪8২ 


১ গন্বিনগাধি। 


মৈমনসিংহ-গীতিক। 


ফিইর গেছে বাদ্যার দল আর না৷ আইব তার! । 
জুখেতে বাধিয়া ঘর কর তুমি বাসা | 

দুরত্ত দূঘমনণ সেই যত বাদ্যার দল। 
তোমারে ছাড়িয়া তারা গিয়াছে সকল || 

দুইয়ে সইয়ে কলাকলি গগ্থিই ফুলেব মালা । 
দুইয়ে জনে সাজাইব এ না নাগর কালা২ 11 


পালং সইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বস্গমাতা । 
এইখানে হইল সাঙ্গ নীযার চান্দের কথা || ১:৩১ 


২ নাগর কাদা -কালিয়। নাগরকে এস্বপে, নদের চাঁদকে । 


মলুয়া 


মলুয়া 


বনানা 


আদতে বন্দিয়া গাই অনাদি ঈশৃব। 
দেবের মধ্যে বন্দি গাই ভোলা মহেশুব || 
দেবীর মধ্যে বন্দি গাই শীদুর্গ। ভবানী। 
লক্ষ্মী-সরস্বতী বন্দম যুগল নন্দির্ণী | 
ধন-সম্পদ মিলে লক্ষ্মীরে পুজিলে | 

গরস্বতী বন্দি গাই বিদ্যা যাতে মিলে ॥ 
কান্তিক-গণেশ বন্দুম যত দেবগণ। 

আকাঁশ বন্দিয়া গাই গরুড়-পবন || 

চন্দ্র-ূর্যয বন্দিয়া গাই জগতের আখি 

সপ্তু পাতাল বন্দুম নাগান্ত* বাসী ॥| 

মনসা দেবীরে বন্দুম আস্তিকের মাতা । 
যাহার বিঘের তেজ ডরায় বিধাতা || 
ভক্তমধ্যে বন্দিয়া গাই রাজা চন্দ্রধব। 

তার সঙ্গে বন্দিয়া গাই বেউলা-সক্ষ্রীন্পর | 
নদীর মধ্যে বন্দিয়া গাই গঙ্গা ভাগীরখী। 
নারীর মধ্যে বন্দিয়া গাই সীতা বড় সতী | 
বৃক্ষের মধ্যে বন্দিয়া গাই আদ্যের তুলসী২। 
তীথের মধ্যে বন্দিয়া গাই গয়া আর কাশী || 


১ নাগান্ত _ নাগ, অনন্ত ? 
 আঁদোর তুলসী দেখা যায় বৈধবদের ন্যায় ধরমপৃজ্রকেরাও তুলসীর ষাহাস্া স্বীকার করিয়াছেন। 


৪৬ মৈমনসিংহ-গীতিক! 


সংসারের সার বন্গুম বাপ আর মায়ে। 

অভাগীর জনম হৈল যার পদছায়ে | 

মুনির মধ্যে বন্দিয়া গাই বাল্িকি তপোধন। 

তরুলতা৷ বন্দিয়া গাই স্থাবর-জঙগম | 

জল বন্দুম স্থল বন্দুম আকাশ-পাতাল। 

হর-শিরে বন্দিয়া গাই কাল-মহাকাল ॥ 

তার পর বন্দিলাম শ্রীগুরুচরণ | 

সবার চরণ বন্দিয়া জানাই নিবেদন || 

চার কনা৯ পৃথিবী বন্দিয়া করিলাম ইতি। 

সলাত্য? বন্দনা গীতি গায় চন্দ্রাবতী || ১-২৮ 


(১) 
জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষ 


মন্দান্যাত আইশ্নারে৪ পানি ভাটি বাইয়া যাষ।৫ 
চান্দ বিনোদে ডাক্যা কইছে তার মায় || 

“উঠ উঠ বিনোদ আরে ডাকে তোমার মাও | 
চান্দ মুখ পাখলিয়া মাঠের পানে যাঁও || 

মাঠের পানে যাওরে থাদ্‌ ভালা৭ বন্দি আইল। 

আগণ” মাসেতে হইব ক্ষেতে কাত্তিক। সাইল* || 


১ কনা কোণ। ২ সলাভ্য ₹ ? 

৬ মন্দান্যা০ ম্প মল্প | ন্যা- না, এই “না”? কথার কোন অর্থ নাই, “ন্যা” বা “না”-এৰ অর্থ অনেক 
সময় “হা” | কোন উদ্জিতে জোর দেওয়ার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়; যথা “এই ন৷ ভাবিয়া কন্যা কোন কাম 
করে।” এই শ্মলে “এই ন। ভাবিয়া” অর্থ “এই ভাবিয়া” এই পুস্তকেই এইভাবে “না”-এর ব্যবহারের অনেক 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। 

৪ আইশুনারে -আশিনের.; আইশৃনা - আশিনা, “রে” পাদ-পূরণে। 

« মল মলগ জাশিনের জল ঝমিতে আরম্ভ করিল। 

৬» মাও-ুষ। (যথা, পদ-পাও-ু পা পৃর্ধবঙ্গে এর্সপতাবে "ও'কার অনেক পদে পাওয় বায়)। 

' ভালা-তাল (ভাল করিয়া)। 

৮ আগণ-অগহায়ণ। ৯ কান্তিকা সাইল. কাত্তিকের শালি ধান্য। 


মলুয়া 8৭ 
মেধ' ডাকে গুরু গুরু ডাক্যা তুলে পানি । ১ 
সকাল কইরা ক্ষেতে যাও আমার যুদূমুণি || 
আশমান ছাইল কাঁলা মেঘে দেওয়ায়২ ডাকে রইয়!। 
আর কতকাল থাকবে যাদ্‌ ঘরের মাঝে শুইয়া |” 
আইল আইশৃনারে পানি উভেও করল তল। 

ক্ষেত কিশ্যিঃ ডুবাইয়া দিল না রইল সম্বল | 
দেশে আইল দুর্গাপূজা জগত-জনণী। 

কুলের* ছাঁল্যা* বান্ধ্যা দিয়া পৃজে দূর্গারাশী || 
এই মতে আশ্িন গেল, আইল কাত্তিক যাস। 
ঘর" শা ক্ষেতে নাই হইল সব্বনাশ || 

লাগিয়া ঝান্তিঝের উ৮ গায়ে হইল জর। 
বিনোদের মায়ে কান্দে হইয়া কাতর | 

জোড়া মইঘ৯ দিয়া মায় মাণগিক করে। 

মায়ত১০ ঝান্দিয়া কয় পূত্র বুঝি মরে! 

দেবের দোয়াতে১১ পৃত্র পরাণে ঘাচিল। 

এমতে ঝান্তিক গিয়া আগুণ১২ পড়িল || 
উত্তরিয়।১৩ শীতে পরাণ কীপে খরথরি। 
ছিড়া১৪ বসন দিয়া মায় অঙ্গ রাখে মুরি১* || 
তাল! হইল চান্দ বিনোদ দেবতার বরে। 

ঘরে নাই সে লক্ষ্রীর দানা১* লক্ষ্মীপূজাব তরে ॥| 


১ গুরু গুরু ডাকিয়া যেন জলকে জাগাইয়া তূলিয়াছে। 
২ দেওয়ায় - মেঘ (দেওয়ায় - দেবে); রইগা -রহিয়া রহিয়া। 


৩ উভে-মম্পূর্ণ রূপে। ৪ কিশ্যি-কৃঘি। 

* কুলের _ কোলের ; ময়মনসিংহের অনেক স্থলে “ও'কাবের স্থানে উ'কার বাবইত হয়। 

* ছাল্যাস্ছেলে। ৭ রস সরু শস্য' যথা সরিঘ। | 

৮ উদ্ব বা ওঘ-হিম। ১ মইঘ মহিষ | 

১০ মায়ত-মায়, ষা! ১১ দোয়াতে ₹আশীর্্বাদে। 
£২ আগুণ 5 অগুহায়ণ। ১৩ উত্তরিয়া উত্তর দিক্‌ হইতে আগত। 


১৪ ছিড়া -ছিন্‌, হেঁড়া। ১৫ মুরিন্ ষেরিয়।। ১৬ দানা _ চাউল। 


৪৮ মৈমনসিংহ-গীতিক। 


ধারের কাচি১ আন্যা মাকে তুল্যা দিল হাতে। 
ক্ষেতে, যাওরে পুক্ত আমার ধান্য যে কাটিতে |” 


পাঞ্চ গাছি বাতার২ ভুগল* হাতেতে লইয়া । 
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারযাসী গাইয়া | 
আশ্িন্যা পানিতে দেখে মাঠে নাইক ধান। 
এরে৪ দেখ্যা চান্দ বিনোদের ঝকান্দিল পরাণ ॥ 


চান্দ বিনোদ আসি কয় মায়ের কাছে। 
“আইশ্না পানিতে মাও সব শস্যি গেছে ||” 
মায়ে কান্দে পত্র কান্দে সিরে দিয়ে হাত। 
সারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত | 
টাকায় দেড় আড়া* ধান পইড়াছে আকাল*। 
কি দিয় পালিব মায় কলের ছাওয়াল ॥ 
পোঘ মাসে পোঘা আদ্ধি' বিনোদে ডাকিরা | 
মায় পুতে যুজি করে ঘরেতে বসিয়া ॥ 


আছিল হালের গরু বেচিয়া খাইল। 
পাচ গোটা ক্ষেত বিনোদ মাজনে* দিল ॥ 


১ ধারের কাচিনতীক্ষ কাণ্ডে। 

 পর্ধবঙ্গে “বাতা” শব্দ নানা স্থানে বিতিনু অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা অঞ্চলে বেড়া আটকাইবার 
জন্য উহার মধ্যে মধ্যে যে পাছা বাশ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে বাতা বলে। কিন্তু ময়মনসিংহে এরূপ ব্যবহারের 
জনা “বাতা” নামক একদপ শ্বতষয গীছই পাওয়া যায়। 

ও ডুগল অগ্রভাগ | পৃখয দিন ধান কাটিবার সময়ে কৃঘকেরা পাচা বাতা গাছের অগুভাগ লইয়া ক্ষেত্রে 
যায়, তাহ। সিঙ্গুর পৃভৃতি যাজলিক দ্রব্য জন্লিগ্ত হয়। এই বাতার পাঁচাট “ভুগলের' সঙ্গে পাঁচাট ধান্যের ছড়া 
বাধা হয়, তাহাই কৃঘকের। লক্ষাীর আসন মনে করিয়া ঘরের কোণে বিশিষ্ট স্বলে তুলিয়া রাখে । 

& এর়ে-ইহা। * এক আড়া-8 সণ। 

* আঁকাল -০ অকাল, গুতিক্ষ। 

৭ পোঘ। আঞ্িম্মপৌথ মাসের কুয়াসার জন্ধকার। ৮ মানে - মহাজনকে | 


মলুয়া 8৯ 


খেত খোলা১ নাই তার, নাই হালের গরু। 
না বৃণায় ধান কালাই না বুশীয় সরু || 
ভাবিয়৷ চিন্তিয়া বিণপোদ কোন কাম করে। 
মাধ-ফাল্গুন দূই মাঁস কাটাইল ধরে ॥ 


চৈত-বৈশাখ মাস গেল এই মতে। 

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে বিনোদ পিঁজরাৎ লইল হাতে ।। 
মায়েরে ডাকিয়া কয় মধুরস বাণী। 

“কড়া শীগারেও যাইতে বিদায় দেও মা জননী |” 
ঘুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়েরে কহিল। 

কুড়া শীগারে যাইতে বিদাঁয় মাগিল ॥ 

টিকা না জালাইয়া বিনোদ হঙ্কায় উরে পানি। 
ঘরে নাই বাসি ভাত কালা মুখখানি || 

ঘরে নাই খদের অন কি রান্ধিব মাঁয়। 

উপান থাকিয়া পুত্র শীগারেতে যায় || 

মায়ের আক্ষির জলে বুক যাঁয়রে ভাঁপি। 

ঘরতনে৪ বাইর অইল বিনোদ বিলাতের« উপাসী || 
জঠি মাসের রবির জালা পবনের নাই বাঁও*। 
পুত্রেরে শীগারে দিয়া পাগল হইলা মাও || ১-৬০ 


১ খোলা _ ক্ষেত শব্দের সঙ্গে খোলা শব্দ অনেক সময় একত্র ব্যবইত হয়, ইহার বিশেঘ কোন অর্থ আছে 
ধলিয়া বোধ হয় না। 

২ পিঁজরা - পিঞ্জর, পাখী রাখিবার খঁচা। 

ও শীগারে ০ শিকারে । 

£ ঘরতনে ঘর হইতে। 

« বিলাতের  বিদেশ-গমনোদ্যত। 

* পবনের নাই বাও- পবন দেবতা বাতাস দিচ্ছেন না; বাও-বাতাস। 

21918 টিলা, 


৫0 


মৈমনসিংহ-গীতিক! 


(২) 
পথে 


আগরা্গ্যা১ সাইলের খেত পাক্যা২ তূমে পড়ে। 
পস্থে আছে বইনের বাঁড়ী যাইব মলে করে| 
“মায়ের পেটের বইন গো তুমি শুন আমার বাণী। 
শীগারে যাইতে শীঘ বিদায় কর তুমি ॥ 

ধরে ছিল সাচি পান চুন খয়ার দিয়া। 

ভাইয়ের লাগ্যা বইনে দিল পান বানাইয়া | 
উত্তম সাইবের চিড়া গিষ্ঠেতে* বান্ধিল। 

ধরে ছিল শবরী কলা তাও সঙ্গে দিল || 

বিছু কিছু ভামুক আব টিক্কা দিল সাথে। 

মেলা কইরা৪ বিনোদ বাহির হইল পথে | 
যতদূর দেখা যায় বইনে রইল চাইযা | 

শীগারে চলিল বিনোদ পালা« কুড়া লইযা || 


কড়ায় ডাকে ঘন ঘন আঘাঢ মাস আসে। 
জমীনে পড়িল ছায়া মেধ আসমানে ভাসে | 
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিল্কি* ঠাডা" পড়ে। 
অভাগী জননী দেখ ঘবে পৃইবাণ মরে|| 
আইল আঘাঢ় মাস জলেব বাড়ে ফেন!। 

কুড়ার ডাকেতে শুনে বর্ষার নমুনা || ৯ 

মায়ে বইনে না দেখিল বুকে রইল শেল। 
কৃড়া লইয়া চান্দ বিনোদ কোন বা দেশে গেল ॥ 
একল৷ থাকিয়া ঘরে কান্দে তাঁর মায়। 


কি জানি যাদূরে মোর সাঁপে বাধে খায় ।! ১-২২ 
১ আগরাঙ্গ) - অগুভাগ যাহার পাকিয়। রাঙ্গা হইয়াছে। ২ পাকা -পাকিয়া। 
৬ গিষ্টেতে 5 গিঠে, গেড়ো দিয়া কাপড়ে বাদ্ধিল। ৪ বেলা কইরা -যাত্রা করিয়া। 
* পালা -: পোঘা । ৬ জিন্ি-বিদুযুৎ। 
৭ ঠাড়া-ঠাঠা ্বজ। * পুইরা » পুডিয়া (দুশ্চিন্তায়) । 


৯ কৃড়ার ডাকেতে --* নমুনা -কুড়া পাখীর ডাকে বর্ধা আসিতেছে আভাসে বুঝা যায়। 


মলুয়া ৫১ 
(৩) 
পূর্বরাগ 


কোন দেশেতে গেল বিশোদ শুন বিবরণ। 
আড়ালিয়া গেরামে১ যাইয়া দিল দরশন || 

গায়ের পাছে আদ্ধ্যাপুখুর২ ঝাড়জজলে ঘের | 
চাইরত দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া | 
জলে যাইতে এক পন্থ আনাগুনা৪ করে। 

জলের শোভা দেখে বিনোদ পনির পাড়ে ॥ 
ঘাটেতে কদম গাছে ফট] রইছে ফূল। 

কড়ারে রাখিয়া বিন্বোদ রইল তার তল: | 

জেঠ* মাসের ছোট রাইত ঘুমের আৰি৭ না মিটে। 
কদমতলায় শুইয়া বিনোদ দিনে দুপুর কাটে || 


ঘুমাইতে ঘুমাইতে বিনোদ অইল সন্ধ্যাবেলা। 
“ঘাটের পারে নিদ্রা যাও কে তুমি একেলা | 
সাত ভাইয়ের বইন মলুয়া জল ভবিতে আসে । 
সন্ধ্যাবেল৷ নাগর শুইয়া একলা জলের ঘাটে ॥ 
কাদের কলসী ভূমিত থইয়া৮ মলুযা সুন্দকী। 
লামিল* জলের ধাটে অতি তরাতরি | 
একবার লামে কন্যা আরবার চায়। 

সুন্দর পুরুঘ এক অধুরে৯০ ঘুমায় || 


১ গেরাম- গুম | ২ আদ্ধ্যাপুখুব _ যে পুকুর নানারূপ গুল্ু[লতায় আবৃত । 
৬ চাইব _ চারি । ৪ পন্থ-ুপথিক। আনাগুনা - আনাগোনা | 
« চলিত কথায় সে অঞ্চলে “তল শব্দের “তুল” উচচারণও শোনা যায়! এই সকল গ্রাম্য কবির কবিতা 
এইজন্য উচচারণ হিসাবে দোঘযুক্ত হয় নাই। ফুলের সঙ্গে তুল মিলিয়া যায়। 
* ভেঠস্জ্যোষ্ঠ। + আরি-ু জের, ইচছা। 
৮ থইর।-০ রাখিয়। | ৯ লামিল - নানিল | 
১* অধুরে _ একান্ত অভিভূত হইয়া । 


সৈমনসিংহ-গী তিক 


সন্ধ্যা মিলাইয়। যায় রবি পশ্চিম পাটে১। 
তবু না ভাঙ্গিল নিদ্রা একলা জলের ঘাটে || 


“রাবি লিশাকালে যদি ভাঙ্গে নিদ্রা তার । 
ভিন দেশী পুরু বল যাইবে কোথায় আর || 
বাড়ী দাই ধররে নাই নাই বাপ-মাই | 

রাত্রে পোঘাহতে কফেবা দিব একটুক ঠাই ॥| 
কোথা হইতে আইল নাগর কোথায় বাড়ীঘর । 
কুলের কমারী আমি কেমনে পাই উত্তর ॥| 

উঠ উঠ ন্যগর” কন্যা ডাকে মনে মনে । 

কি জাশি মনের ডাক সেও নাগর শুনে || 


“ভিন দেশী পুরুঘ এই লাজে মাথা কাটে। 
কেমন কইরা সন্ধ্যাবেলা একলা রইবাম ঘাটে || 
মনে লয় পুরুঘে আমি জাগাই ডাকিয়া । 
বাপের বাড়ীর পথ আমি তারে দেই দেখাইয়া | 
আন্ধাইর রাইন, কোথায় যাইব পথ না চিনিলে। 
এমন সময় চক্ষে বিধি কালনিদ্রা দিলে || 

উঠ উঠ ভিন্ন পুরুঘ তুমি কত নিদ্রা বাও। 

যার বুকের ধর্ন তুমি তার কাছে যাও 11” 


কলসী লইয়া কন্যা জলে দিল ঢেউ। 

“এই ঘুম ভাঙ্গিতে পারে সঙ্গে নাই মোর কেউ । 
আইত€ যদি ভাইয়ের বউ সঙ্গেতে আমার। 
কোন মতে কাল ধুম ভাঙ্গিতাম যে তার || 

মাও যদি সঙ্গে আইত কি করিতাম তারে । 
মায়রে দিয়া কইয়া বুল্যা৩ লইয়া যাইতাম ঘরে || 
একলা অবলা আমি কুলমানের ভয়। 

পশ্থ-হারা ভিন পুরুষের দুঃখ নাহি য় |1' 


১ পাটে- আসনে । ২ আইতন আসিত। 
৬ কইয়৷ বুল্যা-ব'লে কয়ে। 


মলুয়া ৫৩ 


এই মা ভাবিয়া বান) কোন কাম বরিল। 
কাছে আছিল শুধা১ কলস টানিয়া আনিল || 


শুনরে পিতলের কলমী কইয়া বুঝাই তরে। 
ডাক দিয়! জাগাও তুমি ভিন পুকষেরে |” 
এত বলি ফলসী কন্যা জলেতে ভরিল। 
জলভরণের শব্দে বিনোদ জাগিয়া উঠিল 
জলভরণের শব্দে কড়া ঘন ডাক ছাড়ে। 
জাগিয়া না চান্দ বিনোদ কোন কাম করে।। 
দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়। 

মেঘের বরণ কন্যার গাষেতে লুটায় ॥। 
এইত কেশ না কন্যার লাখ টাকার মুল। 
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল || 

ডাগল২ দীঘল আখি যার পানে চায়। 
একবার দেখলে তারে পাগল হইয়া যায় ॥ 


“এমন সুন্দর কন) না দেখি কখন। 

কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন || 
জাগিয়৷ দেখ্যাছি কিবা দিশির স্বপন | 

কার ঘরের সুন্দর নারী কার পরাণের ধন || 
জলের না পদ্ফুল শুকনায় ফুটে রইয়া। 
আসমানের তারা ফটে 'মঞ্চেতে ভবিয়া |15 

শুন শুন কূড়া আরে কহি যে তোমারে। 
পরিচয়-কথা কন্যার আন্যা দেও আমারে | 
কার বা নারী কার বা কন্যা কোথায় বাড়ীধর | 
উইরেঃ যাঁওরে বনের কড়া আন গিয়া উত্তর || 


* শুধা-শুন্য। ২ ডাগল- ডাগর, বড়। 

৩ জলের পদা স্থলে ফুটিয়। রহিয়াছে। মঞ্চেতে _মর্তে, পৃথিবীতে । মঞ্চেতে ভরিয়া, আকাশের 
তারা পৃথিবী ভরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

* উইরে-উড়িয়া। 


৫৪ 


মৈমনসি-হ-গীতিকা 


শুন চন্ত্রমুখী কন্যা কহি যে তোমারে। 
একবার ফিরিয়ে চাও দেখি যে তোমারে | 
কি ক্ষণে আইলাম আমি কড়া না৯ শীগারে। 
পরাণ রাখিয়া গেলাম এই না জলের ঘাটে | 
একবার চাওলে৷ কন্য। মুখ ফিরাইয়] | 

আর একবার দেখি আমি আপনা তুলিয়। || 
অর্েক যৌবন কন্যার বিয়ার নাই সে বাকী। 
পরের নারী দেখ্যা কেন মজে আমার আখি || 
বিয়া যদি নাহি হয় কি করিবাম তায়। 

পরের ঘরের কন্যা না দেখি উপায় || 

উইরে যাওরে বনের কড়া কইও মায়ের আগে। 
তোমার না চান্স বিনোদে খাইছে জঙ্গলার বাধে || 
উইরে যাওরে বনের কড়া কইও বইনের ঠাই । 
মইরা গেছে চান্দ বিনোদ আরত বাচ্যা২ নাই | 
উইরা যাওরে বনের কুড়া কন্যারে জানাও । 
আগার পবাণের কথা যথায় লাগাল পাও 11” 


তিন দেশী পুরুঘ দেখি চান্দের মতন । 

লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন || 

কলসী ভরিয়া কন্যা ঘরেতে ফিরিল। 

কড়া লইয়৷ চান্দ বিনোদ বইনের বাড়ী গেল ॥ 

আশ্বিনে পৃবের মেধ পশ্চিমে ভাস্যা যায়। 

ঘরে থাক্যা কান্দসা মরে অতাগিনী মায় || ১-৯০ 


(৪) 
বৈফিয়ও তলপ এবং মলুয়ার জবাব 


পঞ্চ ভাইয়ের বৌয়ে ডাক্যাও কয় “ননদিনী। 
সন্ধ্যাকালে জলের ঘাটে একলা কেন 'তুমি ॥ 


১ 'না' শব্দের অথ” নাই। ২ বাঁচ্যা স্রীচিয়া। * ভাক্য। স্ডাকিয়া। 
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“ ডিন দেশী পুরুঘ দেখি চান্দের মতন। 
নাজ-র্জ হইল কন্যার পরথম যৌবন 11” 
মনুয়া, ৫৪ প? 


মলুয়া €৫ 
আউলা ' ঝাউলা১ অঙ্গের বসন মাথায় কেশ খুলা । 
আজি কেন জলের ঘাটে গিয়াছিলা একলা || 
আধা কলসী তরা দেখি আঁধা ঝলসী' খাঁনি। 
আইজ যে দেখি কোটা ফুল কাইল দেখ্যাছি কলি।! 
কি হইয়াছে জলেব ঘাটে সত্য কবি বল। 
না ভাঁড়াইও ননদিনী না করিও ছল || 
আইজ সালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল। 
সঙ্গে কইরা কলসী লও তইরা আনতে জল ॥ 
ঘরে আছে গন্ধতৈল আবের কাকইঞ দিয়া। 
বাতির আইলা৪ চাচব« কেশ দিবাঁম বান্ধিয়া || 
তরে* লইয়া নন্দিনী আমরা যাইবাম জলে! 
মনের কথা কইবাম গিয়া এ না জলের ঘাটে | 
বিয়ার বছর হইল, না আইল বর। 
এমন যে কন) আইজও রইল বাঁপের ঘব | 
প্রথম যৌবন কন্যা পরমস্ুন্রী | 
তরে দেখ্যা ননদিনী আমরা জল্যা মরি |1” 


মলুয়া কহিছে “বউ মোর বাক্য ধর। 

একলা যাইতে জলের ঘাটে কেন বা মানা কর ||” 
পাচ ভাইয়ের বধু কয় “একলা যাইযে চান্দে। 

কি জানি চগ্ডালের+ কাছে ফালায় তারে ফান্দে |” 


“কালিকার রাত্রি আমার গেছে দারুন জরে। 
বেদনা হইছে বধু আমার পেটের কামরে ॥ 


১ আউলা ঝাঁউলা - এলোমেলো । ২ খুলা- খোলা। 

৩ আবের কাকই - অন্র-খচিত চিরুণী। 

৪ আইল! - এলায়িত, এলো | রাতির ---বান্ধিয়া লরাত্রিকালে তোমার কুষ্চিত কেশ এলাইয়া গিয়াছে, 
তাহা বান্ধিয়া দিব। 

* চাঁচর -কৃক্কিত। ৬ তরে-তোরে। 

৭ চণ্ডান-্রাছ। 


মৈমনপিংহ-গী তিকা 
কোমরা সবে জলে যাও না যাইব আমি 1” 
পাচ ভাইয়ের বধু তবে করে কানাকানি। 
কানাকানি করি তারা জলের খাটে গেল। 
শয়নসন্িরে কন্যা পরবেশ করিল || ১২৮ 


(৫) 
মলুয়ার পরিচয় 


জাতিতে হালুয়া দাস১ গাঁয়ের২ মরলও৩। 
মলুয়ার বাপ হয় নাম হীরাধর ॥ 

পাচ পুত্র হয় তার অতি তাগ্যবান। 

সরু সশ্যে ভরা টাইল* গোলা ভর] ধার্ন।। 
ধরে আছে দূধবিয়ানী* দশ গোটা গাই। 
হালের বলদ আছে তার কোন দুঃখ নাই | 
বাইস আড়া* জমীন তার সাইল আর আমন। 
ধনে পুত্রে বর তারে দিছে দেবগণ ॥ 
দোল-দুর্গোৎসব তার পরব-পাব্বণ। 
বাপ-মায়ের শাঙ্গে করে ব্ান্নণ-ভোজন || 


বার না বচছরের কন্যা পরমসুন্দরী । 
না হইল বিয়া কন্যার চিন্তা মনে ভারি।। 
বাপ-মায় চায় বর রাজার সমাণ। 
একমাত্র কণ্যা মাও-বাপের পরাণ || 
কত ঘর আইল গেল পছন্দ না হয়। 
ভাল! ঘরে বিয়া দেওয়া হইল সংশয় || 


১ হাঙুয়া দাস. হেলে দাস (কৈথর্ত)। ৭ গায়ের-্গামের। 

ও মরল-০ ষোড়ল। 

& টাইল-- ধান-সরিথ পৃভৃতি গাধিবার জন্য বাশের -তৈয়ারী চতুষ্ষোণ পাত্র । 

* দ্ধবিয়ানী সদুপ্চবতী। ৬» বাইস আাড়া--প্রায় ২৮ বিষা । 


সলুয়া ৪৭ 
(৬) 
স্ানের খাটে 


শয্যাতে শুইয়া কন্যা ভাবে মনে মন। 
“কোথায় তনে৯ আইল পুরুষ চান্দের মতন || 
কুড়া শীগার কইরা ফিরে বনে বনে। 

আজি যে জলের ঘাটে দেখলাম কিবা ক্ষণে | 
কালি বাত্রি পোঘাইল কার বাড়ীতে থাকি। 
কোথায় জানি রাখল তার সঙ্গের কড়াপাখী ॥ 
আমি যদি হইতাম কূড়া থাকতাম তার. সনে । 
তার সঙ্গে থাক্যা আমি ঘুরতাম বনে ধনে ॥ 
আসমানে থাকিয়া দেওয়৷ ডাকছ তুমি কারে । 
্রনা আঘাটঢের পানি বইছে শত ধারে | 

গাং ভাসে নদী তাপে শুকনায় না ধরে পানি। 
এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি | 
অতিথ বলিয়৷ যদি আইত আমার বাড়ী। 
বাপেরে কহিয়া আমি বইতে দিতাম পিড়ি।। 
শুইতে দিতাম শীতল পাটী বাটাতর৷ পান। 
আইত* যদি সোণার অতিথ যৌবন করতাম দান |" 


দুপুরবেলা গেল কন্যার ভাবিয়া চিত্তিয়া। 
বিয়ালঃবেলা গেল কন্যার বিছ্বানাতে শুইয়া || 
সন্ধ্যাকাল আইলে কন্যা কোন কাম করে। 
পিতলা কলসী কন্যা লইল কাকের উপয়ে ॥ 
কলসী লইয়া কন্যা জলের ঘাটে যায়। 

পাঞ্চ ভাইয়ের বউয়েরে কন্যা কিছু না জানায় || 
মেঘ আরা* আঘাটের রইদ* গায়ে বড় জালা । 
হান" করিতে জলের ঘাটে যায় যে একেলা ॥ 


১ তনেস্ হইতে; স্বানাৎ, শকোর অপবংশ। ৭ বইতে -্বসিতে। 
ও আইও» আগিত। ৪ বিয়াল ০ বিকাল । 
& মেধ জারা -সেধের অন্তরালে । ৬ রইদ--য়োদ। * ছান-জ্ান। 


৪---$988 8.7, 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


কিসের ছান কিসের পানি কিসের জল ভরা। 
দুইয়ের প্রাণে টান পইড়াছে এমন প্রেমের ধারা | 
একলা পন্ধ্যাকালে কন্যা জলের ধাটে যায়। 
চান্দ বিনোদ শুইয়া আছে কদমতলায় ।। 

শিয়রে থাকিয়া কুড়া৷ ডাকে ধন ঘন। 

কুড়ার ডাকেতে বিনোদ মেলিল নয়ন ॥ 
আখি না মেলিয়া বিনোদ ধাটের পানে চায়। 
জল ভরে সুন্দরী কন্যা দেখিবারে পায় | 


চাদ বিনোদ 


“কুড়া শীগার কইরা আমি ফিরি বনে বনে। 
আমার যত মনের দুঃখ কেউত না শুনে ॥ 

কে তুমি সুন্দরী কন্যা নিত্যি ভর পানি। 

রইয়া শুন আমার কথা কিছু কইবাম১ আমি || 
কড়া শীগার করি আমি চান্দ বিনোদ নাম। 
পরিচয়-কথ! মোর সত্য কহিলাম ॥। 

কার কন্যা কোথায় বাড়ী কিবা নাম ধর। 

আমি চাই পরিচয় দেও যে উত্তর || 

কলসী বুড়াইয়া২ কন্যা জলে দিছ দেউ। 
সন্ধ্যাবেল৷ জলের ঘাটে সঙ্গে নাই আর কেউ 
কাইল গেছে আশে পাশে আইজ রইলাম বইয়া | 
মনের আগুন নিবাও কন্যা পরিচয় কইয়া | 
বিয়া যদি হইয়া থাকে হও পরের নারী । 

সেও কথা কও কন্যা আজি সত্য করি।। 
তোমার পানে চাইয়া কন্যা আমি যাইবাম ফিবে। 
আর না৷ আসিবাষ কন্যা কুড়া-শীকারে |1” 


১ কইবান-্" কহিষ। ২ হুড়াইর। সভুরাইয়া 
ও বইয়া » বসিয়া) 'অলেক্কা কৰিয়া। 


মলুয়া ষ 


মলুয়। 
“বাপের নাম হীরাধর অসম। মোর মাওঃ । 
কালী দেখলাম জলের ধাটে শুইয়৷ নিদ্রা যাও || 
ভিন দেশী পুরুঘ তুমি কি কহি তোমারে। 
অতিথ হইয়।৷ আজি থাক আমার বাপের ঘরে ॥ 
কড়া লইয়া তুমি থাক বনে বনে। 
কেমনে কাটাও নিশি এইমতে কাণনে ॥ 
বনে আছে বাধ-ভালুক তোমার ভয় নাই। 
এমন কইরা কেমনে তুমি ফির ঠাই ঠাই || 
আন্ুয়া পুঙ্কুনির পাড় কালনাগের বাসা | 
একবার ডংশিলে২ যাইব* পরাণের আশা || 
সাধ্মন্ত৪ বাপ আমার মাও যে সুজন। 
ঘরেতে আমার আছে ভাই পঞ্চ জন || 
পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে ইষ্টিকুটুম কৰি। 
আজি নিশি অতিথ হইয়া রইবা আমার বাড়ী || 
এই পশ্থে যাইতে আজি তোমায় করি মানা । 
সামনে আছে গেরামের« পথ লোকের আনাগুনা || 
সেই পন্থ ধইরা তুমি মেলা নাই সে কর।* 
এই পথে যাইতে দেখবা বার-্দুয়াইরা ধর" || 
সামনে আছে পুফুনি পানে বান্ধা ঘাট। 
পূব মুখ্যা* বাড়ীখানি আয়নার কপাট || 
আগে পাছে বাগ-বাগিচা আছে সারি সারি। 
পারাপশ্বির লোকে১ কয় গাও মরলের১০ বাড়ী | 


১ মাওজ্জষা। ২ ডংশিলে ₹দংশন করিলে। 

ও যাইবস্মবাবে। ৪ সাধুমত্ত _ সজ্জন, ভাল লোক। * গেরামের সং গমের । 
» মেল! -.-করম্ফসে পথ ধরিয়া তুমি যেও; “নাই' শব্দ নিরর্ঘ। 

৭ বার-ুয়াইরা য় -বহির্থারবিশিষ্ট ঘর। 

৮ প্ৰ খুখ্যা »পুরবমুখী। ৯ গারাপপ্রি লোকে ₹ পাড়াপরসীরা। 
১* গাও মরণের. গ্রামের মোড়লের । 


মৈননসিংহশ্গীতিকা 


দুঃখু কেনে করবা তুমি আজি নিশা বনে। 
শীতল পাটী পাত্যা দিবাঁম তোমার বিনে || ' 
পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে রার্ব* ছক্রিশ বেনুন। 
আজি নিশি থাক্যা তুমি করিও ভোঞচন |!" 


এইত বলিয়া কন্যা জল লইয়া যায়। 
কড়া লইয়া চান্দ বিনোদ ভিন পথে যায়।। 


(৭) 
অতিথির অভ্যর্থনা 


সন্ধ্যাকালে অতিথ আইল ভিন দেশে ধর। 
পাঁচ পুত্রে ডাক্যা২ কয় সাধু হীবাধর || 
লোটা তইরা শীতল জল দিল খবম পানি। 
পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে রাদ্ধে পরম বাস্কুনি || 
মানকচু ভাজা আর অন্বল চালিতাব। 
মাছের সরুয়াঃ বান্ধে জিবার সম্বাব || 
কাইটা«ধ লইছে কই মাছ চরচরি খারা । 
ভাল৷ কইরে রাদ্ধে বেনুন দিয়া কাল্যাজিরা ॥ 
একে একে রান্ধে সব বেনুন ছত্রিশ জাতি। 
শুকনা মাছ পুইড়া* রান্ধে আগল বেসাতি | 


পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে বিনোদ পিড়িত বস্যা* খায়। 
এমন ভোঞ্জন বিনোদ জন্মে নাই সে খায়।। 


১ রাম্ষ্দ রান্ধিবে। ২ ডাক্যা »ডাবিয়া। 
* পরম: অতান্ত নিপুণ! । ॥ সর়য়া » হৌলযুজ বাঞজন। 
* কাইটা» কাটিয়া। » পুইড়া সত পুড়িয়া । 


৭ পিড়িত বসা স্ফাষ্ঠাসমে বসিয়।। 


যলুয়া ৬১ 


স্তকত৯ খাইল বেনুম খাইল আর ভাজা বরা। 
পুলি পিঠা খাইল বিলোদ দুধের শিস্যায় ভরা | 
পাত পিঠা বরা পিঠা চিতও চন্দ্রপুপি। 

পোয়া চইঃ খাইল কত রসে ঢলঢলি ॥ 
আচাইয়া চাঙ্গ বিনোদ উঠিল তখন। 
বার-দুয়ারিয়া৷ ধরে গিয়া করিল শয়ন || 
বাটাতরা সাঁচি পান লং এলাচি দিয়া । 

পাঁচ ভাইয়ের বউ দিছে পান সাজাইয় ॥ 
শুইতে দিছে শীতল পাটী উত্তম বিছান। 
বাতাস করিতে দিছে আবের পাঙ্থাখান || 
এইমতে শুইয়া বিনোদ সুখে নিদ্রা যায়। 
পরভাতে উঠিয়া বিনোদ বিদায় যে চায়।। 


পর্াম করিল বিনোদ হীরাধরের পায়। 

পঞ্চ তাইয়েরে বিনোদ পনীাম জানায় | 

ঘন তনে বাহির হইয়া বিনোদ পন্থে দিল মেলা । 
সুন্দরী মলুয়া ঘরে রইল একেলা || 


(৮) 
বিবাহের প্রস্তাব 


বইনেয় কাছে গিয়া বিনোদ বইনের আগে বয়। 
শীগারে গেছিলাম যত কইল সমুদয় || 
আদিগুরি* বির্তাস্ত সব বইনেরে শুনায়। 
বিয়ার কথা কইতে বিনোদ মনে লভ্জা পাঁয় || 
বইনেত বুঝিল তবে ভাইএর বেদন। 

মায়ের কাছে যাইতে বিনোদ করিল গমন ॥ 


১ তত গুফৃতা | ২ শিস্যায় তরা স্পুধের শিখে ভরা, ক্সীর দিয়া তরা। 
৬.চিতস্চিতই ; আস্‌কে। ৪ পোয়া -মারূপো | চই-একরপ ঝাল শাক। 
* আদিওরি » জগাগোড় | 


সৈমনসিংহ-গীতিকা 


সায়ের কাছে কইতে বিনোদ যসে লঙ্ভৃজা পায়। 
ফেমন কইরা কইব কথা না দেখি উপায় || 
এক দৃই'তিন করি আঘাঢ মাস যায়। 

সাইর সরসিরে১ বিনোদ বেলা জানায় | 
একে একে যত কথা উঠল মায়ের কানে। 
ঘটক পাঠাইল পরে বিয়ার সন্ধানে || 


এগার উততরিয়া কন্যা বারয় দিল পাও। 
দেখিয়া চিন্তিত হইল তার বাপ-মাও | 

ধুরা২ না যায় অজের বসন করে টানাটানি। 
তারে দেখ্যা পাড়ার 'লোকে করে কানাকানি || 
কানাকানি করে কেউ করে বলাবলি । 

দিনে দিনে ফোটে কন্যার যৌবনের কলি ।। 


আঘাঢ় মাস হীরাধরের আশার আশে যায়। 
বিয়া নাই সে হইল কন্যার কি করি উপায় | 
শীয়নত মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে। 
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা৪ রাটি* হইছে ।। 
ভাদ্র মাসে শান্ত্রমতে দেবকাধ্য মানা । 

এই মাসে না হই'ল বিয়া কেবল আনাগুনা || 
আশ্বিন মাসেতে দেখ দুর্গাপূজা দেশে। 

এও মাস গেল বাপের পুজার আনদেসে* ॥ 
কাত্তিক মাসেতে পাইব কান্তিকসমান বর । 
মন লাহি উঠে বাপের আইল যত ঘর || 
আগণ" মাসে রাজা ধান জমীনে ফলে সোনা । 
রাজা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মানা || 
পৌঘ মাসে পৌঘা! আদ্ধি দেশাচারে দোষ । 
এই মাস গেলে হইব বিয়ার সম্তোঘ | 


১ পাই সন্বগিয়ে সঙ্গীদের | * ধুর. ঘেসিয়া €কঙগা!। 
* শায়দ সপ্াবণ। * বেউলা » বেহুলা । * বাটি স্রীড়ী': বিখধা 
*» আদ্দেসে « জামোদপাযোদে। « জাগণ সজগহারশ। 


মুযা ৬ 
মাধ মাসে করমি১ আইল হীরাধরের বাড়ী। 
একে একে দেখে বাপে সম্বন্ধ বিচারি ॥ 


চম্পাতলার সোনাধর এক পুত্র তার। 
দেখিতে সুন্দর পুত্র কাত্তিক কুমার || 
আড়ায়ং পড়ায় তার আইছয়ে জমীন। 
হীরাধর কয় বংশে সেও অকুলিন || 

আর এক কবমি আইল দীধলহাটী হইতে। 
ধনে জনে সেও ভাল সকল কথা কইতে | 
ঘবের ভাত খায় সে যে গোয়াইলভরা গক। 
কাঠাতে মাপিয়া তুলে ধান-চাউল সরু || 
বাপের নাই সে উঠে মন হইল বিঘম লেঠা। 
ঘরবর পছন্দ হইল বংশে আছে খুটাঃ || 
উত্তরে সুস্্ম হইতে আইল আবও ঘর। 
অবস্থা-বেবস্থা তার অতিশয় সুন্দর ॥ 

ধানে চাউলে মহাজন চাইব পুত্র তার। 
এক এক পুত্র যেমন তার দেব অবতার || 
ধাটে বান্ধ। দৌড়ের নাও পছন্দ বাহাব। 
লড়াই করিতে আছে চাইব গোটা ঘাড়* || 
ভীত ফাঁলাইয়া তাত খায় চিন্তা-ভাবনা নাই। 
মহারোগীব -বংশ" বল্যা কন্যা দিতে নাই || 


এমন কালে করমি গেল নন্বন্ধ করিতে। 
চান্স বিনোদের বিয়া কৈল” বিধিমতে | 
কার পুত্র কোথায় বাড়ী সকল জানিয়া। 
বাপে ভীবে হেথায় কন্যা দিব কি না বিয়া 


১ ক্রমি-ঘটক। ৎ জাড়া-১৬ কাঠায় এক জাড়া। 
ও সকল কথা কইতে-সকল দিক দিয়া দেখিলে। ৪ খুটা-খোটা ; নিঙ্গা। 

* দৌড়ের দাওস্রবাইছ খেলার নৌকা (29008 ১০৪6৪) 

» লড়াই -- -বাড় _12808108 091191 

৭ মহাকোগীর বংশ বংশে কাহারও কৃষঠব্যাধী ছিল। * বৈল-ুকহিন, গ্ন্তাব করিল। 


৬৪ 


সৈমনষিংহ-গী তিকা। 


রত পছ্ন্গ হয় কাণ্তিক কৃষার | 

ধংশেতে ফুলিন সেই যত হালুয়ার | 

হালুয়৷ গৌগ্সীর মধ্যে বড় বাপের বেটা । 
বংশেতে কূলিন সেই নাই কোন খোটা। 
এক চিন্তা করে বাপে শিরে হাত দিয়া । 
“কেমন কইরা এমন ঘরে কন্যা দিবাম বিয়া ॥ 
এক কাঠা ভূই নাই খলা১ পাতিবারে। 
কেমন কইরা বিয়। দিবাম কন্যা এই ঘবে | 
একখানি ভাঙ্গা ঘর চালে নাই ছানি। 
কেমনে খাইব কন্যা উচিছলারৎ পানি | 
বাপের দুলাল কন্যা দুখ নাহি জানে। 
পাঁচ ভাইয়ের বইন এত না সইব পরাণে।। 
একমুষ্টি ধান নাই লক্ষ্মীপূজার তরে । 

কি খাইয়া থাকব কন্য। দরিদ্রের ঘরে || 
পাটের শাড়ী পিন্দ্যা* কন্যা সুখ নাহি পায়। 
হেন ধরে কন্যা দিতে মন না জুয়ায়৪ ||” 


করমি ফিরিয়া গেল শহ্বন্ধ না হয়। 

চাদ বিনোদের মায় ডাক্যা সবে কয়॥ 

এহা শুন্যা বিনোদের মা চিন্তিত হইল। 

পুত্রের রাখিতে মন দৈবে নাহি দিল || 

আঁচ আঁচি& সকল কথা চাল্দ বিনোদ শুনে। 

বৈদেশে যাইতে বিনোদ দড় করল মনে ॥ ১৮২ 


১ খলা * খোল, ধান শুকাইবার স্বান। 

* উচিন্ছলার ঘরের চাল হইতে বে জল পড়ে। 
৬ পিস পরিধান করিয়া। 

৪ জুয়ায়” যোগ্য হয়, বোগ্য যনে হয় না। 

« আঁচা আচিজ্ইজিত দ্বারা |, 


মনুয়া ৬৫ 
(৯) 
ভাগ্যচক্রের পরিবর্তদ 


ঘুম্‌ থাক্য৷ উঠ্যা বিনোদ মায়ের আগে ঝয়। 
“গিবে১ বস্যা উচিত মা থাকতে নাহি হয়| 
কামাই রোজগার নাই ধবে নাই ভাত। 

এমন করিয়া কেমনে বইৰ কলজাত || 

বিদায় দেও মা! জননী বলি তোমাৰ আগে। 
বৈদেশ যাইতে তোমাৰ পুত্র বিদায যে মাগে ||” 


ঘবে আছিল পানিতাত বাইরা২ দিল 'মায। 
কাঁচালঙ্কা দিয়া বিনোদ কিছু কিছু খায || 
মায়েব পাষেব ধূল৷ বিনোদ তুল্যা লইল শিবে। 
বৈদেশে যাইতে বিনোদ পথে মেলা কবে | 
কড়া শীগাবী বিনোদ পিজবা লইল হাতে। 
এক' বাবে উতবিল সবাইয়েবও পথে | 


বৈদেশেতে যায় যাদু যুব দেখা যায়। 
পিছন থাকা চাইয়৷ দেখে অতাগিনী মায় | 
বাশেব ঝাড় বনজঙ্গলে পৃতেব পিঠে পড়ে। 
আাখির পানি মুছা মায় ফিব্যা আইল ঘরে॥ 
এক মাম দৃই মাম তিন মাসযায়। 

ছষ সাত আট কবি বচছব গোয়ায় ॥ 


“কি কব বিনোদেব মাও কি কর বসিয়া। 
তোমাৰ পুত্র বিনোদ আইল দেখ বাইব হইয়া || 
আইপাছে তোমার যাদু দুই আখির তারা।' 
ডাক শুনিয! পাগন মাও পঞ্ছে হইল খাড়া ॥ 
দেখিয়া পুত্রের মুখ এক বচছৰ পরে | 
অভাগী দুঃখিনী মায়ের দুই নয়ান ঝুবে ॥ 

১ গিরেলগৃছে। ২ বাইরা-বাড়িয়া। 


ও সরাইয়ের চাটি, হোটেলখানার। 
৪--1018 9. 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


কুড়া শীগার কইরা বিনোদ পাইল জমীন বাড়ী | 
ইনাম বকশিন্‌ পাইল কত কইতে নাহি পারি ॥ 
রাজ্যের রাজা দেওয়ান সাহেব সদয় হইল তারে। 
কুড়ি আড়া জমীন দেওয়ান লেখ্যা দিল তারে || 


কামলার৯ কাম বিনোদ তাও তালা জানে । 

তালা কইর৷ বাদ্ধে বাড়ী সৃত্যা নদীর কানে* || 
আট চালা চৌচাল৷ ধর বান্ধিয়া সুন্দর । 

ভাল কইরা বান্ধে বিনোদ বার-দুয়াইর৷ ঘর || 
শীতল পাটা দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া | 
উলুছনে ছাইল্‌ চাল দেখতে মনহারা || 

ঝাপে ঝুপে করে বিনোদ কামলার কাম । 
দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান || 
মাছুয়াপক্ষীর পাখ দিয়া সাজ্‌য়াও বানায়। 
কামল৷ ডাকিয়া বিনোদ পুষ্ষুনি কাটায় । 
বাড়ীর সামনে পু্ুনি জলে টলমল | 

এক মায়ের এক পুত পরানের সম্বল । 
পাড়াপড়সি কয় মাও বড় ভাগ্যবতী । 

এক পুতের বরাতে তার দুয়ারে বান্ধা হাতী॥ 
এক পুতের গুণে তার লক্ষ্মী বান্ধা ঘরে। 
ধনসম্পদ হইল তার দেবতার বরে | ১-৪৪ 


(১০) 
বিবাহ 
এরে শুন্যা হীবাধর কোন কাম করিল। 
কন্যার বিয়ার লাগ্যা ভাটুয়া৪ পাঠাইল | 


তাটুয়া৷ আসিয়া কয় বিনোদের মার আগে। 
কন্যা বিয়া করাও ভুমি সমুখের মাষে | 


১ কামলার _ অনসঙুরের | * কানে-অতি নিকটে। 
৬ সান্ুয়া -সাসজ।। ৪ ভাটুয়া ভাট, ঘটক। 


মলুয়া ৬৭ 


কথাবার্তা হইল স্থির ন৷ রইল বাকী। 
গণক ডাকাইয়া বাপে দেখে পাগ্জিপ্‌থি || 
পাঞ্রিপ-ি দেখ্যা গণক বিয়ার লগ করে। 
চল্যা গিয়া হইব বিয়া শৃশুরের ঘরে || 


ঠাটঠমকে বিনৌদ হইল আগুধার১। 
ঘোড়ার উপরে বিনোদ হইল সোয়াৰ || 
আগে পাছে বাদ্য বাজে চোলডগর। 
বরযাত্রী হইল যত পাড়ার নাগর২ || 
হাএ খিলইৎ ছাড়ে আর তুম্বি শত শত। 
বাদ্যতাও লইয়। চলে কুমনাই৪ করি, পথ || 


উপস্থিত হইল লোক হীরাধরের বাড়ী। 

অর্গা পৃছ্যা৫ চান্দ বিনোদে নিল যত মারী | 
জয়াদি* জ্কাব* দেয় কত ঝাড়ে ঝাড়। 
গীতবাদা করে যত নারী চমংকার || 

তবেত মনুযাৰ মাও খুড়ীজেঠী লইয়া। 
মোহাগ মাগিতে” মাও বিয়ার মঙ্গল চাইয়া || 
খুড়ীর সোগাগ জেঠীর সোহাগ আব মাগীপিসী। 
সোহাগ মাগে কন্যরি মাও মঙ্গল উদ্দেশি || 
এশুরবাড়ী গিয়া কন্য। থাকুক সোহাগে। 
তেক|রণে কন্যার মাও ভাল সোহাগ মাগে॥ 
মাঁখায় লঙ্গ্ীর কলা অঞ্চলে ঘুড়িয়া। * 
গোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া || 
উত্তম মাইলের চাউলে পিঠালী বাটিযা। 

বন্দনা করিল আগে তিন আবা৯০ দি | 


১ আগুসারস্অগুসপর। ২ নাগর -যুবকবৃজ্দ। ও খি্ই -- একরূপ বাজি । 
৪ রুসনাই-- আলো । « অর্গ] পৃছ্যা ₹অর্দ দিয়া মুছ্য়া, বৰণ কবিয়া। 
৬ জয়াদি-জয় দেওয়া গৃতৃতি। ৭ জুকারুজোকাব (জয়-জয়কার শব্দ হইতে)। 


৮ “গোহাগ মাগা” -ভালবাসা চাঁওয়া। এখনও পুর্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পৃচলিত আছে, মেয়ের 
মঙ্গলের জন্য আব্ীয় ও পাড়ীপড়শীদের নিকট আশীর্বাদ চাওয়া। 

১ মাথায় ... .ঘুড়িয়া স্পক্ষ্ীর কুলা মাথায় করিয়া তাহা অঞ্চল দিয়া দিরিয়া। 

১* আবা- ঠোট হাত দিয়া আঘাত করিয়া “আবা”' “আবা” শব্দ কযা। 


৬৮ মৈমনসিংহ-গীতিক। 


চিমঠিয়া।১ তুলে সবে দুয়ারের মাটী। 
সোহাগের দ্রব্য আনি দেয় কটি কটি ।। 
হলদি চাকি চাকি আর তৈল সিন্দুরে। 
এরে দিয়া সোহাগ ভালা সাজায় সুবিস্তরে* || 
পাছে পাচ্ছে গীত গায় পাড়ার যত নারী। 
সোহাগ মাগিয়া মায় ফিরে নিল বাড়ী || 
চুরপানি৩ দিল মায় টুপায়৪ ভরিয়া । 
ধন« মন* ছুয়াইল যতন করিয়া || 

ধন ছুয়াইল মায় ধন পাইবার আশে । 
শন ছুয়াইল মায় জামাইর অভিলাঘে ॥ 
নান্দিমুখ আদি যত শুত কাধ্য শেঘে। 
শুভলগ্রে হইল পরে বিয়া অবশেঘে | 


পাশ! খেলায় চান্দ বিনোদ মলুযাবে লইয়া । 
পাশায় হারিল বিনোদ চিতের লাগিয়া | 
ফুলশয্যা কবে বিনোদ রাত্রি হইল শেঘ। 
সেই দিন ভাবে বিনোদ ফিববে নিজ দেশ ।। 
কালরাতে কালক্ষয় যাত্রা করতে মানা । 
এই দিনে জামাই বউয়ে নাহি দেখাশুনা || 
কালরাইত গিয়া বিনোদের শুভবাইত আইল । 
শয়ানমন্দিরে বিনোদ শয়ান করিল || 


ঘরেতে জলিছে বাতি সাজুয়াৰ তারা? | 
শয়ানমন্দিরে মলুযা সামনে হইল খাড়া || 
নিশিরাইত পইড়া আইল৮ ঘুমে চুলে আখি। 
চিত্তে খুসী হইল বিনোদ মলুয়ারে দেখি ॥ 
১ চিমঠিয়া - চিন্টি দিয়া। ২ সুবিস্তরে - ভাল করিয়া, পূর্ণ ভাবে। 
ও চুরপানি - চোর পানি (ব্বী-আচার)-_সূন্যায় ঘটে জল ও পাঁচটি ফল এবং অঙ্গুরী লুকাইয়া রাখা হয়, 
বিবাহের পর বব সেই ঘট হইত্ডে অঙ্গুরী ও ফলাদি বাহির করেন। 
৪ টুপ1স্মৃনায় ঘট। * ধনম্, অর্থ, মুদ্রা 
» মনস্ একরপ গাছের কাঠ। + সাজুয়ার় তারা. সাজের (সন্ধ্যাকালের) তারা৷ । 
৮ নিশিরাইভ. .....আইল স্গর্ভীর রাত্রি হইল । 


মলুয়া ৬৯ 


টার্নিয়। অলেব বাস যতনে ওয়ায । 

মাথা হইতে ঘোমটা বিনোদ টাঁনিয। লামীয় || 
কিবা মুখ কিবা সুখ ভুকর ভঙ্গিমা।' *" 
আন্ধীইব ঘবেতে যেমন জলে কাঞ্চা মোনা || 
এইরূপ দেখিযা বিনোদ হইল পাগল। 
চান্দেব সমান রূপ কবে ঝলমল || 

শিবে না দীঘল কেশ পড়ে কন্যাৰ পায়। 
সেই কেশ লইযা বিনোদ মেধুবীও খেলায || 


“কি কব পবাণেব বন্ধু গন মোব কথা। 
আজি বাঁতে মানা দেও খাও মোব মাথা ॥ 
না ফুটিতে ফুল কেন তুল্যা লও কলি। 
মধু না আসিতে ফলে নাহি আসে অলি।। 
খিধা লাগলে তাপ্তা৪ ভাত জুড়াইয়া সে খায। 
এমন হইতে বন্ধু তোমায না জ্যায ॥ 

পঞ্চ ভাইয়েব বউ নিদ্রা নাহি' গেছে। 
বেড়াব ফাক দিয়া তাবা৷ তোমায দেখিছে || 
ভূঘণেব কণুঝুণ্‌ শব্দ শুনি কানে । 

পবিহাস কববে তাঁবা কালিকা বিহানে | 
পনর্দীমং নিবাইযা বন্ধু আজি কাট নিশি। 
চিত্তে ক্ষেমা দিও বন্ধু না বানাইও দোধী || 


নিবিয়। ঘবেব বাতী অন্ধকাব হইল। 

শুতক্ষণ শুভ বাইত পোযাইয়া গেল || 

পরতাতে উঠিয়া কন্যা বাসি জল দিয়া। 

হাত পাও ধোয় বিনোদ পিড়িত বসিয়া || ১-৭৬ 


১ শুয়ায়-্শয়ন করায়। ২ আন্কাইর অন্ধকার । 


ও মেধুরী-ুচুল লইয়া অঙ্গুলী দিয়া একরূপ খেলা। 
৪ তাণ্াা-গরষ। « পরদীম -পু্দীপ। 


মৈমনসিংহন্গী তিকা 
(১১) 
ঘরে ফেরা 


আজি রাত্রে যাইব বিনোদ আপনার বাড়ী। 
সঙ্গেতে কবিয়া লইব আপনার নারী || 

মায়ে কান্দে বাপে কান্দে কান্দে মাসীপিসী। 
পবের ঘর যায় ঝি কান্দে পাড়াপড়সি |! 
“পবেব লাগ্যা পাল্যা৯ অত কবিলাম বড়। 
আমবাবে২ ছাড়িয়া মাও যাইবা পরেব ঘব ||” 
ডাক ছাড়) কান্দে বাপে বিলাপ কবে মায়। 
“আজি হইতে কন্যা আমাব পবেব ঘবে যায |1” 


বিলাপ নাই সে কব মাও ছাড়হ কান্দন। 
কি কি দ্রব্য দিবা সঙ্গে কবহ সাজন || 


ঝাইল৩ পেটেবা দিল সঙ্গেতে কবিযা। 

সজ মসলা দিল থলিতে ভবিয়া || 

আবও সঙ্গে দিল মাও চিকনেব চাইল। 
তৈলসিন্দুব দিল খৈষা বিনিব ধান || 

“বড় দূঃখু পাইছ মাগো থাক্যা আমাৰ বাড়ী । 
এই জন্মোব লাগ্যা যাইবা অভাগী মায় ছাড়ি || 
ভালা কইবা থাকয৪ মাও শৃতবেধ ঘরে। 
পাড়াপড়সি যাতে মন্দ না কহিতে পাবে ।। 


দধি ভোজন কৰি বিনোদ খাত্রা যে করিল। 
শৃশুর-শাশ্ুড়ীব পায় পনীম কবিল ॥ 
জেঠাখুড়া গুকজনে পবনাম জানায়। 
বিয়া কইর। চান্দ বিনোদ আপন ধবে যায় |। 


১ পালা ₹ পালিয়া । ২ আমরারে ০ আষাদেরে । 
» খাইপ্যালি ; ঝাপি। ৪ থাক্য 7 থাকিও। 


মবুয়। 4১ 
“কি কর বিশৌদের মাও গিরেতে বসিয়। 
তোমার পুত্র বিনোদ আইছে বইদ্রেতে ঘামিয়া | 
কি কব বিনোদেব মাসী ধরেতে বসিয়া! | 
তোমার চান্দ বিনোদ আসে নয়া বউ লইয়া || 
কি কব বিনৌদেব মাসী বৈপা তুমি ঘরে। 
সোনাব ছত্র আন্যা ধব চান্দ বিনোদেব শিবে |1% 


ধানদ্ব্বা দিয়া পবে আঘিয়া পুছিয়া। 
চান্দ মুখ লইল মাযে মুছিযা মুছিয়া || 
মায়ে চবণ বন্য যাদু লইযা পায়েব ধূল!। 
পথে আইতে চান্দ মুখ হইযাছে কালা | 
বউগড়া ১ লইল মা পিড়িতে বসিযা । 
ঘবেব লক্ষ্মী ঘবে মায লইল তুলিযা ॥ 
জযার্দি জকাব দেষ পাঁডাব যত নাবী। 
বাখিল মঙ্গলঘট গঙ্গাজলে তবি || 
মোনাকপা দিধা সবে বউবেধ মুখ দেখে 
খুড়ী মাসী জেঠী যত সবে একে একে | 
এই মতে হইল যত মঙ্গল আচাব। 
এই মত মাষেব সুখ হইল অপাব ॥। 


বাড়ীব শোভা বাগবাগিচা ঘবেব শোতা৷ বেড়া । 

কূলেবৎ শোভা বউ-শাশুড়ীব বুক জূড়াও ॥ 

বউ পাইযা বিনোদেখ মা পবম মুখী হইল। 

ঘবগিবস্থি যত সব যতনে পাতিল ॥| ১-৪৪ 


(১২) 
কাজীব বিচার 


পরেত হইল কিবা গন দিযা মন। 
লুচচা দূঘমন কাজী কৈল বিড়ন্বন || 


£ বউগড়া _ঘউটিকে। ২ কুলের-কোলের * উহা দোহা 


দহ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


বড়ই দুরন্ত কাজী ক্ষেতা অপার। 

চোরে আশ্বা১ দিয় মিয়া সাউদেরে দেয় কার৩ | 
ভালামন্দ নাহি জানে বিচার আচার । 

ফুলের বধূ বাহির করে অতি দুরাচার || 


একদিন দুঘমন কাজী পন্ছে আনাগুনি। 

জল ভরিতে ঘাটে যায় বিনোদের কামিনী ॥ 
দেখিয়া সুন্দর নারী পাগন হইল। 
ঘোড়াতে পোয়ার কাজী চাহিয়া রহিল || 
ভূঁয়েতে বাইয়া৪ তাঁর পরে লম্বা চুল। 
অন্দর বদন যেমন মহুয়ার ফল ॥ 

আখির ফাকেতে« তার নাচয়ে খঞ্জনা । 

এরে দেখ্যা নিত্তি নিত্তি কাজীর আনাগুন। ॥ 
আনাগুনা কইরা কাজী হইল বাওরা*। 
রাখিতে না পারে মন করে পংক্ষী উড়া৭ | 


ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজী কোন কাম করে। 
একবারে বসে গিয়া কুটুনির” ঘরে।| 
গেরামে আছিল দুষ্ট নেতাই কুটুনি। 

তার স্বভাবের কথা কিছু লও শুনি 


বয়সেতে বেশ্যামতি কত পতি ধরে। 
বয়স হারাইয়া অখন বসিয়াছে ধরে || 
বয়স হারাইয়া তবু স্বভাব না যায়। 
কুমন্্ণা দিয়া কত কামিনী মজায় | 
চুল পাকিয়াছে তার পড়িয়াছে দাত। 
এতেক করিয়া অখন জুটায় পেটের ভাত ।। 


১ আশা। - আশয়। € সাউদেরে -সাধুরে। 
ও কার. কারাবাস। ৪ নাইয়া -বাহিয়া। 
«ঘ ফাঁকেতে 5 অবকাশে। ৬ বাওর» পাগণ। 


৭ পংক্ষী উড়া-্পাধী ধেক্প হাত হইতে উড়িয়৷ যায়, তাহার মন সেইরূপ হইল । 
৮ কুটুদিকুই্দী। 


চিত্র নও] 


কাজীব কাজ 


ঞ। যা 
নী যা এ) . | 


মা রা 


বা, 71111 পা . || 
101, 





* ফোড়াতে সোয়ার কাজী চাহিয়া রহিল |1” 
মলুয়া, ৭২ পুঃ 


মলুয়া ৭৩ 


৩ 


কাজীবে দেখিয়। বুড়ি কোন কাম কবে। 
'কাঠালেৰ পিড়ি দিল বৈসনেব তবে || 

“কিসের লাগ্যা আইছুইন১ আইজ দয়ারে আমার । 
কোন জনোব ভাগ্যি মোর নাহি জানি তার ||” 


কাজী কষ “কটুনিলো তরে দিবাম সোনা । 
কবিবা আমাব কাজ হইয়া সামিনা ২ | 
সাতখুন মাপ তোমাব আমার বিচারে । 

এই কাম কবলে তোমাৰ কপাল যাইব .ফিবে | 
যেমন কইবা আমাৰ ধোড়া বনে ছোটা। খায়। 
তেমন কইবা বেড়াইবা ন। গঠিবও দায় | 
ছনৈতে বান্ধিযা দিব তৌমাব ধবখানি। 
ধনদৌলত যোগাইবাম যাহা লাগে আমি || 
পৰ গেবামেতে যাইতে পন্থে আনাগুনি |8 
জলেব ধাটে দেখলাম এক সুন্পব কামিনী || 
পবিচয়-কথা তাব শুন দিযা মন। 

চান্দ বিনোদ সে যে আমার দুঘমন || 
দেশেতে তমব! নাই কি কবি উপায়। 
গোলাপেৰ মধু তায গোববিয়াৎ খাষ | 
চুতান!তা ধইবা তুমি যাঁও তার বাড়ী। 
একলা পাইবা যখন সেই ত জুন্দরী || 
আমাব মনের কথা কইও তার আগে। 
ধনদৌলত তার স্ুবিস্তব লাগে* || 

তাবাষ গাথিয়৷ তাব দিঁধাম গলার মালা | 
দেখিযা তাহাব বপ হইযাছি পাগলা || 


/ জাইছুইন - আসিয়াছেন। ২ সামিনা -সাবধান। ১ গঠিব - ঘর্টিবে। 

৪ পর --- আনাগুনি-ভিন্‌ গে যাইবার জনা আমি পথে চলাফেরা করিতেছিলাম। 

« গোবরিয়া »* গোবরা পোকা (“কে শিখাল তোরে এই বিদো, গোৰর। পোক। হয়ে বপিলি পদ্য, থাক 
থাক্‌ থাক, হয়ে দীঁড়কাক, ঠোকব দিলি শিবনৈবিদো 1” গোপাল উড়ে)। 

» স্মুবিস্বর লাগে তার জনা খব ভাল করিয়। ব্যবস্থা করিব। 

19--1918 8.৭, 
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নিখ! বদি করে মোরে তাল মত চাইয়া । 
আমায় ঘরের যত লারী রইব বান্সি হইয়া || 
পোনা দিয়া বেইর৷ দিবাম সব্বাঙ্গ শরীর | 
সাতখুন মাপ তার বিচারে কাজির | 
সোনার পালগ্ক দিবাম সাজয়া১ বিছান। 
গলায় গাথিয়। দিবাম যোহরের থান || 
দিবাম কাকের কলপী সোনাতে বান্দিয়৷ | 
নাকের বেসর দিবাম তায় হীরায় গড়িয়] ||? 


এতেক বলিয়া কাজী নিজ ঘরে যায়। 

এই দিকে কুটনি মাগি চিন্তয়ে উপায় | 

ভাবিয়৷ চিন্তিয়া নেতাই যায় বিনোদের বাড়ী। 
তিন ডাক মারে তারে নষ্টা দুটা বুড়ি। 

“কি কর বিনোদের মা কি কর বসিয়।। 

অনেক দিনে আইলাম বাড়ীত তোমারে চাহিয়া ২ | 
শুর্িয়াছি নয়া বউ আনিয়াছ ঘরে। 

এই মত স্রন্দর নারী নাহিক সহবে || 

চক্ষে নাই সে দেখি আমি কানে নাই সে শুনি। 
কিমত তোমার বউ দেখাও সেয়ানী 11” 


এই মত নিত্তি নিত্তি আনাগুনি করে। 

এক দিন একলা ঘাঠে পাইল মলুয়ারে | 
কাজীর যতেক কথা তাহারে জানায়। 

একে একে কথা সব কহে মলুয়ায় ॥ 
“তুমিত ঘরের বধু অজ কাঞ্চা সোনা । 

রইয়। শুন আমার কথার কিঞ্চিৎ নমুনা || 
বিচায়ের মালীক কাজী দেশের পরধান। 
কইবাম তার গকল কথা না করিবাম আন | 


১ সারা» সাজ-সভভজাযুক্ত। - * চাহিয়া লাগির | 
ও না--- আন: অন্যথা! ফকিব না। 


মলুয়। ধ্৫ 


তোমার র্লাপ দেখ্যা কার্জী হইয়াছে ফানা১। 
অঙ্গ ভরিয়া তোঁষায় দিব কাঞ্চা সোনা ॥ 
নিখা দি কর তারে ভাল মত চাইয়া ২। 
তার ঘরের যত নারী রইব বাঙ্দি হইয়া | 
সোনা দিয়া বেইবা৷ দিব সব্বাঙ্গ শরীর । 
সাতখন মাপ তোমার বিচারে কাজীর ॥ 
সোনার পালক্ক দিব সাজুয়া বিছবান। 

গলায় গাথিয়া দিব মোহরের থান ॥ 

দিব যে কাকের কলসী সোনাতে বাদ্ধিয়া । 
নাকের বেসর দিব হীরায় গড়িয়া |1” 


ভয় পাইয়া কন্যা কাঁকেব কলসী ভরে। 
একবারে চলে কনা আপনার ঘবে ॥। 

মনের কথা জান্তে না দেয পাছে পাছে যায়। 
শাশুড়ী ঘবেতে নাই না দেখে উপায় | 


আব বার কথাব ফাঁদ ফাদিল কৃ্টনি। 
রোঘিয়। কহিল মলুয়া, “শুনলো কৃট্টনি|| 
স্বামী মোৰ ঘবে নাই কি বলিবাম তরে। 
থাকিলে মারিতাম ঝাটা তব পাকুনা৩ শিরে | 
বয়স গিয়াছে তর মরবি আজিকালি। 
লোকের দূ্ঘমন তুই দুই চক্ষের বালি|। 
কূল বেচ্যা খাইছ তুমি বয়সের কালে। 
সেই মত দেখ বুঝি নাগরিয়া৪ সকলে | 
কাজীরে কহিও কথা নাহি চাই* আমি। 
রাজার দোসর* সেই আমার সোয়ামী | 
আমার সোয়ামী সে যে পব্বতের চুড়া। 


আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া? | 
১ ফাঁণা স্পাগল। ২ চাইয়া বিবেচনা করিয়া । ৬ পাঁকনা _ গ্ককেপযুজ | 
$ মাঁগরিয়া শনপন্জের স্বীলোক।  * চাইস্.শুনিতে চাই। * দোমর - তুলা। 


৭ রণ-দৌত়ের হোড়া শরণক্ষেত্রে যে খোড়া বিপঙ্গকে দলন করিতে ছুটিয়। যায়। 


ণ্ঙ 


মৈমনসিংহ-গীতিক। 


আমার সোয়ামী যেমন আসমাদের চান১। 

না হয় দুঘমন কাজী নউখের২ সমান ॥ 
অপমান্যাও ঝুড়ি তুমি যাও নিজের বাড়ী 
কার্জীরে কহিও কথ সব সবিস্তারি ॥ 

দূঘমন কুকুর কাজী পাপে দিল মন। 

ঝাটার বাড়ী দিয়া তারে করতাম বিরম্বন || 
বাচ্যা থাকন সোয়ামী আমার লক্ষ পরমাই পাইয়া । 
থানের মোহর ভাঙ্গি কাজীর পায়ের লাখি দিয়া || 
আমার স্বামী কাঞ্জাসোনা অঞ্চলের ধন। 

তার সঙ্গে কাজীর সোনার না হয় তুলন ॥। 
জাতে যুসলমান কাজী তার ঘরের নারী। 
মনের আপছুস মিটাক তারা সাত নিখা করি ।।॥ 
সেই মতে আমারে যে ভাব্যাছে লম্পটা । 
কাজীরে জানাইও তার মুখে মারি ঝাটা || 
বয়সেতে বুড়া তুই মা-বাপের বড়। 

তে কারণে ছাড়িলাম যাও নিজ ঘর ||" 


অপমান পাইয়া তবে নেতাই কুটুনি। 

সকল কথা কয় তবে কাজীর সামনি | 
শুনিয়া দুঘমন কাজী গুসা* যে হইল। 
পরতিশোধ দিতে তবে সল্লা" যে আটিল | 
বিনোদের উপরে কাজী পরণ1৮” জারি করে। 
হুকম লিখিয়৷ দিল পরণা উপরে | 


১ চানজ্জচাদ। ঘ নউখের- নথের। 

* অপমানযা- অপমানকারী। 

& মনের ---কৰি- তাহারা সাবা নিখা করিয়া তাহাদের মনের আপশোদ মিটাফ। 
* সানি» সামনে । * গুসা গোস্া! (বাগানিত)। 
৭ স্লাসুকূপরাষশ | «* পরপান্ পরওয়ানা । 


বলুয়া থ্থ 


সাদি কইরাছ তুষি গেছে ছয়মাস। 

নজব মরেচা১ বইছে তোমাৰ অপরকাশং || 
আজি হইতে হপ্তা মধ্যে আমাঁব বিচটকে | 
নজব মবেচা তুমি দিবা দেওয়ানেরে ॥ 
নজব মবেচা যদি নাহি দেও তুমি। 
বাজেপ্ত হইব তোমাৰ যত বাড়ী জমী ||! 


পবণা হইল জাবি বিনোদে উপবে। 
ভাব্যা নাহি পায় বিনোদ কোন কাম কবে | 
পঞ্চশত বপ্যা* সে যে কমবেশী নয় 
কোথায পাইব বিনোদ ভাবয়ে চিন্তয় || 
ফানা৪ বেকবার« হইয। ভাবিয়া! চিত্তিয়]। 
এই মতে হপ্তা কাল গেল যে চলিয়া | 
আৰ বাব পবণা কাজী জাহীব কবিয়া | 
বাজেপ্ কবিল জমী ঝাণ্ডা গাৰি* দিয়া || 


স্ুখেতে আছিল বিনোদ কপালেব ফেবে। 
আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে মাখাব উপবে | 
ঘবেব ধান ফুবাইয়া দুঃখেতে পড়িল । 
হালে বলদ বেচ্যা কিন্যা বিনোদ খাইল | 
দাধেব গাই বেচ্যা খাইল ভাবিয়া চিত্তিঘ। | 
বিনোদেব মাও কান্দে মাথা থাপাইয়া? || 
বঙ্গিনা৮ আটচালা ধব তাও বেচা খাইল। 
একখানি ধব মাত্র বাডীতে রহিল || 


১ নজর মরেচা _ বিবাহের সময় দেওয়ানকে নজর দিতে হইত, এই নজরের নাম “নজর যরেচী”' | 
২ অপরকাশ- অপৃকাশ, তু্ি দিয়েছ এরূপ প্রকাশ নাই--অর্থ থ দেও নাই। 


ও রূপ্যা 5 (রূপায়া) রৌপামুদ্রা। ৪ ফানা- উন্মাদবৎ। 
« বেকরার» অন্থিরচিত্ত , চক্রকুষারের মতে 'বেহ'স'। 
* ঝা গারি-বংশদণ্ড পু'তিয়া। ৭ থাঁপাইয়া - থাবরাইয়া। 


” রঙ্গিনা -কাককার্ষেয সজিত। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


সেও খানি বেচে কিনা ভাবে মনে মন। 
“গানের তলাতে রইবাম করিয়া শয়ন || 
আমি 'রইলাম গাছের তলায় তাতে ক্ষতি নাই। 
প্রাণের দোসর মলুয়ারে রাখি কোন ঠাই || 
বড়াকালে মাও ষোর বড় পাইল দৃঃখ। 
উবাসে কাবাসে তার শুখাইল মুখ ||? 


এক দিন কয় বিনোদ মলুয়ারে চাইয়া ১। 
“বাপের বাড়ীত যাও তুমি মায়েরে লইয়া || 
পঞ্চ ভাইয়ের বইন তুমি দুঃখ নাহি জান। 
ফলছিটুরি২ নাহি সয় তোমার পরাণ | 

ভালা কাপড় ভালা চোপুর উবাস* নাহি জান। 
কেমন কইরা অত দূঃখ সহিবে পরাণ ॥ 

মাও আছে বাপ আছে আছে সোদর ভাই। 
ভালবাস্যা রইবে তুমি তাহাদের ঠাই ॥ 

কড়ার ভিখারী আমি রইবাম গাছের তলে। 
অত দুঃখ তোমার নাহি সহিবে শরীলে ||. 


শুনিয়া মলুয়া তবে কহিতে লাগিল। 
“বাপের বাড়ীর যত সুখ বিয়া হইতেই গেল || 
বনে থাক ছনে থাক গাছের তলায়। 

তুমি বিনে মলুয়ার নাহিক উপায় || 

সাত দিনের উপাস যদি তোমার মুখ চাইয়। | 
বড় জুখ পাইবাম তোমার চনামিতি* খাইয়া || 
রাজার হালে থাকে যদি আমার বাপের বাড়ী । 
মলুয়া নহছেত সেই সুখের আশারী* || 
শাকভাত খাই যদি গাছতলায় থাকি । 

দিনের শেঘে দেখলে মুখ হইবাম সুখি || 


১ চাইয়া ₹লক্ষা করিয়া ২ ফুলছিট্‌কি ফুলের ঘ। (ছিটুকি -- চাবুক)। 
ও উবাস-উপবান। ৪ শয়ীলে-শরীকে। 


* চমুামিতি - চরণাসৃত। » আশারী -:আশান্তি, ইচছুক। 


মলুয়া ৭) 


পিরখিমির১ সুখ মোর তোমার পায়ের ধূলা। 
বাপের বাড়ী না যাইবাম আমি ত একেলা |1” 


বিদেশে যাইতে বিনোদ মনে কৈল স্থির। 
এই কথা শুনা মলুয়া উতকাৎ অস্থির || 
“ন| দিব প্রাণের বন্ধু না দিব ছাড়িয়া। 
ছাড়িব আভাগা পরাণ উবাস করিয়া ॥ 
আঞ্চন পাতিয়া থাকবাম গাছের তলায়। 
বনেতে ধুরিবাম ঠিক কহিলাম তোমায় || 


(১৩) 
নিদারুণ অর্থকৃষ্ট 


নাকেব নথ বেচ্যা মলুয়া আঘাঢ়মাস খাইল। 
গলায় যে মতিৰ মালা তাঁও বেচ্যা খাইল ॥ 
শায়ণমাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়, বেচে। 
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে॥ 
হাতের বাজ বান্ধা দিয়া ভাদ্রমাম যায়। 
পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়া আশ্বিনমাস খায় ॥ 
কানের ফুল বেচ্যা মনুয়া৷ কাত্িক গোয়াইল। 
অঙ্গের যত সোনাদানা সকল বাদ্ধা দিল || 
শতালিও অঙ্জের বাঁস হাতের কষ্কণ বাকী। 
আর নাহি চলে দিন মুঠি চাউলের খাকী || 
ছেড়া কাপড়ে মনুয়ার অঙ্গ নাহি ঢাকে। 
একদিন গেল মলুয়ার দুরন্ত উবাসে || 

ঘরে নাই লঙ্ষ্ীর দানা এক মুইঠ খুদ। 
দিনরাইত বাড়তে আছে মহাজনের সদ | 


১ পিরধিষির _ পৃথিবীর | ২ উতকা _উতালা | 
ও খাড়,- মল | £ শতালি- একশত তালি। 


মৈমনসিংহ-গীতিক। 


শাক সাজন| খাইয়া তবে দই দিন যায়। 
দেখিয়া সোয়ামীর মুখ বৃক ফাটা যায | 
আপনি “উবাস থাকা পরে নাহি কয়। 
সোয়ামী-শাশুড়ীব দুঃখু আর কত সয়।। 
লাজত মানের ভয় আর নাই রক্ষা ।১ 
অখন করিবে মাত্র বাড়ী বাড়ী ভিঙ্ষ। || 


এরে দেখ্যা চান্প বিনোদ কোন কাম কবিল। 
ঘরেব স্ত্রীব কাছে কিছু ফুইদৎ না কবিল॥ 
মায়েৰে না কইয়৷ বিনোদ রাব্র নিশাকালে। 
বৈদেশে কবিল গেলা পোঘমাস্যা দিনে || 


(১৪) 
মদৃষ্টের ফের 


এমন দুঃখু কালে কার্জী কোন কাম কৰে। 
ফিবিযা পাঠাইল সেই নেতাই কুটুনিবে || 


কৃট্টনি আলিয়। কয় “বড় বাপের ঝি। 

পরেব লাগা দুঃখু কইরা তোমাৰ হইব কি।। 
কাজীব ঘবে গেলে দাতে কাট্যাণ খাইবা সোনা । 
উপাস করিয়া কেন হও ক্ষিধায় ফান! || 

এই মুইঠ চাউল নাই ধরেতে তোমার । 

এমন শরীরে দূঃখু কত সহে আব।। 

ফিবিয়া পাঠাইল কাজী তোমার দোয়াবে& । 
মরি করিয়া তুমি সাদি কর তাবে।। 

ধান ভান সূতা কাট না সাজে তোমায়। 

এমন অঙ্গে ছিডা কাপড় শোভা নাহি পাষ 


১ লাজত --- রক্ষা স্লা এবং যানের তয় আর যক্ষা কর! যায় না। 
ৎ ফুইদ সম (স্ফুট) পুকাশ। 
« ফাটা »কাটিয।। ৪ দোয়ারে » মু়ারে। 


মলুয়া ৮১ 
নাকেতে বেসর নাই কানে নাই ফুল। 
সব্ধাঙ্গ হইয়াছে তোমার ধুতুরার ফুল ।। 
সোনায় জড়িয়া দিব অঙ্গ যে তোমার। 
কাজীরে করিয়া সাদি ঘরে যাও তাঁর |” 


রক্তজবা আখি কন্যা কৃটটনিরে কয়। 
“কাটা ঘায়ে লুনের ছিটা আর কত সয়॥ 
বিদেশে গিয়াছে সোয়ামী বড় পাই তাপ। 
তর মুখ দেখলে কুট্টনি মোর বাড়ে পাপ 
আন্ধাইরে কা্টব আমি দ্‌ঃখের দিবারাতি। 
কাজীরে কহিও তার মুখে মারি লাথি | 
পবের ধান বান্যা খাই এও বড় জুখ। ১ 
তর কথা শুন্যা আমি বড় পাই দুখ ।| 
ভিক্ষা করি খাই যদি দুয়ারে দুয়ারে 
কড়াব আশ! নাহি করি দুঘমন কাজীর ধারে || 
পঞ্চ ভাই আছে মোর যমের সমান। 

তর যে কাটিব নাক কাজীর কাটব কাণ।। 
পরানে মাবিব তরে মুখ থুবরিয়া | 

বাপের বাড়ী দেই আগে পত্র পাঠাইয়। || 


বৈমুখ হইয়া বুড়ী বাড়িতে ফিরিল। 

কত কষ্ট করে তবু স্বীকৃুরিং না গেল।। 
সোয়ামী বিদেশে গেছে বাড়ী হইল খালি। 
পাড়াপড়শির যত লোক করে বলাবলি ॥ 


এই কথা শুনল যদি মলুয়ার মায়। 
পঞ্চ ভাইয়েরে দিয় খবর পাঠায় || 
সাজ্যা আইল পঞ্চ ভাই বাপের বাড়ী নিতে। 
পঞ্চ তাইয়ে দেখ্যা মলুয়৷ লাগিল কালদিতে | 


১ পরের --- সুখ পরের ধান বানিয়া খাই, ইহাও আমার খুব সুখ । 
* গ্বীকুষি স্বীকার । 


মেমনসিংহশ্গীতিকা 
ভাইয়ে বইনে মিল্যা কালে গল! ধরাধরি। 
“এমন দূঃখের কথা কেমনে পাশরি | 
পঞ্চ তাইয়ের বইন আছ্লা ১ বড় আদরের । 
ভাল দেখ্যা দিলাম বিয়৷ কপালের ফের ॥ 
পঞ্চ বউয়ের অঙ্গে নাহি ধরে সোনা । 
তোমার জঙ্গ থালি দেখ হইয়াছি ফানা | 
অঙ্গেতে সৈলান২ বসন শত জোরা তালি। 
ধুলামাটী লাগ্যা বইনের অঙ্গ হইছে কালি | 
খালি তুমে পইরাও বইন শুইয়৷ নিদ্রা যায়। 
শীতল পাটা ঘরে দেখ তুল্যা রাখছে মায় || 
ঘুমাইতে না পার বইন মশার কামরে। 
আবের পাখা ঝালুয়াইর৪ মশইর টাঙ্গাইল* তোমার ঘরে || 
তাত ফালাইয়৷ ভাত খাও বাপের বাড়ী। 
উবাস কইরাছ বইন শুন্যা দুঃখে মরি | 
অত খেজালত আর না টানায় প্রাণে । 
সোয়ারী* পাঠাইব বল কালুকা বিয়ানে ॥ 
ধানে চাউলে গোলা ভরা কত লোকে খায়। 
আমাৰ বইনের উবাস প্রাণে বরদাস্ত না পায়।। 
বার বছর পালছে মায় কোলেতে করিয়া । 
কড়ার কাম ন। করছে বহন বাড়ীতে থাকিয়া | 
আলুফা' জিনিঘ যত কেউ না খাইয়।। 
ছোট বইনের লাগ্যা রাখছে ছিকায় তুলিয়৷ ॥ 
এও কথা শুন্যা মাও হইছে পাগলিনী। 
তিন দিন ধরা। মায় না খায় অনুপানি || 
বাপের বাড়ী না যাও যদি কাইল বিয়ানে তুষি। 
উবাস থাকিয়া মায়ে ত্যজিব পরানি || 


১ আহ্থলা ₹ ছিলে। ২ নৈলান-মলিন। ও পইরা 2 পড়িয়া । 
৪ ঝালুয়াইর - ঝালরযুড, জথব। 'ঝালুয়া' নাক স্থানের । « টাঙ্গাইল -- টাঙানো আছে। 
৬ সোয়ারী --পান্ধি বা ভুখি। ৭ আনুকা - দুক্ঘাপ্য। 


মলুয় ৮৩ 


ঘরে নাহি জলে জাল১ সন্ধ্যাকালে বাতি। 
তেরাব্র কাল্দিয়া মাও পোহাইয়াছে বাতি ||” 


পঞ্চ ভাইয়ের গল! ধইর। কান্দয়ে জুন্দরী। 
“কি কহিবাম দূঃখের কথা কইতে নাহি পারি ॥ 
তালা ধরে দিছল৷ বিয়া ভালা বরের কাছে। 
কেমনে খণ্ডাইবা দুঃখ কপালে যা আছে॥ 
শুশুরবাড়ীত থাকবাম আমি করিয়াছি মন। 
সেইত আমার গয়া-কাশী সেইত বৃন্দাবন || 
মা-বাপের সেবা কর তোমরা পঞ্চ ভাই।. 
শাশুড়ীর সেবা কইর। ধর্ম আমি চাই ॥ 
ঘরেতে আছয়ে বড়া থইয়াৎ কেমনে যাইবাম | 
মায়েরে কহিও আমি সেইখান না থাকবাম | 
পঞ্চ তাইযেব বউ আছে দেখ্যা তারার মুখ । 
কিছু ত মায়েব তবু ঠাণ্ডা রইব বুক | 

বুড়া শাশুড়ী আমার পুত্র নাই ধবে। 

কি দেখ্যা মাষেব কও এই দূঃখু পাশরে ||” 
এই কথা শুনিয়া তবে তার পাঁচ ভাই! 
জানাইল সকল কথা বাপ-মায়ের ঠাই ॥ 


সুতা কাটে ধান ভানে শারশুড়ীরে লইয়া । 
এই মতে দিন কাটে দূঃখু যে পাইয়া || 
মাঘ-ফাল্গুন গেল মলুয়ার ভাবিয়া চিন্তিয়া। 
চৈত্র-বৈশাখ গেল আশায় রহিয়া | 
জ্যষ্ঠমাস আম পাকে কাউয়ায়৩ করে রাও। 
কোন ৰা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাও । 
আইল আঘাঢমাস মেঘের বয় ধারা । 
সোয়ামীর চান্স মুখ না যায় পাশরা | 


জাল - (জাল) উদ্ুনের আগুন । 
২ খইয়।স থুইয়া। * কাউয়া-কাক। 


সৈমনসিংহ-গীতিকা। 


মেধ ডাকে গুরু শুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া | 
সৌঁয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া | 
শায়ন মাসেতে লোকে পূজে মনসা । 

এই মাসে আইব সোয়ামী মনে বড় আশা || 
শায়ন গেল তাদ্র গেল আশ্বিন মাস বায়। 
দূগণাপৃজা আইল১ দেশে শব্দে শুনা যায়। 
মনের দূঃখ মনে রইল আশ্বিন মাস গেল। 
পূজার কালেতে সোয়ামী ধর না আসিল | 
যার ধরে পুত্র নাই তার কত দৃঃখ। 
পূজার উচচছবে২ তার পরাণে নাই সুখ | 


কাতিক মাসেতে বিনোদ বিদেশ কামাইয়া৩। 
ঘরেতে আইল বিনোদ মায়েরে ডাকিয়া | 
দিন নাই রাইত নাই মায়ের আখি ঝুড়ে। 
মা বলিয়া কে ডাকল আইজ দুঃখিনী মায়েরে || 
কামাইর টাক। দিয়া বিনোদ নজর আদি দিল। 
বাজেণ্ডঃ$ আছিল জমী খালাস হইল || 
আটচাল৷ বাদ্ধিন বিনোদ যতন করিয়া । 
হরঘিতে *শুইল বিনোদ মলুয়ারে লইয়। ॥ 
বিরহ-বিচেহ্ছদের কথা দুঃখের কাহিনী । 
একে একে বিনোদেরে শুনায় কামিনী || 
মেওয়। যিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল। 
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ॥ 
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ। 
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক ॥ 
তার থাকা মিঠা যদি পায় হারালো ধন। 
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন | 


১ জাইল -আসিল। ২ উচ্বে শ উৎসবে । 
৬ ফাষাইয়া অর্জন করিয়!। 
& যাজেধ -- বাজেয়াপ্ত, যাহা জনিদারকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। 


মনুয়া ৮৫ 
(১৫) 
হুরত্ত সমহ্যা 


এই যতে সুখে দুঃখে দিন বইয়া যায়। 
অপরেতে হইল কিবা শুন লমুদায় || 
দূরত্ত দুঘমন কাজী কোন কাম করে। 
সর্জা করিয়া বিনোদেরে ফালাইল ফেরে ॥ 
পরণা করিল জারি বিনোদের উপর। 


“পরমা সুদ্ধর নারী আছে তোমার ঘর | 
সিন্গুকি১ জানাইল বার্তা দেওয়ান সাবের কাঙ্ছে। 
পরীর মত নারী এক তোমার ঘরে আছে।। 
পরণা করলাম জারি তোমার উপর । 

আজি হইতে হ্ডাকাল দিনের ভিতর || 
তোমার ধরের নারী দিবা দেওয়ানের কাছে। 
এতেক করিলে তোমার গর্দান যদি বাচে।॥ 
হপ্তা হইলে পার হইবে মরণ। 

পবণা করিলাম জারী এই বিবরণ || 


হাটুতে পাতিয়া মাথা চিন্তে বিনোদ ঘরে। 
হরিণা পড়িল যেমন বাষের কামরে | 

ষমে মাইন্ঘে* টানাটানি বিনোদে লইয়া । 
দারুণ বিধাতা দিছে কপালে লিখিয়া | 

হণ্ডা হইলে পার পেয়াদা মির্দা আসি। 
ধরিয়া বাধিয়৷ বিনোদের গলায় দিল ফাঁসী || 
বিনোদেরে ধইর্যা নেয় কাজীর বরাতেও। 
বিচার বরিয়া কাজী লাগিল কহিতে | 
“ছকুম তাঁমিল নাই করহ আমার 

রাখিছু জুন্পর নারী ধরে আপনার ||" 


১ সিঙ্গুকি -ওপচর | ২ সাইনৃঘে _মানূঘে। ও বরাতে সসশুখে। 
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হুকুম করিল কাজী পেয়াদা পশ্চানে৯। 
“বিনোদেরে লইয়৷ যাও নিরলইক্ষার ময়দানে || 
জেতায়২ রাখিয়া তারে কব্ষরে মাটি দিও। 
তার ঘরের নারীরে কাড়িয়৷ আনিও ॥ 
জাঙ্গিরপুরে বাস করে দেওয়ান জাহাঙজির | 
তাহার হাউলীতেও নিয়া করিও হাজির ||” 


হুকুম পাইয়া যত পেয়াদা সির্দাগণ। 
বিনোদে ধরিয়া লয় নিরলইক্ষার চর || 
বিনোদের মায় কান্দে মাটিতে পড়িয়া। 
“হায় হায় আমার যাদু গেলরে ছাড়িয়া || 

যমে যদি নিত পত্রে লা থাকিত আড়ি। 
মাইন্ঘের হাতে গেল প্রাণ কেমনে পাশরি& || 
পিঞ্জবের পাখী মোর হৃদযের নলি। 

একেবারে গেল মোর বুক কইর্যা খালি ||” 


শিয়বে বইস্যা মলুয়া মায়েবে বুঝায়। 

মলুয়ার চক্ষের জলে জমিন ভাইস্যা যায়| 
কালদিয়৷ কাটিয়া মুলুয়া কোন কাম করে। 
পঞ্চ ভাইয়ে লেখে পত্র আড়াই অক্ষবে€ | 
বিনোদে ধরিয়া নিল কাজীর পেয়দায়। 
কাজীর হুকুম কথা লিখে সমুদায় | 

পত্র লিখিয়া মলুয়া কোন কাম করে। 
কোড়ার মুখে দিল পত্র অতি যতন করে ।। 
বহুকালের পালা কোড়া ইসারাতে জানে। 
উইরা গেল লোণার কোড়া ভাইয়ের বিদর্মানে | 


» পশ্চানে ০ পশ্চাতে ? ৎ জেতায়-জীবিত অবস্থায়। 

* হাউলী » হাবিলি, প্রাসাদ, বড়লোকের বাড়ী । 

৪ পাশরি- বিস্মৃত হই। 

« আড়াই অক্ষরে মদ অপ কথায়। ময়নামতীর গান, ধর্দুপৃর্জার কখ। প্ডৃতিতে আমক়্! “আড়াই অক্ষয়ের 
বয়্ে”র ফখা অনেকবার পাইয়াছি। 


মলুয়া ৮৭ 
পত্র পইড়া পঞ্চ ভাই কোন কাম বরে। 
লাঠি-ধাটা লইয়া যায় নিরলইক্ষার চরে | 
হারামি কাজীর পেয়াদা৷ কাটছে কবর। 
পঞ্চ ভাই উপনীত হইল তদাম্তর || 
লাঠি মাইরা বিনোদেরে আছান১ করিল। 
নয়া বইনের কাছে পাছুরী, চলিল। 


দেখে বিনোদের মাও মাটিতে পড়িয়া । 

আছাড়ি পাছাড়ি কান্দে পুত্রেরে ডাকিয়া || 

উুন্য ঘর পইড়্যা রইছে নাহিক সুন্দরী । 

রাবণে হরিয়া নিছে শ্ীরামের নারী | 

খালি পিজরা পইড়া রইছে উইরা গেছে তোতা । 
নিব্যাছে নিশার দীপ কইরা আম্বাইরতা * || 

পঞ্চ ভাইয়ে গড়াগড়ি মাটিতে পড়িয়া । 

চান্দ বিনোদে কান্দে মলুয়ারে ডাকিয়া || 

বুকের পাগ্ুর ভাঙ্গে বিনোদের কান্দনে । 

যার অন্তরায় দূঃখ সেই ভাল জানে || 


“পইরা রইছে জলের কলসী আছে সব তাইঃ। 
ধরের শোভা মল্পু আমার কেবল ঘরে নাই || 
পইরা রইছে ধর-দরজা পাটির বিছবান।। 

কোন জনে হরিয়া নিছে আমার কাঞ্চা সোনা || 
পইরা রইছে বাগ-বাগিচা সকলি আন্ধাই। 

কোন বা পথে গেল মলুয়া৷ উদ্দিশ না পাই || 


কাপিয়৷ কাটিয়া বিনোদ কোন কাম কবে। 
হাইরা*ৎ পিজরার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসে কোড়ারে | 


১ আছান-মুক্ত। * পাছুরী- পশ্চাৎ। 
৬ আস্ধাইরতা৷ -আীধার। ৪ সব তাই-সকল জিনিষই | 


« হাইরা ০ ছাড়িয়া, হাড়িদের পৃশ্তত? অথবা হাণ্ীর (হাঁড়ির) মত বৃহদাকৃতি। 


৮৮ 


১ ফিরা ০ শপথ। 
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“বনের কোড়া মমের কোড়া জন্মকানের তাই। 
তোমার অন্য যদি আমি মনুয় উদ্দিশ পাই ||" 
সায়েরে লইয়া বিনোদ কোড়া সঙ্গে লইল। 

বাড়ীর ছাইড়া বিনোদ দেশান্তর হইল |! 


(১৬) 
দেওয়ান সাহেবের হাউলীতে মললয়া 


হাউলাতে বসিয়া কান্দে মলুয়া সুশ্রী | 

পালক্ক ছাড়িয়া বসে জমীন উপরী | 

আরাম খানা আরাম পিনা আইন্যাছে বান্দিরা | 
সাহুনে খাঁড়।৷ দেওয়ান সাব মাথার দিছে কিরা ১।। 


“আমার মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও | 
দুধ্মনি করিয়া আর মোরে না ভারাও | 

আরাম খানা খাইয়া বস পালম্ক উপরে। 
পিখিমীর সুখ আইন্যা দিবাম তোমারে ॥ 
দিল্লি হইতে আইন্যা দিবাম অগ্নি-পাটের সাড়ি। 
নাকের বেপর দিবাম তোমায় কাঞ্চা সোণায় গড়ি | 
বাঙশী দাসী আছে ধত লেখাযুখা নাই। 

অনুগত হইয়া তারা মানিবে ফরমাই (স)।। 
পালক্ষে বসিয়৷ তুমি করিবে জারাম। 

ভনাবে থাকিবে বালা হইয়া গোলাম 1" 


হরিণ পড়িয়। যেমন বাষের কামড়ে । 
কাইলসা কাইলা৷ কয় মলুয়া দেওয়ানের গোচরে | 
“বার মাসের বর্ত২ নোর নয় মাস গেছে। 
পরস্তিষ্টাও করিতে আর তিন মাস আছে।॥ 
শুন শুন দেওয়ান সাব কহি যে তোমারে। 
পরতিজো। করছ তুমি আমার গোচরে | 


২ বর্তশ্হ্ত। ৬ পরত স্.পৃতি্া।। 


মলয় ৮৯ 


না খাইব উচিছুষ্ট অন্ন না ছুইব পানি। 
'এক জালে বাইব অনু আলু ও আলুনি ॥ 
পাঁলক্কে শুইতে মোর দেবের আছে মানা 
জমিনে শুইৰ আমি আঁচিল বিছানা ॥ 
পরাচিত্ত১ করি আমি বত না ভাঙ্গিব। 
পরপুকঘের মুখ কতু না দেখিব ॥ 

এই তিন মাস যোর না৷ আইস অন্পরে। 
সময় হইলে গত বলিবাম তোমারে ॥ 
এহার অন্যথা হইলে হইবা দুষ্মন। 
বিঘ-পানী খাইয! আমি ত্যজিবাম জীবন ||" 


এক মাঁস দূই মাস তিন মাস গেল। 


তিন মাস পবে দেওয়ান কোন কাম করিল ॥| 
মুখেতে সুগন্ধি পান অতি ধীবে ধীবে। 


জুনালী২ কমাল হাতে দেওযান পশিল অনরে || 
দেওযানে দেখিযা মলুযা বড় ভয় পাইল। 
বাঘের কামড়ে যেন হবিণা পড়িল॥। 


“তিন মাস গেছে কন্যা ভাড়াইয়া আমায়। 

সত্য করিয়াছ কন্যা ভাবিতে যোয়ায়ও | 

জমিন ছাড়িয়া আস পালঙ্ক উপবে। 

অন্তবে হইয়া খুসী ভজহ আমারে | 

দিলারাম কন্যা তুমি কব দেল খোস। 

তোমাব স্বামীর মুক্ত করব না রইব আপৃশোঘ ||" 


কন্যা বলে “কাজী মোবে বড় দুঃখ দিল। 
অবিচার করি মোর সোয়ামীরে মারিল | 

কিবা মুক্তি দিবা স্বামীর কি কহিবাম তোমারে । 
জেতায় রাখ্য। কব্বর দিছে নিরলইক্ষার চরে | 


১ পরাচিত্ত শুপুায়শ্চিত। 
₹ জুনালী - সোনালী । ও যোয়ায় _ যোগ্য হয়। 
12--1918 8. গা. 


৯) 
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হেন কাজী থাকৃতে নহে মলের সিলন। 
যত দুঃখ দিল কাজী না হয় পাশরণ।1” 


হুকুম করিয়া দেওয়ান কোটালেরে বলে। 
“কাজীরে ধরিয়া শীঘ দেও নিয়া শুলে 11” 
পরণা হুকুম লইয়া পেয়াদা মির্দা যায়। 
দিনে মনের দুঃখ মলুয়া মিটায় || 

খুরী হইয়া মনুয়া তবে দেওয়ানে কহিল। 
বার মাসের বাব দিন বাকী মাত্র রইল || 
এই বার দিন তুমি বারদন্তি কবিয়া | 

কোড়া শিকারে যাইতে সাজা ও তাওয়ালিয়।১ || 
জানহ সোয়ামী মোর ভালত শিকারী । 
সদাকাল ঘরে থাকি আমি তার নারী ॥ 
বিস্তর জানিলাম আমি শিকারের ফল্দি। 
একেবারে শতেক কোড়া করি আমি বন্দি|।'' 


দিন ক্ষেণ সুস্থির হইল যাইতে শিকারে । 
হেথায় সুন্দরী বন্যা কোন কাম করে । 
ভাইয়ের কাছে পত্র লেখে সন্ধান করিয়া | 
যত্ব করি পালা কোড়া দিল উড়াইয়া || 

পঞ্চ ভাইয়ে পত্র পাইয৷ পানৃসী নাও করে ২। 
ছল করিয়া তারা কৌড়া শিকার ধরে || 
বিস্তারও ধলাই বিল পদাফুলে ভরা। 

কোড়া শিকার করতে দেওয়ান যাঁয় দুপুর বেলা | 
সঙ্গেতে মলুয়া কন্যা পরমা সুন্দরী । 

পানুসী লইয়। পঞ্জ ভাই লইলেক ঘেরী | 


১ ভীওয়ালিরা বড় নৌকাবিশেষ। 
* পানৃসী --. করে-পানসি নৌকা ভাড়া ফরে। 
* বিস্তার পন্ড, বিজ্্ুত। 


১ উবুত-্উপুড়। 


মলুয়া ৯১ 
লাঠির বাড়ীতে ছিল যত দাবী মাঝি। 


'উবৃত১ হইয়া জলে পড়ে কবে কাজিমাজি ২ 


পঞ্চ তাইয়ের পার্সীখান! দেখিতে স্তন্র। 
লম্ফ দিয়ে উঠে কন্যা তাহাব উপব || 
আষ্ট দাবে মারে টান জ্ঞোতি বন্ধুজনে | 
পঙ্ধী উড়া করে পান্সী ভাইঙ্গা পদ্াবনে || 
সোয়ামী সহিত মলয় যায বাপেব বাড়ী । 
রাম উদ্ধাৰ কবে যেন আপনাব নাবী || 


( ১৭) 

আত্মীয়গণের নিষ্ঠুরত| 
এ দিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন। 
দৃগ্ঘনি কবিল যত জ্ঞাতি বন্ধুগণ || 
কেহ বলে মলুযা যে হইল অসতী। 
মুপলমানের অন খাইয। গেল তাৰ জাতি || 
তিন মাস ছিল মলুয। দেওযাঁন সাবেব ঘবে। 
কেমনে বাখিল গ্রাণ মা জানি কি মতে | 


বিনদের মামা সে যে জাতিতে কুলীন। 

হালুযা দাসেব গুঠীব মধো সেই ত প্রবীন || 
“ভাইগুনাও বউযেব হাতেন ভাত খাইতে নাহি পানি 
জাতিতে উঠুক বিনোদ পবাচিন্তি কবি|| 

সগ্বন্ধে বিনোদেব পিঁপা কুলে বড আীঁক। 

দে কয “আমাব কখা না শুণিলে পাপ 

তিন মাস রইল কন্যা দেওয়ান সাহেব ঘরে। 

কি দিয়া রাইখ্যাছে পবান কে কহিতে পারে |”? 
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ কোন কাম করিল। 
ধাল্ণের পাতি দিয়ে পরাচিত্তি করিল || 


২ কাঞজিমাজি-ুট্েচামেটি |. ৩ ভাইগৃলা-ভাগে।  £ পাতি ব্যবস্থা । 


সৈমনসিংহ-গীতিক। 
পরাচিত্তি করিয়া বিনোদ ত্যজে ঘরের নারী । 
আন্ধারে লুকাইয়। কান্দে মলুয়া সুন্দরী | 
“কোথা' যাই কারে কই মনের বেদন। 
স্বামীতে১ ছাড়িল যদি কি ছাড় জীবন |1” 


পঞ্চ ভাইয়ে বলে 'বইন লা কান্দিও তুমি। 
শীঘ কইরা! বাপের বাড়ী লইয়া যাইবাম আমি || 
ভাত-কাপড়ের অভাব নাই চিন্তা ন। করিও। 
বাপের বাড়ী থাকবা তুমি পরম সুখী হইও ||” 


বাপে বুঝায় ভাইয়ে বুঝায় না বুঝে সুন্দরী । 

“বাইর কামুলী২ হইয়া আমি থাকবাম সোয়ামীর বাড়ী । 
গোবর ছিডা দিয়াম আমি সকাল-সন্ধ্যাবেলা | 

বাইরের যত কাম আমি করিবাম একালা | 

অনুজল না নিতে না পারিৰ আমি । 

ভালা দেইখ্যা বিয়া কর সুন্দরী কামিনী ||” 

পঞ্চ ভাইয়েরে মলুয়া কয় মাথার কির৷ দিয়া। 

“ভাল দেইখ্যা সোয়ামীরে আগে করাও বিয়া | 

বুড়ি শীশ্তড়ী মোর না দেখে ন৷ শুনে। 

কেমন কইব্যা কাটবে দিন এমন গুঁজরাণে৪ | 


জ্ঞাতি বন্ধু মিলি তবে বিবাহ করায়। 
বাইর কামুলী মলুয়ার মনে দুঃখ নাহি পায়। 
বাইর কামুলীর কাম করে মনের সম্ভোঘে। 
সতীনেরে রাখে কন্যা মনের হরঘে || 
তথাপি মলুয়া নাহি যায় বাপের বাড়ী। 
যতন করিয়৷ সেবে সোয়ামী-শাশুড়ী ॥ 


১ ্থানীতে বাদী । ২ বাইর কামুলী ০যাছিরের দাসী। 
* ছিডা ছিটা, ছুড়া। & গুজরাণে - অবস্থায়, হালে। 


মলুযা ৯৬ 
(১৮) 
মৃতের জীবনপ্রাপ্তি 


শুইয়াছিল অভাগী মাও আপনার ঘরে। 
স্বপন দেখিল সে রাত্র নিশাকালে | 

ধূমতে উঠিয়া বিনোদ ভাতের দিল তাড়া । 
অতাগী মায় উইঠ্যা বলে চাউল নাই কাড়া১ ॥ 
বিনোদ কহিছে মাও শুন মোর কথা । 
“শীগৃগীর কইরা রান্ধ ভাত খাও মোর মাথা || 
কোড়া-শিকারে আমি যাইবাম দূর স্থানে। 
বিদায় মাঁগিছি মাও তোমার চরণে 11” 


রাধিতে বাড়িতে ভাত দেরী নাহি সয়। 

ধরে ছিল পানিভাত তাই খাইয়া লয় || 
পানিভাত খাইয়া বিনোদ পন্থে মেলা দিল। 
কোড়া-শিকারেতে যাইতে মায়ে পন্নামিল২ || 
ডাইন হাতে হাইরা পিজ্রা বাম হাতে কোড়া। 
দূপইরা কালে বিনোদ পন্থে দিল মেলা || 
পন্থে আছিল বইনের বাড়ী উঠিয়া বসিল। 
ভাইয়েরে দেখিয়া বইন কান্দিতে লাগিল | 
হেথা হইতে চলে বিনোদ বইনেরে কহিয়া। 
গহিন কাননে গেল কোড়া হাতে লইয়া | 
দুর্বাক্ষেত্রের মধ্যে বিনোদ কোঁড়া হাঁলাও দিল। 
হাইরা পিজবরা! হাতে লইয়া কোড়ারে ছাড়িল | 


কোড়া না ছাড়িয়া বিনোদ কোন কাম করিল। 
বন ছোবার* আড়ালে বিনোদ আপিয়া বসিল || 


১ ড়া -ফড়া। হাঁটা, পরিষ্ত। ২ পনামিল-পৃণাম ফরিল। 
৬ গহিনষ্গতীর। ৪ হালা -ছাড়িয়া। « ছোবার-- ঝোপের 


৯৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


ছোবায় ছিল কালসাপ কোন কাম করিল। 
কানি আঙ্গুলের মাঝে ছোব যে মারিল।। 
কালকট বিঘ হায়রে উজান ধাইল। 
মন্তকে উঠিল বিধ ঢলিয়া পড়িল ।। 


“উইরা যাঁওরে পশুপাঙ্খী কইও মায়ের আগে। 
আমি বিনোদ মারা গেলাম এই জঙ্জলার মাঝে | 
সাক্ষী হইও চন্ত্রসূর্য7 সাক্ষী হইও তুমি। 

বিন৷ দোঘে কালনাগে দংশিল মোর পরাণী ॥ 
কোন জনে জানাইৰ কথা অভাগিনী মায়। 
জন্মের 'মত না দেখিলাম সুন্দর মলয়ায় || 
বাড়ীধর পইরা রইল বেবানৃ১ পান্থরে২ | 
বাড়ীধর থইয়া৷ বিনোদ এইখানে মরে |” 
পদ্থেতে পথিক যায় “কোন বা দেশে ধর। 
মায়ের কাছে কইও আমার এইমা খবর |” 
সন্ধ্যাবেলা খবর দিল পথের পথিকে। 
“তোমার বিনোদ মারা গেল পড়িয়া বিপাকে | 


আউলাইয়৷ মাথার কেশ পস্থে মেলা দিল। 
যেখানে বিনোদ মাও তথায় চলিল।! 
নাকেতে নিশ্বাস নাই মুখে নাই কথা । 

ভূমে আছাড় খাইয়া পড়ে অভাগিনী মাতা | 
ধরাধরি কইরা সবে বিনোদ আনে বাড়ী। 
ভরমেতে পড়িয়া কান্দে মলুযা! সুন্দরী || 


“হায় প্রভু কোখা গেলা অঞ্চলের ধন। 
তোমারে ছাড়িয়া কেমনে রাখিবাম জীবন || 
তোমারে থইয়া কেন মোরে মা খাইল লাগে। 
বাইর কামুলীরে নাহি খায় জঙ্গলীর বাঁধে | 
বাইরে থাকি বাইর কামুলী বাইরের কাম করি। 
সোয়ামীর মুখ চাইয়া আমি সকল পাশরি | 


» বেধাদ্‌ »গজীনা, অনি্ছি্ট। ২ পান্বরে- পীতয়ে। 


মলুয়া ৯৫ 


সেও সাধে বিধাতা মোর উডাইল ছাই । 
জীবন রাখিতে মোর আর ইচ্ছা! নাই || 
আগুনে পশিব আমি প্রভু কোলে লইয়া+| " 
জলেতে ডুবিব আমি সকল ছাড়িয়া || 
হিজল গাছ্ব ডালে টীঙ্গাইব ফাঁসী । 

হাম অভাগী নাবী কোন বা দোঘেব দোষী || 


খবর পাইয়া পঞ্চ তাই আসিলেক ধাইয়া | 

পঞ্চ ভাই কান্দে বসি মবা কোলে লইয়া || 
মুখের লাল বাইযা পবে চক্ষেব মণি ধুয়া) | 
কেমন কইবা কাটাইলে আমাদের আয়া || 

পঞ্চ ভাইয়ের বইনে সইপ্যা দিলাম তোমাব কবে 
রাড়ী হইয়া বইন আমাব কেমনে থাকবে ঘবে || 
তিন দোঘে দোষী বইন সেও ছিল ভালা । 
রাড়ী হইয়া মইব কেমনে কালবিঘেব জ্বালা || 
হাতেতে সোণার শঙ্ক কেমনে ভাঙ্গিব। 

দুখের বদন বইনের কেমনে দেখিব || 


“না কাইন্দ না কাইন্দ ভাই আমার কথা শুন। 
পরীখাইয়া২ দেখি একবার আছে কিন! প্রাণ | 
ঘাটেতে আছে বাঁধা এ মন পবনেব নাও | 
শীঘ লইয়া তাবে ওঝাব বাড়ী যাও 1117 


পাচ ভাইয়ে পাচ দাড় নায়েতে উঠিল। 
মরা স্বামী কোলে লইয়। মলুয়া বসিল || 
গাড়রীৎ ওঝার বাড়ী সাত দিনের আড়ি৪। 
এক দিনে গেল মলুয়া গাড়রীর বাড়ী || 
নাকমুখ দেইখ্যা ওঝা মাথায় থাপা* দিল। 
বুকেতে আনিয়া বিষ কোমরে নামাইল ॥ 


১ ধুয়া-ঘোলা। ২ পরীখাইয়া পরীক্ষা করিয়া। 
৩ গাড়রী- গরুড়' উপাধি সাপের ওঝার। ব্যবহার করিতেল। 
৪ আড়ি-পথ। « থাপা _ থাবা, খ্বাপ়র 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


কোমরে আনিয়া বিষ হাটুতে নামাইল। 
হাটুতে আনিয়া বিষ পায়ে নাঁমাইল | 
পাতালেতে কালনাগ চুমকে লইল। 

যখনে নাগিনী বিঘ চুমকে১ লইল || 
বিঘজালা গেল বিনোদ আখি মেইল্যা চাইল। 


পতি জিয়াইয়া সতী ফিইর্যা আইল ঘরে। 
জয় জয় ধ্বনি হইল জুড়িয়া নগরে ॥ 

কেউ বলে “বেহুলা” জিয়াইল লক্ষ্রীন্দরে |” 
কেউ বলে “সতী কন্যা গেছিল দেবপুরে ॥ 
হালুয়া দাসের গোষ্ঠী করিতে উদ্ধার। 
বংশাইয়া২ সতী কন্যা হইল অবতার | 

পান ফুল দিয়া কন্যায় তুইল্যা লও ঘরে। 
সর্তী কন্যা হইয়৷ কেন কামুলির কাম করে ।। 
মরা পতি জিয়াইয়া আনে যেই নারী। 
তাহারে সমাজে লইতে কেন দৈমত৩ করি ||!" 


(১৯) 

শেষ দৃশ্য 
বিনোদের মাম বলে হালুয়ার সরদার | 
“যে ঘরে তুলিয়া লইবে জাতি যাইবে তার |” 
বিনোদের পিশ! কয় ভাবিয়া চিত্তিয়া। 
“ঘরেতে না লইব কন্য। জাতিধর্খব ছাড়িয়া |” 
দুঃখিনী দুঃখের কন্যা দুঃখে দিন যায়| 
এত দুঃখ ছিল তার কইতে না যোয়ায় ॥ 


১ চুষকেলুযুক দিয়া * বংশাইরা বংশে আাইযা ; এই যংশে আসিরা। 
৬ দৈমত সু দুইনত, ছিধা। 


মলুয়া ৯৭ 


শিশু বেলায় বড় সুখ বাপে-ডাইয়ে দিল। 
মায়ের কোলে থাইকা কন্যা বড় জুখ পাইল ।। 
মায়ের নয়নতারা নয়নের সণি। 

ফুল ছিট্কীর পরি নাহি সহিছ্টে পরাণী |. 
পাচ ভাইয়ের থাইকযা১ কন্যার ছিল দর২। 
এমন কন্যার দূঃখ না সহে অন্তর || 

ভাবিয়া চিত্তিয়া মলুয়া না দেখে উপায়। 
আপনি থাকিতে নাহি স্বামীর দূঃখ যায় ॥ 
বদনাম কলঙ্ক যত না যাইব সোয়াসীর | 
পরাণ ত্যজিবে কন্যা মনে কৈল স্থির || 


ঘাটেতে আছিল বান্ধা মন-পবনের নাও'। 
দুপুরিয়া কালে কন্যা নাওয়ে দিল পাও।। 
ঝলকে ঝলকে উঠে ভাঙ্গা নাও সে পানি। 
কতদবে পাতালপুরী আমি নাহি জানি | 
উঠুক উঠুক আরও জল নায়ের বাতা বাইয়! | 
বিনোদের ভগ্ি আইল জলের ধাটে ধাইয়! || 


শুন শুন বধু ওগো কইয়। বুঝাই তবে। 
ভাঙ্গা নাও ছাইড়া তুমি আইস মোদের ঘরে।।' 
“না যাইব ঘরে আর শুনহে ননদিনী। 
তোমরা সবের মুখ দেইখ্যা ফাটিছে পরাণী || 
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও। 
জন্যেয়্ মত মলুয়ারে একবাব দেইখ্যা যাও ||! 


দৌইড়া আইল শাশুড়ী আউলা মাথার কেশ। 
বন না সম্বরে মাও পাগ্বলিনীর বেশ । 
“শন গো! পরাণ বধূ কইয়া বুঝাই তরে। 
ধরের লঙ্ষাী বউ যে আমার ফিইয়া আইস ঘরে || 


১ ধারক্যা থাকিয়া | ৎ দয় - মুল্য, পাচ ভাই অপেক্ষা কন্যা প্রত ছিন। 
1$--1918 9.1]. 
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ভাঙ্গা ঘর়ের চান্দের আলো আতন্ধাইর ঘয়ের বাতি। 
তৌষারে না ছাইড়া থাকিবাম এক দিবারাতি ||" 


“উঠুক উঠুক উঠুক পানি ভুবুক ভাঙ্গা নাও। 
বিদায় দেও মা জননী ধরি তোমার পাও ||” 


ভাঙ্গা নায়ে উঠল পানি করি কল কল। 

পাড়ে কান্দে হাউড়ী১ নাও অর্েক হইল তল॥| 
একে একে দৌইড়া আইল গর্ভ-সোদর ভাই। 
জ্ঞাতি বন্ধু আইল যত লেখাযুখা নাই ॥ 

পঞ্চ ভাইয়ে ডাইক্যা কয় সোন। বইনের কাছে। 
“ভাঙ্গা ঘায়ে উইঠ্যা বইন কোন বা কাধ্য আছে।। 
বাপের বাড়ী যাইতে সোয়াদ২ কও সত্য করিয়া। 
পঞ্চ ভাইয়ে লইয়া যাইৰ সোনার পারসী দিয় || 


“লা যাইবাম ন! যাইবাম ভাই আর সে বাপের বাড়ী। 
ভাইয়ের কাছে বিদায় মাগে মলুয়া সুন্পরী || 
উঠুক উঠুক উঠুক জল ডুবুক ভাঙ্গা নাও। 
মলুয়ারে রাইখ্যা তোমরা আপন ঘরে যাও ।।”' 


বাত বাইয়। উঠে পানি ডুবে ভাঙ্গা নাও। 
“দোইড়া আস চান্দ বিনোদ দেখতে যদি চাও ||" 
দৌইড়া আইস্যা চান্দ বিনোদ নদীর পাড়ে খাড়া । 
“এমন কইরা জলে ডুবে আমার নয়নতারা ॥ 
চাল্সসুরু ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই। 
জাতি বস্তু জনে আমি আর ত লাই চাই।। 
তুমি বদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নেও। 
একটিবার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও 
ঘরে তুইল্যা লংবাম তোমায় সাজে কাজ নাই। 
জলে না ভুবিও কনা ধর্সের দোহাই 11” 


১ ছাউন্তী জশান্ততী | ২ সোয়াদ ৮০অভিগ্র, ইচ্ছা, সাধ। 


হলুয়। ৯৯ 
“গত হইয়া গেছে দিন আরত নাই বাকী । 
কিসের লাইগ্যা সংসারে কাজ আর বা কেন থাকি | 
আমি নারী থাকৃতে তোমার কলঙ্ক না যাবে। 
জ্ঞাতি বন্ধু জনে তোমায় সদাই যাটিবে১ || 
কলম্কজীবন মোর ভাসাইব সাগরে । 
এখান হইতে সোয়ামী মোর চইল্যা যাও ঘৰে || 
ঘবে আছে সুন্দর নাবী তাব মুখ চাইয়া 
স্খে কর গিব-বাস২ তাহারে লইয়া || 
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও। 
অভাগারে রাইখ্যা তুমি আপন ঘবে যাও ।। 
বাতা বাইয়া উঠুক পানি মাইজ-দরিয়াব কোলে ।” 
জ্ঞাতি বন্ধু জনে কন্যা ডাক দিয়া বলে || 
“বড় দোঘেব দৌঘী যেই সেও যাঁষ চলি। 
খোটা উষ্ঠ যত দোষ আমাব সকলি || 
কপালে আছিল দঃখ না যায খণ্ডনে। 
কোন দোঘেব দোষী নয় আমার সোয়ামী ||" 


“শুনগো শাশুড়ী মোৰ শত জন্মের মাও। 

এইখানে থাইক) পনাম আমি জানাই তোমার পাও।|, 
সুন্দরী মলুয়া কয় ্তীনে ডাকিযা । 

“সুখে কব গিব-বাস সোয়ামী লইয়া || 

আজি হইতে না দেখিবা মলুয়াৰ মুখ। 

আমাব দ্‌ঃখ পাশরিবা দেইখ্যা স্বামীর মুখ ||” 


পৃবেতে উঠিল ঝড় গিয়া উঠে দেওয়া । 
এই সাগরেখ কল নাই খাটে নাই খেওয়া | 


১ ঘার্টিবে _ দোষ কীর্ডন ফরিবে। 
২ শির-বাস নু গৃহ-বাস। 


১০০ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“ভুবুক ডুবুক ডুবুক নাঁও আর বা কত গর । 
ডুইব্ দেখি কতদূরে আছে পাতালপৃয় |1” 


পুবেতে গজিল দেওয়৷ ছুটল বিঘম বাঁও। 
কইবা গেল সল্পর কন্যা মন-পবনের নাও |! 


সমাপ্ত 


সি? অর টনক আদ 


চন্দ্রাবতী 


শয়ানটাদ ঘোষ প্রণীত 


চিত্র নং ৪] 


পুর্বরাগ 


রির়োরা রি 
রি 





“ডাল থে বরে ওয়াসগ সীথী। 


তুষিন মালতী কুন বন্যা চ্বতী” 
" মসিতী, ১০৩৭ 
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চ্ত্্রান্বত্ভী 


(5 
ফুল-তোলা। 


“চাইরকোন৷ পু্ুনির পারে চম্পা নাগেশুব। 
ডাল তাঙ্গ পুষ্প তুল কে ভুমি নাগর ।।”' 

“আমার বাড়ী তোমার বাড়ী এ না নদীর পার। 
কি কাবণে তুল কন্যা মালতীর হার 1” 


'প্রভাতকালে আইলাম আমি পুষ্প তুলিবারে। 
বাপেত৯ করিব পৃজা শিবের মন্দিবে ||" 


বাছ্যা বাছ্যা ফুল তুলে রক্তব৷ সারি। 
জয়ানন্দ তুলে ফুল এ না সাজি ভরি 
জবা তুলে চম্পা তুলে গেন্া৷ নানাজাতি। 
বাছিয়৷ বাছিয়। তুলে মল্লিকা-যালতী || 
তুলিল অপরাজিতা আতসি সুন্দর । 
ফুলতুলা হইল শেঘ আনন্দ অস্ত || 

এক দূই তিন করি ক্রমে দিন যায়। 
সকালসন্ধ্যা ফুল তুলে কেউলা দেখতে পায় ॥ 
ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সার্ধী। 
তুপিন মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী | 
একদিন তুলি ফুল মাল৷ গাঁখি তাঁয়। 
সেইত না মাল দিয়া নাগরে সাজায় ॥ ১-১৮ 


১ বাপেত-্বাপ (কর্তৃকারক)। ৭ বাছা) ৰাসথ্যা _ বাছিযা বাছিরা। 


৯০৪, 
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(২) 
প্রেমলিপি 


পরথমে লিখিল পত্র চন্ত্রার গোচবে। 

পৃশপাতে লেখে গত্র আড়াই জক্ষরে১ || 

পত্র লেখে জয়ানন্প মনের যত কথা। 

'“নিতি নিতি তোল! ফুলে তোমার মালা গাথা || 
তোমার গাঁথা মালা লইয়া কন্যা কান্দিলো বিরলে । 
পুষ্পবন অন্ধকার তুমি চলা গেলে || 

কইতে গেলে মনের কথা কইতে ন৷ জুয়ায়। 
সকল কথা তোমার কাছে কইতে কন্যা দায়।। 
আচারি২ তোমার বাপ ধর্মেকর্শে মতি। 

প্রাণের দোসর৩ তার তুমি চন্দ্রাবতী | 

ম(ও নাই বাপ নাই থাকি মামার বাড়ী। 
তোমার কাছে মনের কথা কইতে নাহি পায়ি | 
যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্গবদন। 
সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন || 

তোমার মনের কথা আমি জানতে চাই। 

সব্বন্ব বিকাইবাম&, পায় তোমারে যদি পাই | 
আজি হইতে ফুলতোলা সাঙ্গ যে করিয়া। 
দেশাস্তরি হইব কন্যা বিদায় যে লইয়া | 

তুমি বদি লেখ পত্র আশায় দেও তর। 

যোগল* পদে হইয়া! থাকষায়* তোমার কিন্তুর ||” ১--২০ 


* আড়াই অ্ষয্নে আড়াই অক্ষরে নহের কথ অনেক গু]া্টীন বাক্ষাল। গুঁথিতেই জাছে। বয়মনসিংহের 


গীতি-কাব্াযগুলির মধ্যে অনেক জায়গারই আড়াই অক্ষরে লিখিত চিঠির বণ! পাইর়াছি। অর্থ--জতি সংক্ষিত। 


* জাচারি - আচারপূত, নিষ্ঠাৰান। ও দোসর - তুলা । 
৪ বিকাইবাম »" বিকাইব, বিজ্ভীত হইব । 
« বোগল মম যুগন। » থাফবাম থাকিব 


চন্ত্রাবতী ১৪৫ 
65) 
পত্র দেওয়া 


আবে করে ঝিলিমিলি সোণার বরণ ঢাকা । 
প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখ। 1১ 
হাতেতে ফুলের সাজি কন্যা চন্দ্রাবতী । 

পৃষ্প তুলিতে যায় পোৌঘাইয়া  রাতি | 

আগে তুলে রক্তজব৷ শিবেরে পৃজিতে। 

পরে তুলে মালতীফুল মাল না৩ গাখিতে & || 


হেনকালে নাগব আরে কোন কাম কবে। 
পুশ্পপাতে লইয়া পত্র কন্যার গোচরে || 
ফুল তুল ডাল ভাঙ্গ কন্যা আমার কথা ধব। 
পবেত তুলিবা ফুল চম্পা-নাগেশৃর ||" 


পুষ্প তোলা হইল শেঘ বেলা হইল তাবি। 
পৃবেত হইল বেলা দণ্ড তিন চারি।। 
আমারে বিদায় কর না পারি থাকিতে । 
বসিয়া আছেন পিতা শিবেরে পৃজিতে ||" 


“আজিত বিদায় লো কন্যা জনমের মত।”' 

চন্্রার হাতে দিল আরে সেই পুষ্পপাত॥। 

পত্র নাইসে« নিয়া কন্যা কোন কাম কবে। 

সেইক্ষণ চল্যা গেল আপন বাসরে | ১-১৮ 


» জাঁবে -*- মাখা ₹ অকণদেবের স্বর্ণ বর্ণ অন্তর (মেষ) ভেদ করিয়। ঝিপিমিলি কবিতেছে-তিনি হলুদ , 
দ্বারা সলাত হইয়৷ উদিত হইয়াছেন (বিবাহের সময়ে বর-কন্যার৷ হলুদ দ্বারা ন্নাত হন)। 

২ পোঘাইয়। _ পোহাইয়] | 

ও না-অর্থশুন্য। বরঞ্চ 'হ' অর্থে ব্যবহৃত, কথাটার উপর জোর দেওয়ার জন্য 'না' পৃষুক্ত হইয়া 
থাকে। ৪ মালা না গাধিতে _ মালা গাধিবার জন্য। 

« পত্র নাইসে ০ পত্র হাতে লইয়া । নাইসে--নিরর্থ শব্দ “পত্র না লইয়া কন্যা কোন্‌ কাম করে এই 
অর্ধেই “পত্র নাইসে নইয়। কন্যা” ইত্যাদি ব্যবস্থত। “না”, 'নাই' পতৃতি শব্দগুলি অনেক সময় গুধু গানে 
ধুয়া টানিবার জন্য কিংবা পাদপূরপার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

14--1918 ৪.1, 


সৈমনসিংহ-গীতিকা 


(৪) 
ংশীর শিবপুজ1, বন্যার জন্য বরকামনা 


পৃ্পপাণ্ত বাদ্ধি ফনা৷ আপন অঞ্চলে । 
দেবের মশিয় কন্যা ধোয় গঙ্গায় জলে ॥ 
সম্দুখে রাখিল কনা পূঙ্জার আপন । 
ধসিয়া লইল কন্যা সুগন্ধি চন্দন | 
পৃশ্পপাতে রাখে কন্যা শিবপজার ফল। 
আসিয়া বসিল ঠাক আসন উপর || 


পূজা করে বংশীবদন১ শক্করে তাবিয়া | 
চিন্তা করে মনে মনে নিজ কশ্যার বিয়া || 
“এত বড় হইল কন্যা না আসিল বব। 
কন্যা মঙ্গল কর অনাদি শঙ্কর | 

বনকুলে মনফলে পূজিঘ তোমায় । 

বব দিয়া পশুপত্তি ঘূচাও কন্যাদায় || 
সন্পুখে স্রন্পরী কন্যা আমি যে কাঙ্গাল। 
সহায়-সঙ্গতি নাই দর্ষিদ্রের ছাল ।।'' 


এক পৃশপ দিল বাপে শিবের চরণে। 

ঘটক আইবে২ শী বিয়াব কারণে || 

আর পুষ্প দিল বাপ বড়ঘরের বর । 

“আমার কন্যার স্বামী হউক দেব পুরন্দর |" 

আর ফুল দিল বাঁপ কৃলশীল পাইতে। 

বংশ বড় তট্টীচার্যা খ)াতি রাখিতে | 

বর মাগে বংশীদাস ভূমিতে পড়িয়া । 

“ভাল ঘরে ডাল বরে কন্যার হউক বিয়া || ১-২২ 


১ বংশীবঘন » বংশীদাষের পরা দানব ঘোধ হয় ছিল বংশীঘদন ভ্টাচার্যয। 
২ আইবে- আসিবে। 


চঙ্জাবতী ১০৭ 


(৫) 
চন্দ্রার নির্জনে পত্রপাঠ 


পূজা যোগাব দিয়া কন্যা নদিবালায় বসিল। 
জয়াননের পম্পপাত যতনে খুলিল ॥ 

পত্র পইড়ে চন্রাবতীর চক্ষে বয়ে পানি। 
কিবা উত্তর দিব কন্যা কিছুই না জ্ঞানি || 
আর বার পড়ে পত্র চক্ষে বয় ধাবা। 
“এমন কেন হইল মন শুকের পিঞ্জবা |।১ 
দেখি শুনি সেই তাল ফল তুলা আনি। 
বযস হইয়াছে এখন হইলাম অরক্ষীনি || 
জৈবন আইল দেহে জোয়াবের পানি। 
কেমনে লিখিব পত্র প্রাণেব কাহিনী || 
কিমতে লিখিব পত্র বাপ আছে ঘবে | 
ফুল তুলে জযানন্দ ভালবাসি তাবে |! 

ছোট হইতে দেখি তারে প্রাণের দোসর | 
সেই তাবে লেখে কন্যা পত্রেব উত্তব || 
“'ঘবে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি । 
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী ||. 


যত নদ মনের কথা বাখিল গোপনে । 

পত্রখানি লেখে কন্যা অতি সাবধানে ॥ 

চক্রসূর্যয সাক্ষী করি মনের দিকে চাইয়া 

জযানন্দ মাগে বর২ ধর্ম সাক্ষী দিয়া || 

শিবের চরণে কন্যা উদ্দেশে করে নতি। 

পত্রে পাঠাইয়া দিল কন্যা চক্জরাবতী || 

পু্প তুলিতে কন্যা আর নাহি ববায়। 

এই মতে সুখে দুঃখে দিন বইয়া যায়।| ১-২৪ 


১ এমন -.. পিষ্জরা ০ আমি পিক্জরাবদ্ধ শুকের মত, আমার যন এষন হইল কেন? 
 জয়ান্দ যাগে বর. জয়ানন্দকে বরস্বরূপ পাইতে প্রার্থনা করিন। 


20৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


(৬) 
নীরবে হদয়-দান 


বাড়ীর আগে ফৃট্যা রইছে চম্পা-নাগেশবর | 
পৃ্প তুলিতে কন্যা আইল একেশবর | 
“তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া | 
তোমারে লইব আমি হৃদয়ে তুলিয়। || 
বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে মালতী-বকুল। 
আঞ্চল ভরিয়া তুলব তোমার মালার ফুল ॥ 
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে রঁক্তজবা-সারি। 
তোমারে করিব পূজা প্রাণে আশা করি || 
বাড়ীর আগে ফৃট্যা রইছে মল্লিকা-মালতী | 
জন্যে জন্দে পাই যেন তোমাৰ মতন পতি || 
বাড়ীর আগে ফুটা রইছে কেতকী-্দস্তর৯ | 
কি জানি লেখ্যাছে বিধি কপালে আমাব ||" 


এইরূপে কান্দে কন্যা নিবালা বসিয়া | 
মন দিয়া শুন কখা চন্দ্রাবতীব বিয়া | ১-১৪ 


( ৭) 
বিবাহের প্রস্তাব ও সম্মতি 


একদিন ত ন!২ ঘটক আইল তট্টাচার্যযের বাড়ী। 
"তোমার ধরে আছে কন্যা পবমা সুন্দরী | 
কুলে শীলে তুমি ঠাকুর চন্দ্রের সমান । 

না দেখি এমন বংশ এখায় বিদামান || 

বয়স হইল কন্যা রূপে বিদ্যাধরী | 

ভাল বরে দেও বিয়। ধটকালি করি 11” 


“কেরা বয় কিবা ঘর কহ বিবরণ । 
পছন্দ হইলে দিব মনের মতন 11” 


১ দৃম্তর-্পৃচুর, অনেক । ২ একদিণ ত লা- একদিন তো। 


চন্ত্রাবতী ১০৯ 


ধটক কহিল কথা “ুস্ধা+ গ্রামে ঘর। 

* চক্রবত্তী বংশে খ্যাতি কলিনের ঘব ॥৷ 
জযানন্দপ নাম তার কাত্তিক ক্মার। 
সুন্গর তোষাব কন্যা যোগা বব তাৰ ।। 
দেখিতে সুন্দব কুমার পড় য়া পণ্ডিত। 
নানা শাস্ত্র জানে বব অতি সুপত্ডিত ॥ 
সু্যেব সমান রূপ বংশে দুলাল । 
স্ুখেতে থাকিব২ কন্যা জানি চিবকাল || 
পশ্চিমাল৩ বাতাসে দেখ শীতে লাগে কাটা । 
এখনে ধইবাছে দেখ মধ্যি গাঙ্ে তাটা || 
আম গাছে নয়৷ পাতা ধবিয়াছে বউল। 
এই মাসে বিযা দিতে নাহি গণ্ডগোল ||” 


কবকৃষ্টি বিচাবিযা সম্বন্ধ মিলায়। 

তালা ববে কন্যা বিযা দেওয়া বড় দায় || 

কৃষ্টি বিচাবি কৈল ““সব্ব সুলক্ষণ। 

বরকণ্যাব এমন মিল ঘটে কদাচন॥ || 

কৃষ্টিতে মিলিছে ভাল যখন এই ববে। 

এই ববে কন্যাদান কবিব সুস্থবে« || ১২৬ 


(৮) 
বিবাহের আয়োজন 


সম্বন্ধ হইল ঠিক কবি লগ্ন স্থির। 
ভাল দিন হইল ঠিক পবে বিবাহের || 
দক্ষিণেব হাওয়া বয় কৃকিল করে রা। 
আমেব বউলে বসা গুঞ্েে ভ্রমর || 


১ ক্ুদ্ধা -সুদ্ধা। নদীর তীরে এই গাম ছিলি। ২ থাকিব ল থাকিবে । 
* পণ্চিমাল - পণ্চিম দিকেব। ৪ কদাচন ₹ কদাচিৎ, কচিৎ। 
« সুস্থরে - নিশ্চয় | 


১১০ 


মৈমননিংহ-গীতিক। 


নয়া পাঁতা যত গাছে দয়া লতা খিয়ে। 
ভাল দিন ঠিক হইল শঙ্রের বরে | 
সেই ত দিনে হইব বিয়া সব্্ব সুলক্ষণ। 
পানখিল১ দিয়া করে বিয়ার আয়োজন | 
পাড়াব যতেক দাবী পান খিলায়। 
যতেক মারীতে হিলি তার গান গায় | 


জয় জুকার গীত আর বাজে ঢুল৩। 
উঠানে আকিল কত নানান জাতি ফুল।। 
আধিয়া পুছিয়া সবে পানখিল দিয়া । 
আয়োজন করে সবে উতযোগ হইয়া | 
বিবাহের যত কিছু করে আয়োজন। 
যতেক দেবতাগণেব কবিল পৃজন | 
পূজিল শঙ্কবে আগে দেব অনাদি । 
অন্তবে যাহাব নাম বাখিযাছে বাধি || 
একে একে কৈল পুজা যত দেব আর । 
শ্যামাপূজা একাচুড়া বনদুর্গ। মার ॥ 


অদিবাস হইল শুঁভ বিয়াৰ পৃর্বদিনে। 
ক্রিয়াকাণ্ড আদি যত হইল সুবিধানে || 
চুরপানি ভরে সবে উঠিয়া প্রভাতে । 
গীত জুকার যত হইল বিধিমতে || 
আব্যধিক& করে বাপে মণ্ডপে বসিয়া | 
তাব মাটি কাটে যত সধবা মিলিয়। || 
সেই লা মাটিতে ইটা তৈয়ার করিয়া । 
পঞ্চ নারী মিলি দিল তৈল লাল দিয়া || 
আবাধিক হইল শেষ জানি এই মতে। 
সোহাগ মাগিল আর' যায় বিধিমতে || 


১ পানখিগ পালের খিলি। ২ পান খিঙ্গায় ». পানের খিলি তৈয়ার করে। 


& আব্যধিক - “আত্যুসরিক” শব্ধ 


চন্ত্রাবন্ডী ১১১ 


আগে চলে কন্যার মায় ডাল মাখায় লইযা। 

তাৰ পাছে কল্মাব খুড়ি লোটা হাতে লইয়। ॥ 

তাৰ পৰে যত নাবী গীত জ্কাবে। 

মোহাগ মাগিল কত বাঁড়ী বাড়ী ফিবে | ১-৩৪ 


(৯) 

মুসলমান কম্য।র সঙ্জে জয়চন্দ্রের ভাব 
পবথমে হইল দেখ! স্তন্ধা নদীব কলে। 
জল ভবিতে যাষ কন্যা কলসী কাকালে | 
চলনে খগ্জন নাচে বলনে১৯ কৃকিলা । 
জলেব ধাটে গেলে কন্যা জলেব ঘাট লালা | 
''কে ভুষি সুন্দবী কণ্যা জলেব ঘাটে যাঁও। 
আমি অধমেব পানে বাবেক ফিব্যা চাও।। 
নিতি নিতি দেখা তোমায না মিটে পিযাস। 
প্রাণেব কথা কও কনা। মাটাও মনেব আশ || 
পবকাশ কইবা কইতে নাবি মনেব কখা ধব। 
তুমি কন্যা এই জগতে প্রাণে দোসব ||: 


সবমে মবণ আইল কখা কয়া দায়। 
জলেব ঘাটে গিয়া নাগব উকিজুকি চায় || 
লিখিযা বাখিল পত্র ইজল২ গাছের মূলে। 
এইখানে পড়িব কন্যা নযন ফিয়াইলে || 
''সার্ধী হইও ইজল গাছ নদীর কুলে বাসা । 
তোমার কাঁছে কইয়া গেলাম মনের যত আশা | 
এইখান আসিব কন্যা সুম্দৰ আকাব | 

এই পত্র দেখাইও আমাৰ সমাচাব || 
অন্ধকারের সাক্ষী তোমরা চান্দ আব তানু। 
এইখানে আসিবে কন্যা সোনার বরণ তনু || 
সোনার বরণ তনু কন্যা চম্পকবরণী। 

তার কাছে কইও আমার দুঃখে কাহিনী | 


১ খলনে * কণ্স্বয়ে। * ইঞ্জল -হিজয়। 


১১২ মৈসনসিংহ-গীতিকা 


ফিরা! আসে জলের ঢেউ পারের কাছে খারা । 
এইখান বসিয়া আমি দেখিব পশরা ||” ১ 


ভাবিয়৷ চিন্তিয়া নাগর যুক্তি স্থির কৈল। 

কালি প্রাতে তুলতে ফুল পুম্পবনে গেল ॥ 

যে খান ফুট্যাছে ফুল মালতী-মল্লিক। | 

ফুট্যা আছে টগর-বেলি আর শেফালিক। || 

হাতেতে ফুলের সাজি কপালে তিলক-ছটা । 

ফুল তুলিতে যায় কুমার মনে বিদ্ধা কীটা২ | ১-৩০ 


(১০) 

দুঃসংঘাদ 
ঢুল বাজে ডাগর বাজে জয়াদি জুকার। 
মাল। গাখে কলের দারী মঙ্গল আচার || 
এমন কালে দৈবেতে করিল কোন কাম 
পাপেতে ডুবাইল নাগর চৈদ্দ পুকঘের নাম || 
কি হইল কি হইল কথ নানান জনে কয়। 
এই যে লোকের “কথ! প্রতায় না হয় ।। 
পুরীতে জুড়িয়া উঠে কান্দনের রোল। 
জাতিদাশ দেখা! ঠাকুর হইল উতরূল* || 
'কপালের দোঘ, দোঘ নহে বিধাতার । 
যে লেখ লেখাছে বিধি কপালে আমার | 
মুনির হইল মতিত্রম হাতীর খসে৪ পা। 
ঘাটে আসা বিনা ঝরে ডুবে সাধুর না|”? 


পাড়া-পড়সি কয় “ঠাকুর কইতে না জুয়ায়। 
কি দিবং কন্যার বিয়া ঘটল বিঘম দায় || 


১ কির্যা --- পশবী। যেষন জলের ঢেউ খানিকটা অগ্সর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া জাসে ও পায়ের 
নিকট দাঁড়ায়, সেই জুঙ্গরী কন্যাও জলের দিকে অগসর হইয়। তেমনি আবার তীয়ে দাড়াইবে ৷ 

৭ জলে বিদ্ধা। কীটা এ যনে সেই কনার জন্য ভালযামা কাঁটার ন্যার বিঁধিয়াছে। 

৬ তরল. উদ্দিগু। ৪ খসে-ুম্থদিত হয়। « দিব দেবে । 


চন্্রাবতী ১১৩ 


অনাচার কেল জামাই অতি দুরাচার। 
যবনী করিয়া বিয়। জাতি কৈল মার ||” 


শিরেতে পড়িল বাজ মঠেব মাথায় ফোড়১। 

পুরীর যত বাদ্যভাও সব হৈ'ল দূর ॥ 

ধুলায় বসিল ঠাকুর শিরে দিরে হাত। 

বিনামেঘে হইল যেন শিরে বজ্রাধাত।। ১-২০ 


(১১) 

চন্দ্র অবস্থা 
“কি কর লো চন্দ্রাবতী ধরেতে বসিয়া |” 
সখিগণ কয় কথা নিকটে আসিয়। || 
শিরে হাত দিয়া সবে জুড়য়ে কান্দন। 
শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন || 
না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী। 
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাঘাণী || 
মনেতে ঢাকিযা রাখে মনেব আগুনে । 
জানিতে না দেয় কন্যা জলা মবে মনে || 


এক দিন দুই দিন তিন দিদ যায়। 
পাতেতে বাখিয়া কন্যা কিছু নাহি খায় || 
রাত্রিকালে শব-শয্যা বছে চক্ষের পানি। 
বালিস ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছবানি | 
শৈশবের যত কখ৷ আর ফুলতুলা | 
নর্দীর কূলেতে গিয়ে করে জলখেলা || 
সেই হাসি সেই কথা সদা পড়ে মনে। 
ঘুমাইলে দেখিব কন্যা তাহারে স্বপনে ॥ 
নয়নে না আসে নিদ্রা অধুমে রজনী | 
তোর হইতে উঠে, কন্যা যেমন পাগলিনী || 
বাপেত বুঝিল তবে কন্যার মনের কথা। 
কন্যার লাগিয়া! বাপের হইল মমতা || 


» অঠের মাথায় ফোড়-বলিরের উচচশিরে ফৌঁড় (ছিদ্র) হইল। 
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১১৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


সম্বন্ধ আসিল বড় নানা দেশ হইতে। 
একে একে বংশীদাঁপ লাগে বিচারিতে || 


চন্দ্রাবতী বলে “পিতা, মম বাক্য ধর। 
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর | 
শিবপূজা করি আমি শিবপদে মতি। 
দূঃখিনীর কথা রাখ কর অনুগতি || 


অনুমতি দিয় পিতা কয় কন্যার স্থানে । 
“শিবপূজা কর আর লেখ রামাযপে১ 11) ১২৮ 


(১২) 
শোষ 

নির্শাইয়৷ পাঘাণশিল! বানাইলা মন্দিব। 
শিবপুজা কবে কন্যা মন কৰি স্থির || 
গবসরকালে কন্যা লেখে রামায়ণ । 
যাহারে পড়িলে হয় পাপ বিমোচন || 
জন্মথং থাকিব কন্যা কূলের কৃমারী | 
একনিষ্ট হইয়া পুঁজে দেব ত্রিপুরারী || 
ওধাইলে না ধয় কথা মুখে নাহি হাসি। 
একরাব্রে ফুটা ফুল ঝুইরাত হইল বাসি ।| 


এমন কালেতে শুন হইল কোন কাম। 
যোগাসনে বৈসে কন] লইয়া শিবের নাস || 
বম্‌ বম ভোলানাখ গাল-বাদ্য করি। 
বিহিত আচারে পূজে দেব ত্রিপুরারী || 
বৈশাখ মাসেতে হয় রবি খরতর। 
গাছেতে পাকিল আম অতি সুবিস্তর | 
বারতা লইয়া আসে পত্রে ছিল লেখা। 
চন্দ্রাবতী সঙেতে করিতে আইল দেখা | 


১ চক্রাবতীব রামায়ণ মুত হয় নাই, কিন্ত তাহার পাণুরিপি কলিকাতা বিশুবিদ্যালয়েব পুস্তকাগারে আছে। 
* জন্ুখ - আদ্ন্মু জাইবড়। ৩ ফ্ুইরা -ঝারিয়।। 


চন্্রাবতী ১১৫ 
এই পত্রে লিখিষাছে দুঃখের ভাবতী | 
'জযানন্দ দিছে পত্র শুন চন্দ্রাবতী ॥। 


পত্রে পড়িল কন্যা সকল বাবতা। 
পত্রেতে নেখ্যাছে নাগব মনেব দূংখকথা || 


শুনবে প্রাণের চন্দ্রা তোমাবে জানাই । 
মনে আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই | 
অমৃত ভাবিযা আমি খাইযাছি গবল। 
কঠেতে লাগিয়া বইছে কাল-হলাহল ॥ 
জানিযা ফুলেব মালা কালসপি গলে। 
মবণে ডাকিমা 'জামি আন্যাছি অকালে ॥ 
তুলশী চাডিযা আমি পুজিলাম সেওবা। 
আপনি মাখা লইনাম দৃঃখেব পসবা || 
জলে বিঘ বাতাসে বিঘ না দেখি উপায়। 
ক্ষমা কব চর্দালতী ধৰি তৌোমাম পাষ || 
এববান দেখিব তোমাম জশ্মশেদ দেখা । 
একবাব দেখিব তোমাৰ নযণভঙ্গি বাবা || 
একবান শুনিব ছ্টোমান মধুবযবাণী | 
শবনগলে ডিজাইন বাঙ্গা পা দুইখাণি || 
না ছুঁওব না ধবিব দূরে থাকা খাডা। 
পূণামুখ দেশ আমি জুডাইব অন্থবা ১ || 
শিশুকালেব শঙ্গী তুমি যৈবনধালেব মালা । 
তোমাবে দেখিতে কন্যা মন হইল উতালা || 
জলে ডুবি বিঘ খাই গলাই দেই দড়ি। 
তিলেক দাডাইযা তোমার চান্দযুখ হেনি || 
ভাল নাহি বাস কন্যা এই পাপিট জনে । 
জনোৰ মতন হইলাম বিদাষ ধবিয়া চবণে | 
এই দেখা চক্ষেব দেখা এই দেখা শেষ। 
সংসাবে নাহিক আমাৰ শ্রখশাস্তিব লেশ || 


১ অন্তনা  অস্তব, হদয়। 


১১৬ 


সৈমনসিংহ-গীতিকা 


একবার দেখিয়া তোমায় ছাড়ি সংসার । 
কপালে লেখ্যাছে বিধি মরণ আমার | 


পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চক্ষের জলে তাসে। 
শিশুকালের স্বপরের কথা মনের মধ্যে আসে | 
এব বার দুই বার তিন বার করি। 

পত্র পড়ে চন্দ্রাবতী নিজ নাম সাঠি।। 
নয়নের জলে বন্যার অক্ষর মুছিল। 

এক বার দূই বাব পত্র যে পড়িল ॥ 


শন শুন বাপ আগো শুন মোৰ কথা । 
তুমি সে বুঝিবে আমি দৃঃখিলীর ব্যথা ॥ 
জয়ানন্দ লেখে পত্র আমার গোচবে। 
তিলেকের লাগ্যা চায় দেখিতে আমারে |” 


“শুন গে প্রাণের কন্যা আমার কথা ধর। 
একমনে পৃজ তুমি দেব বিশ্বেশ্বর ॥ 

অন্য কথা স্থান কন্যা নাহি দিও মনে | 
জীবন মরণ হইল যাহার কারণে | 

নু হইল পূজার ফুল ছুইল যবনে। 

না লাগে উচিছষ্ট ফল দেবের কারণে ॥ 
আছিল গঙ্গার জল অপবিত্র হইল । 
বিধাতা সাধিছে বাদ সব নষ্ট হইল || 
তুমি যা লইছ মাগো সেই কাজ কর। 
অন্য চিন্তা মনে স্থান নাহি দিও আর ||” 


পত্র লিখি চন্দ্রাবতী জয়ের গোচরে। 
পৃশ্পদৃব্্বা লইয়৷ কন্যা পশিল মন্দিরে | 
যোগাসনে বসে কৃন্যা নয়ন মুদিয়া। 
একমনে ঝরে পুজা ফুলবিন্ব দিয়া || 
শুখাইল আঁখির জল সব্র্য চিন্তা দূরে। 
একমনে পজে কন্যা অনাদি শঙ্করে ॥ 


চষ্সীব্তী ১১৭ 


কিসের সংসার কিসের বাস কেবা পিতামাতা | 
পূজিতে ভুলিল কন্যা শৈশবের কথা || 
জয়ানল্ে তুলি কন্যা পৃজয়ে শঙ্করে। 
একমনে ভাবে কর্টা হর বিশবেশবে | 
শান্তিতে আছয়ে কন্যা একনিষ্ঠ হইযা | 
আসিল পাগল জয়া শিকল ছিড়িযা | 


দ্বার খোল চন্দ্রাবতী তোমারে শুধাই। 
জীবনেব শেষ তোমায় একবাব দেখ্যা যাই || 
আব না দেখিব তোমা নয়ন চাহিযা । 

দোষ ক্ষমা কর কন্যা শেঘ বিদাষ দিয়া ||" 


কপাটে আঘাত কবে শিরে দিয়া হাত। 
বজ্র সমান করে বুকেতে নির্ধাত || 
যোগাসনে আছে কন্যা সমাধিশয়নে | 
বাহিরের কথা কিছু নাহি পশে কানে ॥ 
পাগল হইয়া শাগব কোন কাম কবে। 

চারি দিকে চাইয়া দেখে নাহি দেখে কাবে || 
না খোলে মন্দিরের কপাট নাহি কষ কথা। 
মনেতে লাগিল যেমন শক্তিশেলেব ব্যথা | 


পাগল হইল জযানন্দ ডাকে উচৈচস্ববে। 
গ্থার খোল চন্দ্রাবতী দেখা দেও আমাবে || 
না ছুইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া। 
ইহজনৌোর মতন কন্যা দেও মোরে সাড়া || 
দেবপূজার ফুল তুমি তুমি গঙ্গাব পানি। 
আমি যদি ছুই কন্যা হইবা পাতিকিনী | 
নয়ন ভরে দেখ্যা যাই জন্মুশোধ দেখা । 
শৈশবের নয়ান দেখি নয়ানতক্ষি বাক। || 


না খোলে মন্দিরের হার মুখে নাহি বাণী। 
ভিতরে আছিয়ে কন্যা খৈবনে যোগিনী ॥ 


১১৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


চারি দিকে চাইয়৷ নাগর কিছু নাহি পায়। 
ফুট্যা্ছে যালততীফুল সান্বনে দেখতে পায় || 
পুষ্প না তুলিয়া নাগর কোন কাম করে। 
লিখিল বিদায়পত্র কপাট উপরে ॥ 
“শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের সাথী । 
অপবাধ ক্ষমা কব তুমি চন্দ্রাবতী | 

পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সন্মত। 
বিদায মাগি চন্দ্রাবতী জনমেব মত।1” 


ধ্যান ভাঙ্ষি চন্দ্রাবতী চাবিরিকে চাষ । 
নির্জন অঙ্গন নাহি কাবে দেখতে পায | 
খুলিযা মন্দিবেব দ্বাৰব হইল বাহিব। 


ফঃ সঃ সং 
কপাটে আছিল লেখা পড়ে চন্্রাবতী। 
অপবিব্র হইল মন্দিব হইল অধোগতি || 
কলসী লইয়া জলেব ঘাটে কবিল গমন । 
কবিতে নদীব জলে স্বানাদি তর্পণ | 
জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি। 
হেনকাঁলে দেখে নদী ধবিছে উজানী১ || 
একেলা জলেব ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহা। 
জলেব উপবে ভাসে জযানান্দেব দেহ | 


দেখিতে স্রন্পৰ নাঁগৰ চান্দেব সমান। 
ঢেউযেব উপব ভাসে পুননুমাসীৰ চান || 
আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাঁণী। 
পাবেতে খাডাইযা২ দেখে উমেদা৩ কামিনী ॥ 


স্বপেব হাঁসি স্বপেব কান্দন নষান্‌ চাল্দে গাষ। 
নিজেব অন্বেব দৃস্কৃ* পরকে বুঝাশ দায়। ১১২৫ 


১ ধবিছে উত্ভানী- উজান বহিয়। চলিয়াছে। * খাড়াইয়। - দীড়াইয়। | 
* উন্েদা _উন্যত্ত। ॥ দৃষ্কুলদূঃংখ। 


কমলা 
দ্বিজ ঈশান প্রণীত 


স্কুল! 


আরম্তণ 


কানা মেঘারে১ তুইন২ আমার ভাই। 

এক (ফাটা পানী দে মাইলের ভাত খই ॥ 

সাইলের ভাত খাইতে খাইতে মুখে হৈল রুচি। 
মা লক্ষ্মীর নিষড়ে৪ রাখা ধান এক খুচিং || 
আসন পাতিয়া তাতে দিও পদোর আশি | 

এইখানে গাইবাম গান কমলার বারমাসী ॥ 


এই গান গাইতে লাগে পাচ কড়ার কড়ি। 
এই না গান গাইব আমি ভাগিযিমানেখ বাড়ী ॥ 
ভাগ্যিমানের বাড়ী নারে আছে দালান মঠ। 
আসন পাতিয়া সামনে দেও জলের ঘট ।। 
আইস মাগো সরস্বতী তোমার গুণ গাই । 
তোমার গান গাইতে আমি অমৃত মধু পাই ।। 
তুমি হও তালযন্ত্র আমি বাদ্যকর | 

আজিকার আসরে মোর কে কর ভর || 
সতার চরণে করি কোটা নমস্কার । 

বারমানী পালা আমি করলাম প্রচার | 


* এই মুখবন্ধাটি কবির রচিত নহে, ইহা গায়েনের উদ্চি। 
১ কান! মেধারে _ স্ুবিবেচনার অতাব হেতু মেঘকে দৃষ্টিশক্তিহীন বল! হইয়াছে। 


৭ তুইন--তুষি না। ও সাইলের- শালী ধানের | 
৪ নিয়ড়ে_ নিকটে । & থুচি-ুধান্যাদি শপোর পরিমাণ ই 


* দিও পণ্যের আশি-[আশি-দল (1)] পদের দল আঁকিয়া দিও (1)। 
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৯২২ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 
(১) 
ম।নিক চাকলাদার 


ছলিয়া১ গেরাম ভাইরে দেখিতে সুন্দর । 
বাগিজায়২ বেইড়া আছে যত সুন্দর ঘর || 
সেহিত গেরামে থাকে মানিক চাকলাদার | 
ধনে জনে খাড়িয়াছে সম্পদ অপার || 
চৌচালা আটচাল৷ ভার ঘর যত খানি। 
স্ুন্দি বেতে বান্দা আর উলুছনে ছানি৩ | 
পাচ খণ্ড বাড়ী তার বিশ গোটা ঘর। 
হাজারে বিজারেৎ খাটে দাঙ্গর গাবর€ || 
খামারিয়া জমী* তার আছে চষ্লিশ কৃড়া? | 
দশ গোটা হাতি আর তিরিশ গোটা ঘোড়া || 
বন্ধ ভইরা চড়ে তার যত দুধের গাই। 
মইঘ ছাগল মেড়া৯ লেখাজখা নাই | 
টাইল১০ ভর ধান আর গোয়াইল ভর গরু। 
বছরে বছরে বান্ধা এক পুরা সরু৯১ || 
হাজারে বিজারে লোক দিন রাইত খায়। 
অতিথ আইলে কভু ফিরিয়া নাই সে যায়।। 
ফকির-বৈষ্টম যদি হাক ছাড়ে দুয়ারে। 
কাটায় মাপ্যা১২ চাউল দেয় হরিঘ অন্তরে | 


১ ছলিয়া 2 সপ্তবতঃ হালিউরা, এই গাম মন্সাইল হইতে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। 
৭ বাগিজা ০বাগিচা, উদ্যান। ও উলুছনে ছানি _ উলুখড়ের ছাউনি । 
৪ হাজারে বিভারে _ অসংখ্য। £ দাঙ্গর গাবর--বলবান্‌ ভ্ৃত্য। খাঙ্গড় শব্দের 


অপঘরংশ দাজর। গ্াবর শব্দ - গর্ভরা, নৌকার যাঝি ; তাহ হইতে ভৃত্য ও যুবক অর্থ আসিয়াছে। 


৬ খাষারিয়া অমী-্চাঘের জী । ৭ কুড়া_ ভূমির পরিমাণবিশ্রেষ। 
৮ বন্ধ ভইরা চড়েস্ত গোচারণের মাঠ ফ্ব়িয়া চড়া করে। 
৯ ষেড়া শ্ভেড়া, মেঘ। ১০ টাইল - পালই, ধান্যাদি শসোর গুঁপ। 


১১ এক পুরা সরু-- এক গোলা ক্ষুদ্র শস্য। তিল সরিঘা পৃতৃতিকে “সরু” বলে। 
১৭ কাটায় মাপ্যা - (কাঠায়), ধান্যের বেতনিন্সিউ পাঁর্রদ্বিশেষে ওদদ করিয়া অর্থাৎ পুচুর পরিসাণে। 


কমন! ১২৩ 


রান্ধা। যদি হয় তবে দেয় খাওয়াইয়া | 

নয়৷ কাপড় দিয়া দেয় বিদায় করিয়া || 
বামুন আস্যা ঘরে অতিথ হইলে। 
দান-দক্ষিণা কত দেয় যাইবার কালে ॥ 

বার মাসের তের পাব্বন ইতে১ নাহি আন। 
দেবতার বরে তেই হইল ভাগিামান | 


এক পুত্র হইল তাব নামেতে সুধন। 

বূপেতে জিনিয়া যেন রতির মদন || 

তার আগে এক কন্যা হৈল রূপবতী | 

স্বগ” ছাড়িয়া উপনীত যেমন সরস্বত্তী || 

অুলক্ষণা কন্যা তার নামটী কমলা । 

চান্দের পগরেখ যেমন ঘব হইল উদ্লা || 

নিদান নামেতে তার আছয়ে কারিকুন৩। 

মহলের যত কিছু করে দেখশুন | ১-৩২ 


(২) 
চিকন গয়লান 

গেবামে আছিয়ে এক টিকন গোয়ালিনী। 
যৌবনে আছিল যেমন সববি-কলা-চিনি || 
বড় রসিক আছিল এই চিকন গোয়ালিনী | 
এক সের দৈয়েতে দিত তিন সেব পানি ।। 
সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুসী | 

দই-দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী | 


যখন আছিল তার নবীন বয়ল। 
নাগর ধরিয়া কত করত রঙরস ॥ 


$ ইতেল্ইথে, ইহাতে! ২ পনরে»০আলোকে। 
ও ফারকুন_ কর্ধাধ্যক্ষ অথবা হিসাবের রক্ষক। 


১২৪ 
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রসেতে রসিক নারী কামের কামিনী । 
দেশের লোকেতে ডাকে চিকন গোয়ালিনী ॥ 
যদিও যৌবন গেছে তবু আছে বেশ। 
বয়সের দোষে মাথার পাকিয়াছে কেশ | 
কোন দত্ত পড়িয়াছে কোন দস্তে পোকা । 
সোয়ামী মরিয়! গেছে তবু হাতে শাখা ॥| 
চলিতে ঢলিয়া পড়ে রসে থলথল। 

শখাইয়া গেছে তার যৌবদ-কমল | 

তবু মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিনী। 
ব্দ্ধ বয়সে যেমন ভাবের ভামিনী১ ॥ 
সংসারেতে আছে যত লুচচা লোকন্দরা ২। 
গোয়ালিনীর বাড়িত গিয়া করে ঘুরাফেরা || 


শব্দে শুনি গোয়ালিনী পান-পড়া জানে। 
ধরতনেও কুলের বধূ বাইরে টাইনা৷ আনে || 
তেলপড়া দেয় যদি চিকন গোয়ালিনী। 
সুয়ামী এড়িয়।৪ যায় ঘরের কামিনী || 

আর একটা ওঘধ শনি আছে তার কাছে। 
গিরধনির কান আর কাল-পনা মাছে 
কিছু কিছু পেচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া ৫ | 
তিল পরমাণ বড়ী করে রৌদ্রে শুকাইয়া || 
এক এক বড়ীর দাম পাচ খুরি* কড়ি। 
এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী | 
বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়া বিয়ানে৭ | 
সতী নারী পতি ছাড়ে ওঘবের গুণে || ১-৩২ 


১ ভাবের ভামিনীস্: যৌবনের ভাবে ভাবিতা। 

২ লুচচা লোৌফম্পরা শহচর শব্দ, অথ্‌ --ই্জিয়পদ্গায়ণ, চরিত্রহীন । 

* ঘরতনে ঘর হইতে , পঞ্চনীর অর্থে কোথাও কোথাও 'ধুন ' শব্দের পুয়োগ আছে। 
& এড়িযা ০ ত্যাগ করিয়া। * গটিয়াহচুর্ণ করিয়া। 

৬ থুরিস্তনিছিট সংখ্যা-বিশেষ। + বিয়ান»* বিহান, পুভাত। 


কমলা ১২৫ 


(৩) 
ক্মল|__যৌবনাগমে 


দেখিতে সুন্দরী কন্যা পরথম যৌবন 

কিঞিৎ করিব তার রূপের বর্ণন | 

চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল। 

মিল্দুরে রাঙ্িয়া ঠুট১ তেলাকৃচ ফল॥ 
জিনিয়া অপরাজিতা শোডে দুই জাখি। 
স্রমরা উড়িয়া আসে সেই কূপ দেখি | 
দেখিতে রামের ধনু কন্যার যুগ তুরু। 
মুষ্টিতে ধবিতে পারি কটিখানা গরু || 
কাকনি শুপারি গাছ বায়ে যেন হেলে। 
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে || 
আঘাঁঢ় মাস্যা বাশেব কেরুল২ মাটী ফাট্যা উদে' 
সেই মত পাও দইখানি গজন্দমেও হাটে || 
বেলাইমে৪ বেলিধা তুলছে দই বাছুলতা। 
কঠেতে লুঝাইযা তাৰ কোকিলে কব কথা | 
শ্বাবণ মাঁমেতে যেন কাল মেঘ সাঁজে। 
দাগল-দীধল& কেশ বায়েতে বিরাজে || 

কখন খোপা বান্ধে কন্যা কখন বান্ধে বেণী। 
রূপে রঙ্গে সাজে কন্যা মদনমোহিনী || 
অগ্ি-পাটের শাড়ী কন্যা যখন নাকি পরে। 
স্বর্গের তারা লাঁজ পায় দেখ্যা৷ কন্যাবে | 
আঘাইঢা জোয়ারেব জল যৌবন দেখিলে । 
পুকঘ দরেব কথা নারী যায় তুলে ॥ ১৮২২ 


» লিলুরে রাদিয়। £ট -সিলূররঞজিত ঠোট। ২ কেরুন ০কৌড়, অনুর । 
* গ্াপম-গঞ্জগনন বা গঞ্জগতি। & বেলাইন স্মবেনুন, যাহা দিয়া রুটি পৃভৃতি বেলা হয়। 
& দাগধন্দীধল ০যহচর শব) অর্থ--মুদীর্ঘ। দাগল -ডাগর। 


১২৬ মৈষনসিংহ-গীতিক? 


(৪) 
কারকুনের প্রেম ও চিকন গয়লানীর শরণ লওয়া 


একদিনত না৷ কমলা গো স্নান করিতে যায়। 
আগে পাচ্ছে সীগণ চলে পায় পায়। 
যৌবনের তারে কন্যা সামনে পড়ে এলি১। 
এরে দেখ্যা সখীগণ দেয় করতালি || 

জলের খাটেতে গেল করি উলা৷ মেলা২। 
এমন সময়ে কাবকৃন পঞ্ছে দিল মেল! || 

হাত পাও মাঞ্জিয়া কন্যা সানে বান্দা ঘাটে। 
ডুব দিতে যায় গো কন্যা জলের নিকটে || 
জলেতে জুন্দরী কন্যা ফুটা পদ্ুফুল। 
কন্যারে দেখিয়া কাবকুন হইল আকুল || 
লুকাইয়া বকূলেব ডালে মিটায চক্ষে আশ। 
যত দেখে তত তাৰ বাড়ে যে পিযাস || 
ছাঁন৩ করিতে যেদিন কন্যা থায় গো ঘাটেতে। 
কাবকূন লুকাইয়া দেখে কদন্ববৃক্ষেতে || 
মনের আগুন মনে জলে না করে পরকাশ। 
অন্ধিসদ্ধিঃ করে কত কেমনে মিটে আশ | 


চাকলাদাব বাড়ীতে সেই বৃদ্ধ গোয়ালিনী। 
শ্ীব সর লইয়। নিত্যি কবে আনিগুনি৫ | 
গোযালিনীর সঙ্গে কনার হইল পবিচয়। 
মিলিলে দুইজনে কত বসেব কথা কয়।। 
গোয়ালিনীর অত ভাব কন্যার যে সনে। 
আরও কত ওঘধপাঁতি গোয়ালিনী জানে ।। 


১ এলিস্ম হেলিয়া। ২ উলা মেলা --আননোতসব, তুল০ হাল মেলা। 
৬ ছানস্ক্ান। ৪ অন্ধিস্ধি-উপায়-উদ্যোগ। 
« হআনিগুনি - আলাগোলা, আসা-যাওয়া | 


চিত্র নং ৫ ] [ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


277 


২০ ] 


5১ 
টি 
+ 

পিকিত 
7 
রী ।১। 


৮৬৬৬ না নে 7 
(৭৯৭11 ১ ৮২ 81541 ১) 1, রি 1. 
4৫ ১001 %0171017011 1) পে 
রর রি (1. 11011111001 ] | শি 
, ২0171500711 11111 


ৰা 
41 11) ী রি 
০104818111 পিই9, 9171. 
ঘাটি রর (হজ 
ঠ 5 তিতির 
1] 01358 
| (11 
1! 


নি, 
1 
1 

॥ 





« কারকুন নুকাইয়া দেখে কদস্ববৃক্ষেতে 11" 
কনলা। ১২৬প: 


কমলা ১২৭ 


তবেত কারকুন শুনি গোয়ালিনীর গুণ। 

খাইয়া বাটার পান না লইল চুন || 

ধীরে ধীরে যায় পরে গোরালিনীর বাড়ী। 

কারকৃনে দেখিয়া কয় গোয়ালের নারী || 

“কিসের লাগ্যা আইছুইন১ দুয়ারে অইছুইন খারা২। 
কাঙ্গালের দূয়ারে আইজ আত্তির কেন পাড়া ||” 


গোযামরি হাসি৪ তবে কহিছে কারকন। 
খালি পান খাইয়া আইছি ভাণ্ডে নাই চুন | 
চুনের লাগিয়া আমি আইলাম তোমার বাড়ী। 
সঙ্গে বিস্ত নাই মোর এক কানা কড়ি ||”? 


গৌয়ালিনী কয “আমি নাঁছি বেচী পান। 
বিনামূলো দেই পান শঙ্গেতে পবাণ || 

রসিক নাগব পাইলে রসে যাই ভাসি।”? 
গৌয়ালিনীর কণা শুনি কাবকুন কয় হাসি ॥ 
“অত বয়স হইল তোমার নাহি যার বম। 

কত জানি গোয়ালিনী জান ঝঙগরস || 

তিন কাল গেছে তোমাৰ এক কাল আছে। 

কত রক্ষ শিখ্যাছিলা তোমার গোয়ালের কাছে ||”? 


চিকন গোয়ালিনী কয় “শুন কথার নাল« | 
মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল || 

সময়ে বয়স যায় নাহি যায় রপ। 

মুখের কথায় মোর ত্রিজগত বশ || 

ফান্দ পাতি চান* ধরি জমীনে থাকিয়া । 
আমার গুণের কথা জানে যত ভূঞা? || 


১ আইছুইন আসিয়াছেন। ২ অইছুইন খার! ₹ খাড়া রহিয়াছেন, দাঁড়াইয়া আছ্ছেন। 

ও আত্তির কেন পাড়া -হাতীর কেন পা অর্থ বড়লোকের শুতাগমনের উদ্দেশ্য কি? 

& গৌয়ামরি হাসি-মৌরীর মত হাসি, পূর্ববঙ্গের চলিত কথা । মুদূমধুর ছাস্য। 

* মাল-মর্ত, ভাব। নাল? শব্দ 'লহরী” শব্দের অপবংশ, পূর্ববঙ্গ পৃচলিত। যথা “পাচ নান' বা 
“পাচ নলী' হার। * চান-াদ। ৭ ভূঞা» তু্যবিকারী, বড়লোক। 


১২৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


কি কারণে সন্ধ্যাবেলা আইলা মোর বাড়ী। 
কোন কাজের হেতু আইল! কহ সত্য করি।|” 


এত বলি গোয়ালিনীী দৌড়ী তাঁড়াতাড়ি। 
বৈসনের১ লাগি দিল নতুন একখান পিড়ি॥। 
কেওয়! সুপারী খয়ার২ সাচী পান দিয়!। 
গোয়ালিনী কারকুনেরে দিল পান বানাইয়! | 
গুরগুরিতে ভরিয়া তামুক দিল কারকুনেরে। 
বাবকূন কহিল পবে গোয়ালিনীব হাত ধরে ॥ 


“শুন শুন শুন ওগো চিকন গোয়ালিনী। 
তোমাৰ ত যৌবন ছিল জোযারেব পানি ॥। 
তুমিত রসিক নারী ভাল কইরা জান। 

যৌবনে কেমন করে মন উচাটন || 

শুন তোমাৰ কাছে কই মোর মনের কথা । 
কমলাবে দেখ্যা বড় পাই মনে বাথা || 
কেমনে পাইব তাবে কও গোযালিনী | 

কমলাবে কৈবে দান বাখ মোব প্রাণী ॥। 
আনইলে৩ আমাব প্রাণ রাখা হইল ভার। 
মরিলেও না ছাড়িব তোমাব কাছার৪ |1 


এতেক শুনিয়া তবে কয় গোয়ালিনী। 
“এই কথা যেন আমি আর নাই যে শুনি 
চাকলাদার শুনলে তোমার লইবে গর্দান* | 
অকালে বিপাকে যেন হারাইবা প্রাণ।” 
এত শুনি পড়ে কারকন গোয়ালিনীর পাও। 
পাত পাচ ঘলি মোর নাহি যে ভারাও* | 


১ ধৈগনের »বসিবার। ৎ কেওয়া সুপারী খয়ার - কেয়াফুলে পুন্তত পানের মশলা । 
৬ জানইপে-্ তাহ! না হইলে, অনাথ) হইলে। ৪ কাছায়--নিকট, খাহচর্যয। 


৯» ভায়াও-ভাতীও) 


কমলা ১২৪৯ 


ভাল জানি গোযালিনী তোমাব ওুধধের গুণ। 

তুমি দয়া কবলে আমার নিবিব আগুন ॥ 

মাৰ আব কাট লইলাম তোমার জাশয়। 

কৰ মোবে বধ যদি সমুচিত হয় ।1” 

এতেক বলিয়া কারকন কি কাম করিল। 

একশ টাকা গণ্যা গোষালিনীব হস্তে তুল্যা দিল || ১৭৬ 


(৫) 
প্রেমলিপির পুবন্গাব 


কাবকূন নিত্যিই পবে কবে আনিগুনি। 

কিছু কিছু পযমা কড়ি পাম গোষালিনী || 
পবেত কমলার নামে পত্র যে লিখিযা | 
গোয়ালিনীব সঙ্গে কাবকুন দিল পাগাইয়া || 
পত্রেতে লিখিল “কনা। আরে শুন দিযা মন। 
তোমাৰ লাগিয়া মোৰ মন উচাটন || 

কির্‌পা কইরা কন্যা একবাব চাও মোৰ পাদে। 
পরাণে বাচাও মোবে ভবা যৌবন দানে || 
আমার যা আছে তোমা সব কৈন দান। 
তোমাৰ লাগিয়া পাবি তাজিতে পবাণ ॥ 

তুমি আমার ধবম কবম তুষি গলার মালা । 
তোমাবে না দেখলে আমাৰ মন হয় যে উতাল! || 
প্রাণে বাচাও মোবে বন্যা খাও মোব মাথা। 
আমাৰ দুঃখেতে দেখ ঝবে বৃক্ষের পাতা || 


পত্রথানি গোয়ালিনী গাইটে বান্ধিয়া। 
কন্যাব মন্দিবে পবে দাখিল হৈল গিয়া | 
সোমার পালক পরে সাজ্য়া৯ বিছান। 
তাহাতে বসিয়া কন্যা খায় গোযা২-পাল | 


১ সাজুয়া-সকৃজিত। ২ গোয়া ৮ ওয়া) ওবাক 
17--1918 7. 


১৭০ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


নবীন বয়স বন্যা প্রথম যৌবন। 

বূপেতে রোসনাই১ করে চান্দমাৎ যেমন | 
কাল চিকন কেশে বান্দিয়াছে খোপা । 
মাঁলতীর মাল! দিয়! বেড়িয়াচে সোপা৩ | 
আশ্িন মাসেতে যেমন পদুমেবও কাল। 
বপনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি || 
ম্লান কবিতে যখন কন্যা জলেব ধাটে যায়। 
ঝাড়িয়া। মাথাব কেশ পায়েতে ফালায় | 
বাতাসে বসন বঙ্গে যখন উড়ে পড়ে। 
ভূঙ্গ যত উড়িয়া আসি পদ্ফুল ছাইড়ে« || 
নাকের নিশ্বাসে তাৰ বায়ুতে সুবাস। 
চান্দে কিরণ যেমন অঙ্গে পবকাশ || 
পরথম যৌবন কন্যা সদা হাসিখুসী। 
হাপিলে বদনে ফুটে মল্লিকাৰ বাশি || 
নিতম্ব দেখিযা তাৰ নিতঘ্বেধ তবে । 
আসমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা কবে। 
কন্যার কণস্ববে কোইলে* পায লাজ। 
দণ্ডে দণ্ডে ধবে কন্যা নানাবঙ্গের সাজ || 


বসিয৷ পালক্ক উপরে কমলা সুন্পবী। 

মালতীর ফুলে মালা গাথে যড্$ কৰি 

হেন কালে গেল তথা চিকন গোয়ালিনী । 
গোয়ালিনী দেখি তবে হাসিল কামিনী || 
“শুন শুন গোয়ালিনী কই যে তোমাবে। 
আজিকালি উচিত শিক্ষা দিবাম তোমাবে ॥ 
চোকা দইয়ে* পৌকা৷ তোর দুধে দোন। পানি। 
এমন বয়স তবু না গেল ভগ্ীমী | 


১ রোসনাই »ম আলো? ₹ চালনা স্চন্্রষ। | ৬ সোপা। ০ (1)।  & পদুষ-্পদ্। 
« ছাইড়ে--ছাড়িয়ে। * কোইল.ল কোকিন। * চোকা। দই.» জ্রুরসযুক্ত দবি। 


কমলা ১৬১ 


লশীতে ফেনাইয়। উঠে বদ গন্ধ ভারী। 
ধাজ্যি হইতে খেদাইব দিয়া বেড়াবাড়ী১ |” 


গোয়ালিনী কয় “ইহা বয়সের দোঘ| 

এই দই খাইয়া তুমি হইতা পরিতোঘ || 
আগের যৌবন যদি থাকিত আমার। 

এই দই খাইয়া তুমি করিতে বাহার || 

এক সের দইয়ে দিছি সাত সের পানি। 
তবু লোকে ডাকিয়াছে২ চিকন গৌয়ালিনী ॥ 
চোকা৷ দই খাইয়া লোকে কহিয়াছে মিঠা । 
যৌবন হারাইয়া কন্যা হইয়াছে লেচা | 
কাছুলা ৩-ভবা সাচচা দই পাতিল-ভবা সর। 
আমার দই খাইয়া লোকে হইযাছে অমর || 
বুড়ির দই কিন্যা মোরে কাহন দিছে লোকে ।৪ 
কত লোক ভামা। গেছে আমাব দইয়ের পাকে | 
মৌমাছির চাক যেমন আছিলাম আমি । 
দিনরাতি কানের ঝাছে মাছির ভনভনি || 
অখন বয়স গেছে নর্দী ভাগিযলি। 

পাকা দই চোকা হয় এমন জঙগ্জলি ॥ 

সদ্য করি ননী উঠাই হদ্য যে হইয়া | 

তবু লোকে ধেণা করে সেই ননী খাইয়া | 
দধি না বেচিব আব ছাড়িব বেসাতি*। 
শেঘ কালে কিছ মোর যা করেন গতি ||”? 


১ বেড়ীবাড়ী - হাতে বেড়ি দিয়া। ২ ডাকিয়াছে ডেকে আদর কথিয়াছে 


৩ কাছল! - গামছা । 
& বুড়ির --- লোকে _ এক বুড়ি পরিসাণ কড়ির দই খাইয়া নোকে আমাকে এক কাহন কড়ি দিয়? 
« হদ্য যে হইয়া» যথাসাধ্য করিয়া) 

৬ বেসাতি-পণা, (এখানে) ব্যবসায় 


মৈষনসিংহ-গীতিকা 


ছিজ ঈশান ভনে বিপরীত কাও। 
আজি হতে শুন্য হইল এই দধির ভাও 1” 


তখন গোয়ালিনী কয় মনেতে হাসিয়া । 
“এমন বয়সে কন্যা তোমায় না হৈল বিয়া || 
বয়সের দোষে যখন পুষ্প যাবে চলি। 

তখন ডাকিলে কন্যা না আসিবে অলি || 
এমন যৌবন কেন অনথে হারাও। 

কেমন কঠিন জানি তোমার বাপ-মাও | 
সময় থাকিতে কন্যা বিলাও ফুলের মধু। 
সাধ্যা১ দিলে কিছু পরে শ। আসিবে বঁধু২ | 
তোমার যৌবন দেখি চিত্তে অনুরাগী । 

আবার মরিয়া জন্মি যৌবনের লাগি || 

এমন যৌবন কেন যায় অকারণ । 

বিয়া না করিলে কন্যা না চিন মদন || 
গাথিয়৷ ফুলের হার দিবা কার গলে। 
তোমার গাথা মালা দেখ্যা দুঃখে অঙ্গ জলে || 
এমন অন্দর মালা যাইব শুকাইয়া | 

তোমার দুঃখু দেইখ্যা কন্যা আমরি কান্দে হিয়া || 
নিজের মালা নিজে পইবা কেবা জুখী হয়। 
এই মতে কাটাইতে কাল উচিত নাহি হয়| 
তোমার লাইগ্যা বত ভমর পাগল হইয়। ফিরে। 
অন্ধকারে বস্যা কন্যা থাকহ অন্দরে ॥ 

বিয়া যদি হইত তোমার বনদুগগার ববে। 
ভাল দৈ' আন্যা দিতাম তোমার নাগরে || 
এই কথ শুনিয়৷ কন্যা মুচকি হাসিয়া। 
গোয়ালিনীয় কাছে কয় অধষঃ৩ হইয়া || 
“শুন শুন গোয়ালিনী বচন আমার। 

আমার ধিম়ার কথা অতি চমৎকার ॥ 


১ জাঁধ্যা স্জ সাধিয়া | ৎ বধ লবন, নাগর । ৩. অধস১» অধোযুখ (1) 


0 ১৩১ 


সংসার হাদমে১ মোর জোরা৷ নাহি মিলে। 
এএই যে ফুলের মালা দেহি কার গলে । 


“পূর্বজন-কথা মোর শুন দিয়া মন। 
স্বগেতে আচিনু মোরা রতি আর মদন || 
শাপেতে পড়িয়া জন্য মানুঘের ঘরে। 
মানুঘের সাধ্য নাই মোরে বিয়া করে ।। 
দেখহ আমার রূপ চান্দের কিরণ। 
আমারে ভোগিতে নাই মানুষ এমন || 
সেই মনে চিন্তা করি বিরলে বসিয়া । 
ধরায় থাকিব কেনে মদনে ছাড়িয়া || 
কত বিয়ার সম্বন্ধ মোর কয় বাপ-মায়। 
মনুষ্যে না হবে বিয়া না দেখি উপায় ॥ 
বিশেষ মদন ঠাকুর কোন দিন আসে। 
উত্তর কি দিব বিয়া করিলে মানুষে || 
সেই হেতু চিত্তে ক্ষমা মন কইরাছি দঢ়। 
বিয়া না করিব আমি রৈৰ আইবুড় || 
এমন ফুলের মধু মানুষে না দিব। 
মদনের ঘাটে আমি খেওয়া দিয়া খাইব || 


এই কথা শুইন্যা তবে চিকন গোয়ালিনী | 
হাসিয়া ভাজিয়া পড়ে ভাঙ্গা দেহখানি || 
তাহা দেখি কমলা যে হাসে খলখলি। 
রাজা দেহ ভাঙ্গি তার চুল পড়ে এলি | 


গোয়ালিনী কয় “কন্যা শুন মোর কথা। 
সত্য কহিবাম যত না হইবে অন্যথা | 
একদিন দই লইয়া যাই স্বর্গপুরে। 

পদ্থেতে লাগাল পাই তোয়ার মদনেরে || 


১ হাদয - আযডাম1 যে শব্দ হইতে 'আদসি' শব্দ হইয়াছে, এখানে “সংসাগ হাদমে" অথ গংসারৈর 
পূরুঘদেয় হধো। 


১৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


তোমার লাগিয়া মদন ফিরে পাগল হইয়া । 
আশমানের চান্দ যেমন আমারে পাইয়া |) 
মদন 'কহিছে “তুমি থাক মর্তপুরে। 

একদিন নি দেখিয়াছি আমার বতিরে || 
দই-দূধ বেচ তুমি যাঁও রাজার বাড়ী । 

রতির বিরহাঁদলে আমি অইল্যা মরি | 

কও কও দৃতি আমার মাথা খাও। 

সত্য কথা কও মোরে কিঞ্চিৎ না ভারা'ও ||” 


“আমি কইলাম রতি তোমার রাজার ঘর আভ]| 
জন্ম লইয়াছ কন্যা নামেতে কমলা | 
বাড়ীধরের কথা কইলাম বাপ-মায়ের নাম। 

উবুৎ হইয়া১ মদন করে আমারে পন্যাম || 
একখানি পত্র মদন যত্বেতে লিখিয়া | 

যত্ব করি আচে মোর দিয়াছে বাদ্ধিয়া || 

আচল খুলি গাছল কথা পরীক্ষা যে কর। 
তোমার বিরহে মদন করে দড়ফড়৪ || 

এত কষ্ট করিলাম তোমার লাগিয়া | 

স্বর্গ পুরে গেছি আমি দধি-দৃপ্ধ লইয়া || 

উঠিতে যোজন সিড়ি কমর ভাঙ্গয। পড়ে 
আমি বইল্যা গেছি কন্যা অন্যে যাইতে মরে | 
আইন্যাছি মদনের পত্র দেও পুরস্কার | 

এত কাম কর্তে বল সাধ্য আছে কার |” 
বকৃসিস মিলিবে ভাল দ্বিজ ঈশান কয়। 

মদনের পত্র পড়া আগে উচিত হয়|। 


পত্র খুলিয়া কন্যা পড়িতে লাগিল। 
পড়িতে পড়িতে কন্যা ক্রোধেতে জলিল || 


১ উধুৎ হইয়া হেট হইয়া । ৎ জীচ-আীঁচল। * গাল জী (1, 
& দৃড়ীফড় -_ ধড়ফড় ; পাখীর ডানার ঝটপট শব্দের অনকল্পণে। 


বনমলা ১৩৫ 


পুশ্শবনেতে যেমন লাগিন আগুনি। 

শিরে রক্ত উঠে কন্যার অন্তর বাগুনি১ ॥ 
মনের গুমর* কন্যা মনে লুকাইয়া । 
গোয়ালিনীর কাছে কয় হাসিফ। হাসিয়া || 
“শুন শুন মনের কথা চিবন গোয়ালিনী। 
আমার লাগিয়া তুমি পাইলে পেরাশনি৩ || 
হ্বর্গ পুরী গেছ তুমি আমার লাগিয়া । 
পুরস্কার দিব আমি ভাবিয়৷ চিন্তিয | 
মদন-আগুনে আমি পুড়ি রাত্রদিন। 
তোমার কার্য্যেতে আমার ফিরিল জর্দিন || 
তোমার মদন ঠাকুর দেখিতে কেমন। 
দেখি মাই কোন দিন সে চাদবদন ||? 


গোয়ালিদী কয় তার রূপের বাখান। 
“কান্তিক ক্মাব হেন কথায় নাই আন।॥ 
চান্দের ছোরত৪ তার সব্ব অঙ্গে জলে। 
তোমায় দেইখ্যা পাগল হইছে সিনানের কালে ॥ 
বকলের ডালে বৈসা দেখিছে তোমায়। 
তোমার লাগিয়া সদা করে হায় হার | 
বাপের বাড়ীর চাকর তোমার হয় সে কারকৃম। 
একবার কহি শুন তার কত গণ॥। 

নারী মজাইতে তার কত গুণ আছে। 

জীধির ইসারায় কত নারী মজিয়াছে ॥ 
পিরীতি মজিবে ভাল পানে আর চুনে। 
তাহারে তজিলে কন্যা সুখ পাইবে মনে ॥” 


কন্যা বলে “গোয়ালিনী কিবা দিব আর। 
মনের মত লও তুমি এই পুরস্কার || 


১ কাগনিঞ্দ, (1)। ২ গুমরল্ ক্রোধমিশি অভিযান । 
ও পেরাশনি দুখে । ৪ ছোরত- সুরত, দবপ। 


১৩৬ 


» তেদা ₹ ঠেলা। 


ও উিস্চড়। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


এত বলি গলার হার খুলিয়৷ লইল। 
হাসি গোয়ালিনীর কণ্ঠে পরাইতে গেল । 
গোয়ালিনী ভাবে তার সুদিন উদয়। 

বিধাতা মিলাইল৷ ভাল এই মনে লয়।। 
চুলেতে ধরিয়া কণ্যা নিকটে আনিল। 
গোয়ালিনীর গালে তিন ঠোঁকর মাগিল ॥ 
ভাত খাইতে নড়ে দশ্ত সানিকের জোরে । 
ভূমিতলে পড়ে দাত ঝন্যার ঠোকরে ॥ 
চুলেতে ধরিয়া তাৰ শিরে দিল টিল। 
পৃঠ্ঠেতে মারিল তাব পাচ সাত কিল 
লাথি ভেদা১ দিরা তারে মাটিতে ফালায়। 
গোসায়২ ফুলিয়া কেবল উষ্টা৩ মারে গায় || 
চুলেতে ধরিয়া তার দিল তিন পাক। 

লাথি মাইরা গোযালিনীর ভাঙ্গিলেক নাঁক | 


ফাপরে পড়িয়া তবে চিকন গোযালিনী। 
বন্যার পাষেতে ধরি চক্ষে বহে পানি ॥ 
জোরে লা কান্দিতে পারে পাছে কেহ শুনে। 
কিবা পত্র লেখ্যা ছিল দূরস্ত কারকুনে ॥ 


কন্যা! বলে শুন লো চিকন গোয়ালিনী। 
তিন কাল গেছে তোর না! গেল নষ্টামি ॥। 
বয়সে মজেছ কত নাগরেব সনে। 
পরকে মজাও কত নানান ভানে৪ | 
শুলেতে দিতাম তোরে বাপেরে কহিয়া। 
ছাড়িয়া দিলাম তবে অনেক ভাবিয়া | 
মাছি মারিয়া ধরি কেনে দুই হাত কালা। 
কারকুনের গিয়া! কইছ তোর আগছালা £ ॥ 


গোসা-কোব। 
৪ ডান স্ছল। 


« কইস্থ তোর আগহালা। » কারকুনকে তোর অবস্থা বলিস (কইছ্‌)। 
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কমল! ৩৭ 


আমাব মন্দিরে তুই না আসিম় আর। 

তা হইলে গর্দান কিস্ত যাইবে আর বাব।| 
কারকুনে কহিস তাঁব মুখে মাবি ঝাঁটা। 

বাড়ীর চাকর হইয়া এত বুকের পাটা | 
পায়ের গোলাম হইয়া! শিরে উঠৃতে চাষ। 
বেঙ্গে কবে শুনেছিস্‌ পদোব মধু খায়।। 
ইচছা যদি কবি তাবে দিতে পাবি শুলে। 
কৃকৃঝে কামড়াষ কেবা কৃকৃবে কামড দিলে ||” 


চুপি চুপি গোযালিনী আসিস বাহিবে। 

দন্ত বাহিয়া তাৰ রক্তধাবা পড়ে ॥ 

পদ্ে লোক জিজ্ঞাসা কবে রক্ত কেন দাতে। 
গোযালিনী কহে মোবে মাবিল সানিকে ॥ 

আরও লোকে জানিবাৰে চাহিত খুলাস৷ | 

যতই জিজ্ঞাসা কবে তত কবে গুসা।| 

মনূর্কিথা কইতে নাবে ভাঙ্গিয়া চুবিয়া। 

বাড়ী গিয়া কান্দে নাবী শিবে হাত দিয়া | 

দ্বিজ ঈশান কয় কিল আর তেল। 

একবাব পড়িলেই গণ্ডগোল গেল | ১২১৬ 


(৬) 

প্রনিশোধ 
সন্ধ্যাবেলা কাঁৰকূন তবে কোন কাম কবে। 
উতলা হইয়া যায় গোবালিনীব বাসরে | 


আনচান কবে মন কত লাগে ভয়। 
কি জানি গোয়ালিনী কোদ কথা কয়।। 


কারকুনে দেখিয়া গোয়ালিনীব ক্রোধে অঙ্গ জলে। 
গালি দিয়া কারকুনেরে যত কথা বলে।। 


১৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 
কারকৃনকে দেইখ্যা কয় “আট-কুরীর১ বেটা! 
মোর বাড়ীতে আইলে তোর মুখে মারবাম ঝাঁটা |! 
তোর ,লাগিয়া মোর এতেক অপমান। 
পুরুঘ হইলে তোর কাইট্যা দিতাম কাণ॥ 
আর একবার যদি আইস আমারে ডাকিয়া । 
শূলে দিবাম তোরে আমি কন্যারে বলিয়া |” 


গোয়ালিনীর মুখে শুইন্যা এতেক বচন। 

দুঃখিত হইয়৷ কারকুন ভাবে মনে মন || 

“আর না আসিব ফিরে গোয়ালিনীর বাড়ী । 
ছারকার করব চাকলা পাতি দিনের আডি২ 11” 
তারপর গিয়া দুষ্টা কমলার পাশ। 

বলেতে পুরাইবাম নিজ অভিলাঘ || 

ঘরের খোন্দলে কারকৃন ভাবে মনে মনে। 
বেইজ্জতের পর্তিশোধ৪ লইবাম কেমনে || 
ভাবিয়া চিন্তিয়া কারকুন কি কাম কবিল। 
জমিদারেব কাছে এক পত্র পাগাইল || 


রঘুপুরে বাস করে দয়াল জমিদার | 

তার অধীনে এই মানিক চাকলাদরি || 
তার অধীনে কারকুন করিয়া চাকরী । 
মনে মনে ফন্দি আটে দিতে গলায় দড়ি || 


পত্র 


“পরথমে পণ্বাম করি ধর্ম অবতার। 
তার পর নিবেদন শুনখাইন«* আমার || 


১ আট-কুরী শু আটকুড়ি, জট জায়গায় যে কুভাইয়৷ খায়; ভিক্ষুক, পর-পৃত্যাশী, হীন, জপুত্রক। 

ৎ আড়িস্মঅন্তয়ে। 

* খোলল সৎ কোণ (1)। ॥ বেইজ্জতের পর্‌ তিশোধ -অপসানের পুতিশোধ। 
* শ্বঁনখাইল - শুনকান, শুনুন। 


বামল। ১১৯ 


চাকলাদাব পাইছে ধন মাটি যে খুড়িয়া। 

শীত ধড়া মোহব কেবল গনিয়। বাছিয়৷ || 

না জানাষ এই কথা মালিক গোচবে। 

জমিদাবে ধন আইন্যা বাখছে নিজ ঘবে |” ১-৩২ 


717 
জমিদ র কৃত নিগ্রহ 
পত্র পাইযা জধিদাব কোন কাম কবিল। 
চাকলাদাবে আনিবাবে পাইক পাঠাইল || 
হাজারে বেজাবে লোক বাড়ী যে ঘেরিযা | 
মানিকে বাদ্ধিয়া নিল পিছমোড়া দিয়া || 


চাকলাদাবে জিজ্ঞাসা কবিল জমিদাব | 
“কত ধন পাইয়াছ কিবা সমাচার ||? 


ছজুরে মানিক কব অবাঞ্চি হইযা১ | 
এতেক জুলুম মোবে কিসেন লাগিষা || 
কে কহিল, ধন পাইয়াছি কোথায়। 
কিসের লাগিয়া মোৰ ঘটল এমন দীয় ||”? 


এত শুনি জমিদাবেব ক্রোধে অঙ্গ জলে । 
মানিকে বান্ধিযা তবে বাখে খুন-শালে২ | 


এ দিকে হইল কিবা শুন মন দিঁঘা। 
কাবকুনে আটিল ফ্ুন্দি মনেতে ভাবিযা || 
বেড়ায় ভাঙ্গিতে যেমন চোবেব হয় মন। 
এক বেড়া কমলাব ভাই সে সুধন || 
ভাবিয়া চিত্তিয়া কাঁবকুন কয় আুধনেরে | 
“জমিদারে বাইদ্ধ্যা নিছে তোমাৰ বাপেবে। 


* অবাঞ্তি হইয়া - দিব্বাক্‌, এখাদে “আশ্চর্য | 
ৎ খন-শালেস্যে হয়ে গগুহতা। ইত্যাদি অত্যাচার চলিত সেখানে 


১৪8 


মৈমনপিংহ-গীতিকা 


শুন শুন স্ুুধনরে শুন মোর কথা। 
পিতারে বাইন্ধ্যা ভোমায় দিছে বড় ব্যখা || 
হাতে গলায় বাইন্ধ্যা তার বুকে দিছে পাটা । 
শয্যায় বিছাই দিছে মনকাকরের কাটা ১।| 
কৃপুত্র হইলা তুমি কিসের ঝারণ। 
পিতার উদ্ধারকাষ্যে নাহি দেও মন || 
পিতাব লাগিয়া দেখ শীরাম-লক্ষাণে। 
চৌদা বছর ভর। গোযাইল২ বনে || 
পিতার আদেশ পাইয়৷ পুত্র পরশুরাম । 
মায়েরে মারিয়া রাখে বাপের সন্মান || 
শীমন্ত পাটনে৩ গেল বাপেরে জানিতে। 
ঘরেতে বসিয়৷ তুমি থাক কি জনদ্)তে ॥ 
শী করি যাও তুমি জমিদারের বাড়ী। 
সত্বর আন তুমি পিতায় উদ্ধারি || 

কয় খান মোহর দিয়া জানাইও প্রণাম । 
পিতার উদ্ধার তোমার জানাইও কাম || 


এহি মতে সুধনরে বাড়ী ছাড়াইল। 
জমিদারের বাড়ী*গিয়া সধন দাখিল হইল || 
জমিদারে দেখ্যা স্ুধন করিল গ্রণাম। 
মোহরের খলি দিরা টকল নিজ নাম। 


তার পরে কহিল ''স্সধন আইলা কি কারণ।”' 
বিনা দোঘে হৈল তার পিতার বন্ধন || 

এই কখা শুম্যা পরে জমিদার কয়। 

“যত মোহর পাইছ তার সমুদয় দেও | 

তার পরে করিয়া যে উচিত বিচার । 

পরেত ছাড়ি জানা& পিতারে তোমার | 


১ মনকাকরের কাট। - একরূপ গাছের কাঁটা। ২ গোয়াইল - গত.করিল, যাপন ফরিন। 


ও পাটদে-্পত্তন শহ্দের অপত্বংশ। ৪ জান্য্জানিও। 


কলা ১৪১ 


তোমার বাপে পাইছে ধন মাঁটা খুড়িয়।। 
নিজে ভোগ করে ধন আমারে ভারাইয়া |" 


পায়েতে ধরিয। স্ুধন কহিল “হুজুর | 

মিছা রটনা হইল মহি আমর চোর | 

এই কথা জমিদার যখন শুনিল। 

পাঘাণ চাপিতে বুকে হুকুম করিল | 

“পিতাপুত্রে এক সঙ্গে দেও পাষাণ-চাপ। 

মোহর না দিলে জান্য নাহি ইতে১ মাপ || ১-৫২ 


(৮) 
কারকুনের চাকলাদারা 


এই কথা শুনিয়া কারকুন হরষিত মনে। 
উগাইল২ যত খাজন। ডাক্যা গ্রজাগণে | 
পাঠাইয়া সেই খাজনা জমিদার-গোচরে । 
চাকলাদারীর লাগি আজি করে সুবিস্তারেখ || 


খাজনা পাইয়া! জমিদার খুসী যে হইয়া | 
চাকলাদারীর সনদ একখান দিল যে পাঠাইয়া || 


সনদ পাইয়া কারকৃন কি কাম করিল। 
কর্মলার ঘরে গিয়া দাখিল মে হইল || 
কমলারে ডাকি কয় “ওন গো সুন্দরী। 
আইজ হইতে হইল আমার এই চাকলাদারী || 
তোমার সঙ্গে মোর যদি বিয়া হয়। 

স্ুখেতে থাকিবা কন্যা কইলাম সমুদয় || 
মনের স্বখেতে করবা মোর চাকলাদারী | 
চিরদিন কগ্নবাম আমি তোমার চাকুরী ॥ 


১ ইতে লু ইহাতে। ২ উগাইল-্উস্থুল করিল। 
* সুবিত্বরে সমস্ত বিবরণ বিস্ীতভাবে লিখিয়। 


সৈমনসিংহ-গীতিক। 


আমায় বিয়া করলে চিত্তে পাইব বড় সুখ । 
নৈলে গাছের পাতা ঝরব দেখ) তোমার দূঃখ || 
চিত্তে বুঝি দেখ যদি কর ইতে আন। 

মোর বাড়ী ছাড়াইয়া জলদি করহ প্রস্বান ||” 


এই কথা শুনিয়া কমলা কয় কারকলেরে। 
“শুনছ নি১ কেউ করে বিয়া নরপিচাশেরে || 
আমার বাপের লুন খাইয়া বাচিলা পরাণে। 
তার গলায় দিতে দড়ি না বাঝিল২ প্রাণে ॥ 
পরাণের সোদর ভাইয়ে দুঃখ যেই দিল। 
মুখে মারি ঝাট৷ তার পিঠে লাথি কিল || 
বনে জঙ্গলায় থাকবাম নাহি ইতে ডর। 
তু নাই সে করবাম এমন রাক্ষসার ঘর || 
মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষা মাগ্যা খাইব নগয়ে। 
তিলেক না রইব আর রাক্ষসের ঘরে || 
পায়ের গোলাম তুই পায়ের নফর। 
চরণে আছস বাদ্ধ৷ হৈয়া চাকর | 

কি আর কহিব তরে পত্তর অধম । 
মাথায় তুল্যা কেরা লয় পাঁয়ের খরম || 
বাপ ভাই দেশে থাকত কইতে এমন কথা । 
কোটালে ডাকিয়া তোর কাটিতাম মাথা || 
তেকাটিয়া৪ পথে থিয়া দিতাম তোরে শালে। 
বিধি শুনাইলা কথা আছিল কপালে |1” 


এই কথা বলিয়া কমলা কি কাম করিল। 
আন্দি সান্দি দুই ভাইয়ে খবর যে দিল। 
তীরা দুই তহিয়ে করে সোয়ারীর কাম«। 
মায়ে নিয়ে লইয়া তয়া গেল মামার ধাম | ১৪০ 


১ গুন নিষ্ওনেছ কি। ২ বাঝিল সবাধিল। ও তরেস্তোয়ে। 
৪ তেকাটিয়া -তেমাথা। * সোয়ারীর কাম্‌_ পাহৃকি ভুলির কা, বাহকের কর্ত। 


কমলা ১৪৩ 


(৯) 
কলঙ্ক-রটন। 


শুনিয়া আছয়ে কমল মামার যে বাড়ী। 
মামারে লিখিল পত্র অতি শী করি॥ 

শুন শুন শুন ওগো তোমার ভাগিনী। 
পরপুকঘে মইজে হইল কলঙ্গিনী || 

তুমি যদি রাখ তারে আদর করিয়া। 
পঞ্চাইতে রাখিব তোমার বাছ১ যে করিয়া || 
নাপিতে ছাড়িব তোমার ছাড়িব ঠাকরে। 

এক ঘইরা হইবা তুমি কইলাম সুবিস্তরে ॥ 
চাঁডাল বেটার লাগ্যা কমলা হইল পাগল। 
কামেতে মাতিয়। দৃষ্টা ভাসাইল কূল ।। 
কলঙ্কিনী হৈল তার গেল কৃলজাতি। 

এই পাপের নাহি জান্য পরাচিত্তির পাতি২ | 
বাপের কুল ভাসাইয়া গেল তোমার বাড়ী। 
তোমার বাড়ী হইতে তারে খেদাও শীঘ করি।। 
আর শুন কই তোমারে শুন মন দিয়া। 

কিবা ছকুম দিল জমিদান শুনিয়। || 
কলক্কিনী কমলারে যেবা দিবে স্বান। 

জন বাচচা হিতে তার যাইব গর্দান ||” 


পরবাসে থাইক্যা মাতুল এই পত্র পাইয়া | 
বাড়ীতে লিখিল পত্র শীঘগতি হইয়া || 
কমলার মামীর কাছে পত্র যে লিখিল। 
এবারত৪ লেইখ্যা৷ যত কৃচ্ছা যে করিল | 

“ পরবাসে থাইক])া শুনলাম দুইয়ে মায়ে বিষে। 
আমার বাড়ীতে আছে কিসের লাগিয়ে | 


১ বা একঘরিয়া, পতিত। ২ পরাচিত্ির পাতি ্পুয়শ্চিত্ধের ব্যবস্বাপত্র 
ও জন বাচচ্থা পরিজন ও পুত্রাদিসহ | & এবারত -ভাঘার ইঙ্গিত বা পাঠ। 


৯8৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিক। 


কমারী হইয়৷ কন্যা তাঙ্গাইল জাতি। 

পর না পুরুষের১ ভঙ্যা এত লা দুর্গতি॥ 
বিয়া না হইতে কন্যা কুল মজাইল। 
তাড়াইং নাগর সঙ্গে ঘরের বাইর হইল | 
এমন কন্যারে তুমি ধরে নাহি দিবে স্বান। 
ঘরের বাহির কইরা দিবা কইর| অপমান || 
এক দণ্ড যেন নাহি থাকে মোর ধরে। 

চুলে ধইরা ঘরের বাহির কইরা দিবা তাবে || 
সমাজে না লইবে মোরে কমলা থাকিলে । 
পতিত হইয়া রইব মজ্ব জাতিকলে ||” 


এই পত্র পাইয়া মামী কি কাম করিল। 

পত্র পড়িয়। তবে ভাবিতে লাগিল ॥| 

“সাক্ষাৎ তাগিনী আর অবিয়াতৎ ক্মারী । 

কেমন কইরা দেই তারে ঘরের বাহির করি || 

জাতিকূল লইয়া কন্যা যাবে কার কাছে। 

এমন কমলার ভাগ্যে এত দুঃখ আছে ।। 

মায়ে ঝিয়ে কান্বে*ধ যখন কিবা কইবাম কথা । 

এমন কোমল প্রাণ কেমনে দিব বাথা || 

ভীবিয়৷ চিন্তিয়। মামী কোন কাজ করে। 

পত্রধান! ফেইল্যা বাখে সেজের« উপবৰে || ১-৪৪ 


( ১০) 
কমলার গুহত্যাগ 


পন্ধ্যাবেলা ঘন্ধে গেল কমলা সুন্দরী । 
সেজে উপরে দেখে পত্রধানা পড়ি ।। 


» পর ন৷ পুরুষ -: পর-পুরুঘ। ২ ভাড়াইজ্ 'ভাড়াই' নানক | 
» অবিয়াতত ০ অবিবাহিত । ৪ ফাবৃযের্কাশিবে। ২ সেম শষ]: 
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বালা ১৪৫ 
পর পড়ি চক্ষের জলে ভাঁসিছে কমল! । 
“এত দুঃখ ভাগ্যে সোর বিধি লিখেছিলা ॥ 
বিদেশে হইল বন্দী বাপ আর ভাই। 
কত দৃঃখ পাইয়৷ আমি মামার বাড়ী বাই ॥ 
বাপের বাড়ীর যত ধন লুরটিল ডাকাতে। 
এতেক অপমান পাইলাম ফারকুনের হাতে ॥ 
বিপাকে পড়িয়া আইলাম মামার বাড়ী। 
কিছুকালে পুর্বদূঃখ গেছিলাম পাশরি ||" 


পড়িতে পড়িতে কন্যার চক্ষে বহে পানি। 
সম্মুখে যে আইল তার কি কালরজনী ॥ 

“ চন্্রসূর্যয ডুইব্যা গেছে আম্ধাইর সংসার । 
এক দণও এই ঘরে না থাকিব আর ॥ 
বাপে জন্ম দিয় থাকে যদি হই সতী। 
বিপদে কবিবে রক্ষা দুর্গা ভগবতী ॥ 
জলে ডুবি বিঘ খাই গলে দেই কাতি। 
মামার বাড়ী না থাকিব দণ্ড দিবা রাতি ||" 


যা করেন বনদুগ। মনে মনে আছে। 
একবার না গেল কন্যা আপন মায়ের কাছে॥। 
একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে। 
একবার না চাইল কন্যা মায়ের মুখপানে | 
একবার দা ভাবিল কন্যা জাতিকলমান। 
একবার না ভাবিল কন্যা পথের আন্ধান১ || 
একবার না ভাবিল কন্যা কি হইবে আমার গতি। 
একলা পন্থেতে পড়ি কি হবে দূর্গতি ॥ 
একবার না ভাবিল কন্যা আশয় কেবা দিবে। 
সন্ধ্যাবেলা তার! ফুটে সূর্য ডুবে ডুবে || 
এমন সময় কন্যা কোন কাম করে। 

বনদুর্গ। স্মরি কন্যা পন্থে মেলা করে| 


১ আত্ধান ০ সন্ধান (1)1 


ধৈমনসিংহ*গীতিকা 


পাখিজলে ভরে কন্যা নাহি দেখে পথ। 
বারে বারে চক্ষ মুছে নাহি চলে রথ ॥ 


(১১) 
মহিষালের গৃহে 


হাটিয়া অভ্যাস নাই যৌবনের তাবে। 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে চলিতে না পারে ।। 
হাওরে পড়িল তথা নাহি লোকজন । 
বিধাতা শুনিলা বুঝি তাহার কান্দন ।। 

এক বৃদ্ধ মইঘাল১ যে মইঘ লইয়া যায়। 
পন্থে পড়ি কমলা তাহার লাগ পায় ॥ 
“অগতির গতি তুমি তুমি ধর্দেব বাপ। 
সংসাব ছাইড়া আইছি পাইয়া বড় তাপ॥ 
এত দুঃখ নাহি জানি আছিল কপালে। 
আজি রাতি কব যাগা২ তোমাব গোয়ালে | 
ভাতপানি নাহি চাই তোমার সদনে। 
আঞ্চল বিহ্বাইয়৷ থাকবাম গোয়াইলেব কৃণেৎ 1” 


অপরূপ রূপ দেখি মইঘাল তাবিল। 

লক্ষ্মী বুঝি ছলিবারে আমারে আইল || 

“ভান পুজা দিবাম মাগো আইস আমাৰ ঘবে। 
অচলা হইয়! থাকবা আমার না ঘরে 

ধনে পুত্রে বর দেও বারুক সম্পদ । 

তোমার কৃপায় ঘুচুক বালাই আপদ ॥ 
বিয়ানী৪ মইঘে দেউক তিনগুণ দুধ। 

আমার ধরে থাক যাগেো। রাইখ্যা অনরোধ ||” 


১ মইঘাল . মহিঘওয়ালা, হিঘরক্ষ্। ২ যাগ! হু যায়গ!, স্বান। 
* কুণেঞ্জকোপায়। ৫ বিয়ানী _যে পুসব বরিয়াছে। 


ধলা ১৪৭ 


এতেক কহিয়া মইঘাল ঘরে লইয়া যায়| 
সন্ধ্যাকালের বাতি কন্যা গোয়ালে জ্বালায় | 
তিন দিন রইল কন্যা মইঘালের বাসে। 
সব্ববর্ম করে কন্যা মনের হরঘে ॥ 
সন্ধ্যাকালে জালে বাতি গোয়ালে দেয় ধূমা। 
মইঘালের লাগ্যা পাতে খড়েব বিছান৷ || 
তিন বেলা ভাত রাদ্ধি খাওয়ায় মইঘালেরে | 
সব্বকর্ম কবে কন্যা মইঘালের ঘবে | 
বাথানে থাকিযা মইঘাল মহিঘ চড়ায়। 
বাড়ীতে আসিয়া মইঘাল তৈযার ভাত খায় ॥ 
গামছা-বান্ধা দই কন্যা যতনে পাতিযা | 
উলায় খই দিয়া খাওয়ায় সামূনে খাড়া হইয়া | 
কমলার যত্বে মইঘাল সব্বদূঃখ ভুলে। 

লক্ষ্ণী অধিষ্ঠান হইল তাহার গোয়ালে | 


(১২) 
নুতন অতিথির কমলাকে লইয়া যাওয়।| 


এক দিনেব কথা সবে শুন দিয়া মন। 
কোড়া শিকাবে আইল শিকাবী একজন || 
কোন দেশেব শিকাবী গো কোথায বাড়ীঘর । 
রূপে গুণে দেখি তাবে দেবেব কোঙুব১ || 
সোনাব অঙ্গেতে তাব সোনার সাজন। 
দেখলে মনে হয় তারে রাজার নন্দন | 


সন্ধ্যাবেলা মইঘাল বাথান২ হইতে আসে। 
কাতিক দেখিল যেন দাড়াইয়া পাশে | 


১ ফোঙর»্*কৃসার। ২ বাথান- গোচায়ণের সা) 


১৪৫ 


সৈদনসিংহপ্গীতিকা 


“বড় মেনৃত১ পাইর) আইছি দেও একটু পানি। 
পানির লাগিয়া মোর যায় যে পরাপি 11” 
টুপায়২ করিয়া জর কমলা আনিল। 

ভাল না খাইয়া কুমার শীতল হইল ॥ 


পরিচয়-কথা কমার কহে মইঘালেরে ৷ 
“বিপাকে পড়িয়া আমি আইলাম তোমার ধরে || 
তোমার ধরে আইসা দেখি বুঝিতে নাহি পারি। 
আমারে যে দিল জল এইবা কোন নারী 
সন্ধ্যাকালের তারা কিন্বা নিশাকালের চান্ন। 
লক্ষশিরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ। 
কার কন্যা কিবা নাম কোন দেশেতে বাড়ী। 
অনুমানে বুঝি কোন রাজার কুমারী || 

কিবা কহ মইঘাল তুমি কোন দেবতার বরে। 
চান্দ হেন কন্যা তোমার জন্মিলেক ধরে ॥ 
বিয়া হইয়াছে কিবা রইয়াছে কৃমারী। 

সতা পরিচয় মোরে কহ শীঘ করি |” 


মইঘাল কহিছে কথা “ধর্স্ট অবতার 
বাপ-মার নাম আমি নাহি জানি তার ॥ 
কোন দেশেতে বাড়ী তার কোন দেশেতে ধর। 
সঠিক না দিতে পারি সকল উত্তর || 

সদয় হইয়া লক্ষী দেবী দিলা দরশন | 

তারে পাইয়া মোর হইল সফল জীবন || 
যে দিন হইতে আমি পাইয়াছি মায়। 
দধিদুগ্ধ বাড়িয়ে মায়ের কৃপায় ॥ 
বাধানের বন্ধ্যা মইঘ হইয়াছে গাতীন। 
মায়ের কৃপায় 'মোর হইয়াছে দুদিন 11" 


১ বেদুত ০০ দেহমৎ। পরিশৃঘ। * টুপাস্জলপাত্র। 


কমলা ১৪৯ 


শিকারী কহিছে “মইঘাল মোর কথা ধর। 
এই কন্যা দেও মোরে লইয়া যাই ঘর।। 
অণিযুক্তা দিব তোমায় ধামাতে মাপিয়া ।' 

চৌদ্দ পুর! অমি দিব বাপেরে কহিয়া ||” 


কান্দিয়।৷ মইঘাল কয় “মোর ধনে কাজ নাই। 
মায়েরে ছাড়িলে আর মোর বাঁচা নাই || 
রাঙ্গাচরণ পাইয়াছি অল্পে না ছাড়িব। 
ক্ষীরসর দিয়! আমি জন্ম ভরা পৃজব ॥ 

এক দণ্ড না দেখিলে সংসার অন্ধকার । 
তিলেক ছাড়িলে মায়ে না বাচিব আর ||”? 


যত কথা কহে কুমার মইঘাল না মানে। 
কি যেন লাইগাছে দাগা মইঘালের প্রাণে | 


অনেক হইল বুঝা-পড়া দিনের হইল শেঘ। 
কন্যারে লইয়া কূমার যাইব আজি দেশ || 
কান্দিয়া মইঘাল কয় “শুন মোর মাও। 
অন্তকালে দিও মোরে রাঙ্গা দুটি পাও ।। 
বড় দুঃখ পাইছ মাগো থাকি মোর ঘবে। 
মনেতে রাখিও মাগো এই অভাগারে || 
ধনরত্ব না চাই আমি না চাই জমীবাড়ী। 
অন্তকালে দিও মাগো তোমার চরণতরী ||" 


মইঘালের চক্ষের জলে উলা১ বাথান ভীসে। 
কন্যারে লইয়া কৃমার গেল নিজ দেশে | 


(১৩) 


প্রদীপকুমার ও কমলা 
সন্ধ্যাকালেতে কন্যার ঘরের দীপ জলে। 
মায়ের কথা স্মরণ কইরা ভাসে চক্ষের জলে 


১ উল্লা উলাখড়ের যাধান (পস্তর)। 


580 


» এনম্মহেল। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


এন৯ কালেতে প্রর্দীপকমার কোন কাম করে। 
ধীরে ধীরে গেল কমার কন্যার মন্দিরে || 
পালে বলিয়া কন্যা চিন্তে মায়ের কথা । 
এমন সময় কুমার শিল্পা উপচিল২ তথা || 
“আজি কালি করি কন্যা কত বা ভারাও। 
পরিচয়-কথা কও মোর মাথা খাও।। 

দেখিয়া তোমার রূপ হইয়াছি পাগল। 
দিবানিশি দেখি কন্যা তোমার চক্ষের জল | 
মছিলে না মুছে আঁখি কান্দ কোন দূঃখে। 
বিয়া কইরা কন্যা মোরে থাক মনের অুখে || 
যে দিন হইতে দেখছি তোমায় মইঘালের ঘরে। 
জীবন-যৌবন সইপ্যা দিছি কন্যা তোষার করে ॥ 
কোড়া শীকারে আর নাহি যাই আমি। 
তোমার লাগিয়া উদাসী হইলাম আমি || 
বাগ-বাগীচা ফুলের শোভা চক্ষে নাহি লাগে। 
পাগল হইয়াছি কন্যা তোমার অনুরাগে | 
তুমি আমার চন্দ্রসুধ্য তুমি নয়নতাব । 

তুমি আমার মণিমুক্তা তুমি গলার হার | 
তিলেক ছাঁড়িয়া তোমায় নাহি বাচে প্রাণ। 
তোমায় না পাইলে কন্যা তাজিব পরাণ | 
তুমি যদি ছাড় কন্যা আমি না ছাড়িব। 
পায়ের গুঞ্জরীত হইয়া পায়েতে থাকিব ||" 
ছবিজ ঈশান ভনে এই মদনের বান। 
বাজিছে উভের মনে তাতে নাহি আন ।। 


বিয়ানবেলা যায় কুমার সন্ধ্যাবেলা আসে। 
দিনের মধ্যে তিম বার পরিচয় জিজ্ঞাসে || 


* উপচিলস্ উপস্থিত হইপ। 
৩ গুভাবী »» গুজরী, পদাতর়ণরিশেষ | 


ফাষন। ১৫১ 


কন্যা বলে “পরিচয় এক দিন দিব। 

যে দিন সুদিন মোর সন্মুখেতে পাব ॥ 
সত্য কইরাছ তুমি মইঘাল বন্ধুর কাছে। 
তোমার সে সত্য কথা মনে কিনা আছে ॥| 
বলে না করিবা তুমি মোর পরিচয়। 
আমার যত কথা তোমায় জানৃতে উচিত হয় ॥ 


সবুর করহ তুমি কিছু কাল রইয়া। 
পরিচয়-কথা কইব স্তুদিন পাইয়। ||” 


এইরূপে কমার যে গ্রতিদিন আসে। 
বিফল হইয়া ফিরে আপনার বাসে ॥ 
অন্তবে মস্তব কলি নাহি ফুটে মুখ। ৯ 
ভূঙ্গ যেমন উড়ে যায় মনে পাইযা দুঃখ || 
এইরূপ করিয়া যে তিন মাস গেল। 
একদিন রাজপুবে বাদ্য যে বাজিল॥ 


(১৪ ) 
নরবলি 


“কিসের বাদ্য বাজে আজি রাজার পুরীর মাঝে ।” 
“নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালী পৃজে ||" 
“কেবা নর কিসের পূজা ঝারে দিবে বলি” 
পরিচয়-কথা কন্যা শুনিল সকলি।। 

বাপ-ভাই বলি হবে কান্দে চন্ত্রমুখী। 

কমলার কাঁনদনে কান্দে পশুপাখী | 

হেনকালে প্রর্দীপকূমার কোন কাম করে। 
শীঘগতি ধাইয়া যায় কন্যার মন্দিরে | 


১ অনয ---মুখস্ অন্তরে যে কথা মঞ্ত্ররে মত জপ কবিতেছে, পুশশকলি মনের সে কথা মুখ কুটিয়া 
লে না। 


১৪২ 


যেষনাসংহ্পীতিক। 


“আদি কদ্যা শুন এক আচরিত১ কথা । 
নরধলি দিয়া বাপে পূঙ্জে রক্ষাকালী মাতা | 
তুমি আমি দুই জনে বাব সেইখানে | 
দেখিব সে নয়বলি সানন্দিত মনে |” 


“কোথা হইতে আনল লর কত ধন দিয়া |” 
জিজ্ঞাসা করিল কন্যা দুঃখ যত হিয়া | 


একে একে কহে কুমার পরিচয়-কথা | 
মনের আগুন লুকায় কন্যা পাইয়া বড় ব্যথা || 
বাপ-ভাইয়ের কথা শুইন্যা কন্যার ঝরে আখি। 
ঝরিল চক্ষের জল দেখি বা লা দেখি।। 


“আজি কমার দিব আমি সত্য পরিচয় । 
একত নালিস মোর শুনতে উচিত হয় ॥। 
গাহিব দুঃখের গান ধর্সীসভাব কাছে। 
কিন্ত এক কথা মোর শুনিবার আছে || 
হলিয়া গ্রামষেতে সেই চাকলাদারের বাড়ী । 
তাহার কারকুনে তুমি আন শীঘ করি ।। 
আদ্ধি সান্ধি দূই ভাই পাল্কী বইয়৷ যায়। 
তাহারে ডাকিয়া আন পরিচয়ের দায় || 
সেই গ্রামে আছে এক চিকন গোয়ালিনী | 
তাহারে আন হেথা সাক্ষী করি আমি।। 
ইঙ্গিতে আনিতে কন্যা বলয়ে মাতুলে। 
পরিচয়-কথা কন্যা নাহি বলে খুলে ॥। 
মানীরে আনিতে কন্যা ক্মারে কহিল । 
এহাতেও বন্যা নাহি পরিচয় দিল || 
মইঘাল বন্তুরে হেথা আন শীঘ করি। 
আমারে পাইয়া ছিলে তুমি যার বাড়ী || 
সকলে হাজির কর  ধর্মীসভার ঠীই। 
পরিচয়-কথা মোর সভাতে জানাই ॥ 


১ জাচরিত শু আশ্চযায । 


কমলা ১৫৩ 
(১৫) 
বারমাসী 


“কৈয়াম১ কৈয়াম প্রাণের কথা সভাজনের কাছে। 
অভাগী কমলার ভাগ্যে এত দুখ আছে।। 
সাক্ষী আমার চন্রসূর্য্য সাক্ষী দেবগণ। 

সাক্ষী আমার তরুলত৷ সাক্ষী পশ্ডগণ ॥ 

মায়ের মন্দিরে আমি সাক্ষী করি তারে। 
আগুন-পানি সাক্ষী আমার ডাকি সব্র্ব দেবতারে | 
কান্তিক-গণেশ সাক্ষী লক্ষ্ণী-সরস্বতী | 

জগতের মাত সাক্ষী দেবী ভগবরতী॥ 

ইন্দ্র-যম সাক্ষী মোর সাক্ষী বসুমাতা । 

এই সকলে সাক্ষী কইরা কই যোর দখের কথা ॥ 
বনের সাক্ষী বনদুর্গ সদায় পুজা করি। 
জর্মীনে সাক্ষী যত কহি' জুবিস্তাবি || 

পইলা২ সাক্ষী মাতী-পিত৷ দেবতার সমান। 
দোহাব চবণে করি সহ প্রণাম ॥ 

গর্ভসোদর ভাই সাক্ষী সাক্ষী করি তারে। 

আর সাক্ষী করি আমি এই কারকৃনেরে || 
চিকন গোয়ালিনী সাক্ষী ভাঙ্গা দন্ত যার! 
মাযা-মামী সাক্ষী করি সম্বন্ধে আমার || 
সন্ধ্যাকালের তারা সাক্ষী সাক্ষী আখির পানি। 
আর সাক্ষী হাতে আমার মামার পত্রখানি ॥ 

গলুর গোষ্টিও সাক্ষী আমার মৈশাল বন্ধু ছিল। 
সন্ধ্যাকালে বাপের মত মোরে আশ্া৪ দিল 
তাঁর পরে সাক্ষী আমার রাজার কুমার । 

যাহার কারণে আমি পাইলাম নিস্তার | 


১ বৈয়াম-্*কহিব। ৎ পইন1-পুথম। 
ও গলুর গো» গয়লা-জাতীয় (1)। ৪ আশু জাশয়। 
20777181887 
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গ্লাণের পতি সে আমার প্রাণের দেবতা । 
সবাই কহিব আমি মোর প্রাণদাতা || 


“জোষ্টি মাসের ঘট্টি দিন শুক্রবার যায়। 
কালামেধে করে সাজ আসমানের গায় || 
রাত্রিশেঘে জন্না লয় এই অভাগিনী । 
কমল বাখিল নাম আদরে জননী | 


“এক দূই মাস করি তিন বছর গেল। 
গর্ভসোদর ভাই জনম লইল ॥ 

পূণিমার চান্দ যেমন দেখি মায়ের কোলে। 
সব্বদুখ দর হইল জনমের কালে ।। 
কোলে করি কাকে করি করি দোলা-খেলা১। 
এইরূপে যায় দিন শৈশবের বেলা ॥ 

ভাই আমার নয়ন-তারা৷ মাও আদরিণী। 
বাপ আমার চক্ষের মণি দেহের পবাণী | 


“এক দুই করি দেখ তেব বছর যায। 
আমার বিয়ার কথা কয় বাপ-মায় || 
এক দিনের কথা -মোর শুন সভাজন। 
কোন বিধি লিখিল আমাব দুঃখেব লিখন | 
ধর্ম অবতাব রাজা ধর্দে তোমাৰ মতি। 
আমার দৃঃখেব কথা কব অবগতি || 
আইল যৌবন-কাল অঙ্গে জলে সোনা । 
একেলা যাইতে জলে মায় কবে মানা || 
ঝসনে ভূঘণে মন ঘন কাপে হিয়া। 
দীঘল চুল বাদ্ধি আমি চাম্পাফুল দিয় || 
কেশে মাখি গন্ধতৈল সিনানের বেলা । 
আবের কাকইং হাতে লইল কমলা ॥ 


১ দোলা১খেলাদৌলার উপর খুলানো। 
* জাবেয় কাকই - অনের চিকপী। 


কৰলা ১৪৫ 


আচযি বিচরি৯ চুল সখীগণ সঙ্গে। 

জলের ঘাটেতে নিত্যি যাই মনের রঙ্গে ॥ 
নিত নিত করি ছানং লানে বাদ্ধা ঘাটে। 
কেও না আসিতে পারে তাহার নিকটে | 
আমি কি জানিরে ভাগো এত দূখে ছিল। 
একত দিনের কথা কহিতে হইল ।। 


“ হাসিয়। খেলিয়৷ দেখ পৌঘ মাস যায়। 
পোঘ মাসের পৌঘা আন্দি* সংসারে জানায় || 
সকলের ছোট বোন পোষ মাস হায়।৪ 
চোক মেলাইতে দেখ কত বেলা হয়| 
ভোরেতে উঠিয়া করি বনদূর্গার পজা। 
পুপরিয়া বেলাতে করি সিনানের সাজা ঃ ॥ 
গন্ধতৈল মাখিলাম কেশের বাহার। 
গলা হইতে খুলিলাম হীরামতির হার || 
সোনার কলসী কীকে সঙ্গে সখীগণ | 
জলের ঘাটেতে যাই সানল্দিত মন || 
কোন সর্ী হাসে নাচে কোন সখী গায়। 
রঙ্গে ঢঙ্গে সব সখী জলের ঘটে যায় || 
চরণে ঠেকিল মাটী বাধা পড়ে পথে। 
আজি. কেন হিয়া মোর কাপিল চলিতে | 
আগে যর্দি জানি আমি পন্থে কাল সাপ। 
বাহির হইয়া কেন পাইবাম এত তাপ।। 
এইত স্থানেতে আমি কারকুনে সাক্ষী করি। 
তার পরে হইল কিবা কহি সবিস্তারি | 
“পোষ গেল মাঘ আইল শীতে কাপে বৃক। 
দুঃখীর লা পোহায় রাতি হইল বড় দুঃখ | 

১ জাঁচরি বিচরি -পুসাঁধন করিয়া | ৎ ছানস্জান। 

৬ পোঘ৷ আলঙ্দি- পৌঘের কুয়াসায় অন্ধকার | ৪ সকলের - « - - হয়-পৌঘের দিন ছোট 


বলির এই মাসকে বার বাসের মধ্যে সব্ব-কনিষ্ঠ বলা হইয়াছে। 
* সিনানের সাজ -ানের সম্্জা। 


১৫৬ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


শীতের দীঘল রাতি পোহাইতে না চায়। 
এইরূপে আব্বেব্যন্তে মাঘ মাস যায় | 

এক দিনের কথা বলি কি কাম হইল। 
দধির পশরা লইয়৷ গোয়ালিনী জাইল || 
এইখানে সাক্ষী মোর চিকন গোয়ালিনী | 
দধি বেচিতে দেখ জাইল আপনি ॥ 

হাতের পত্র সাক্ষী তার দিলাম সভার স্থানে । 
পরা-দস্ত১ সাক্ষী করি সভার বিদ্যমালে | 
না বলিব না কহিব পত্রে লেখা আছে। 
এই পত্র রাখিলাম আমি সভার কাছে।। 


“আইল ফাকগুন মাস বসন্ত বাহার। 
লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহাৰ || 

ধনু হাতে লইয়া মদন পুশ্পেতে লুকায়। 
বেছড়া২ যুবতী ঘরে না দেখে উপায় || 
স্রমরা কোকিলকুঞ্জে গুঞ্জরি বেড়ায় । 
সোনার খঞ্জন আসি আঙ্গিন জুড়ায় || 
আস্তেব্যস্তে কয় কথ! বাপে আর মায়। 
কমলার হইব বিয়া শব্দে শুনা যায়।। 
শব্দে শুন যায় কথা আড়াল থাক্যা শুনি। 
এত দৃঃখ ছিল মোর আমি অভাগিনী || 


“আইল রাজার চর বাপের আগে কয়। 
রাজার বাড়ীতে যাইতে উচিত যে হয়।। 
হাতী সাজে ঘোড়া সাজে পাইক পহরী। 
বাপ চলিল মোর পুরী জান্ধাইর করি | 
যাইবার বেলা বাপে দুঃখিনীরে কয়। 
“কত দিনে আঁসি মাও না জানি নিশ্চয় | 


১ পরা-দস্ত» চিকপ গোয়ালিনীর দত পড়িয়া গিয়াছিল | সেই পড়া দাঁতকে সাধ্ধী কিয়া বলিলেন। 
€ বেহুড়া» বেউড়া, উদ্মু্তা। 


কমলা ১৫৭ 


সাবধানে থাফ্য মাগো দিবসরজনী | 
বাপেরে বিদায় দিতে চক্ষে বহে পানি ॥ 
বাপ বিদেশে গেল পুরী অন্ধকার । 
চারিদিগ দেখি যেন খোয়ার১ আকার || 


“আইল চৈত্রিরে মাস আকাল দুগ পুজা । 
নানা বেশ করে লোকে নানারঙ্গের সাজা || 
ঢাঝ বাজে ঢোল বাজে পৃজার আঙ্গিনায়। 
ঝাক ঝাক শঙ্খ বাজে নটী গীত গায়।। 
মণ্পে মায়ের মৃত্তি দেখিতে সুন্র | 
কারুয়া২ টাঙ্গাইয়া করে ঘর মনোহর || 
পাড়া-পড়সি সবে সাজে নূতন বস্ত্র পরি। 
ঘরের কোনায় লুকাইয়৷ আমি কাল্যা মরি || 
মায়ে ঝিয়ে কান্দি ধরে গলা ধরাধরি । 
বৈদেশী হইল পিতা অন্ধকার পুরী ॥ 

এমন সময় দেখ কি কাম হইল। 

বাজার বাড়ী হইতে এক পত্র যে আমিল।। 
এই পত্র সাক্ষী করি ধর্দমসভার আগে। 
আমার বাপ হইল বন্দি কোন অপরাধে | 


“বাড়ীর কারকুন ভাইরে বুঝাইয়া কয়। 
“বাপেরে আনিতে যাইতে উচিত তোমার হয়।।' 
সরল অবুজ ভাই কিছু না জানে। 

বৈদেশে চলিল ভাই বাপের সন্ধানে | 

মায়ে ঝিয়ে কান্দি মোরা ধূলায় পড়িয়া । 

কার পুজা কেবা করে না দেখি ভাবিয়া || 
গলায় কাপড় বান্দি পড়িয়া ধূলায়। 
বাপ-ভাইয়ের বর মাগি ঝিয়ে আর মায় || 


» খোয়া কোয়া, কৃয়াসা। 
২ কারুয়া - কাককার্যাশোভিত চাঁন্দোয়া (1)। 


সৈমনপিংহ-গীতিকা 


“ৈশাখ মাসেতে গাছে আমের কড়ি১। 
পৃ্পধ কফটে পুষ্পডালে ভ্রমর গুপ্ররি | 
ফলপোলে পূজা আদি কহিতে বিস্তর | 
আর বার পত্র আসে মায়ের গোচর ।। 
পিতাপুক্র দ্‌ইজন বন্দী পরবাসে । 

মায়ের চক্ষের জলে বস্রমাতা ভাসে ।। 
অভাগখী কমলা কান্দে শষ্যা ভাসাইয়া | 
কেমনে বাচিব প্রাণ শানে বাদ্ধা হিয়া || 
কোন বা দেবেরে পূজলে বাপ-ভাইয়ে পাব । 
মায়ের ঝিয়ের দূঃখের কথা কার কাছে কইব॥ 
ঘবে আছে কাল সাপ যমের দোসর । 
তার কাছে যাইতে দেখ মনে হইল ডর ॥| 
মায় গিয়া ধন্বা দিলাম চণ্ভীর দুয়ারে । 
তার পরের কথা কহি সভার গোচরে | 


“জোষ্ঠ মাসেতে দেখ পাকা গাছের ফল। 
রাত্রিদিবা না শুকায় নয়নের জল || 

মায়ে করে ঘগ্ভীপূজা পুতের লাগিয়া | 

প্রাণের ভাই বিদেশে মোর দূঃখে কান্দে হিয়া || 
মায়ের মেহের ডুঙ্গাও পড়িয়া রহিল। 

পুত্রেরে ডাকিয়া মায় বিলাপ জুড়িল | 

এক হস্তে মোছি আমি চক্ষের যে পানি। 
সাস্বনা করিয়া ঘরে লইত জননী ।। 


“এমন সময় দুষ্ট কারকুন কি কাম করিল। 
রাজার সনদ লইয়া অন্দরে ঢুকিল ॥ 
এহিত সনদে আমি সাক্ষী করি যাই। 
বিদেশে হইয়াছে বন্দী বাপ আর তাই।। 


১» কড়ি. গুটি। ৭ ধনু!ল্মধরুনা। 
৬ ভুঙ্গা স্টার পূজোপঢার সছিত কুল, কদলীকাও। 


হয়ল। ৯৫৯ 


নিজেবে বাসেতে বন্দী হইলাম পরঘাসী। 
মায়ে ঝিয়ে একেবারে হইলাম পরবাসী | 
দিন গোঞ্জরিয়া৯ যায় দ্ধ আসে বাসে। 
মায়ের চক্ষেব জলে বুক যায় ডেসে | 


পাল্কী চড়িযা দোছে যাই মার্মাব বাঁড়ী। 
সঙ্গেতে নাহি গেল এক কানাৰ কড়ি।। 


“আঘাঢ় মাসেতে দেখ ভবা মদীব পানি। 
মামাব বাড়ীতে কান্দি দিবসবজনী || 
ডিঙ্গা৷ বাইযা আসবে ধবে বাপ আব ভাই। 
আশায বাদ্ধিয়া৷ বুক বজনী গুযাই || 

এমন সময় দেখ কি কাম হইল। 

বৈদেশে থাকিযা মামা পত্র যে লিখিল || 


“দুঃখেব কপালে দুঃখ লিখিল বিধাতা । 
কাবে বা কহিব আমি এই দুঃখেব কথা || 
আগুনে উপরে যেন জ্বলিল আগুনি। 
এই কথা নাহি জানে অভাগী জননী || 
এই পত্র সাক্ষী কৰি ধর্দুসভাব আগে। 
ছাড়িলাম মামাব বাড়ী মনের বিবাগে ।। 


“সন্ধ্যা গোঞ্জরিয়া যায় না দেখি উপায়। 
একেল৷ হাওবে পড়ি করি হায় হায় 
মামার বাড়ীক্স অন আব না খাইবাম আমি। 
গলা কলসী বান্ধ্যা ত্যজিব পবাণি | 
সাপে না খাইল মোবে বাধে নাইসে খায। 
কোথায় যাইয়া লুকাই মুখ না দেখি উপায় | 
দেবেবে ডাকিরা কই আশা দিতে মোরে। 
কেবা আশ্বা৷ দিবে মোবে এই অন্ধকারে ॥ 


১ গোরিয়া কাটিয়া, অতিবাহিত করিয়া। 


5৬০ 


বৈমনসিংহ-গীতিকা 
চক্ষুর জলেতে মোর বুক ভাপি বায়। 
আইঞ্চন১ ধরিয়া মোছি পানি না ফুরায় || 
না দেখি পদ্থের কাঁয়া২ জোর আখির জলে । 
তরাইতে দরদী৪ নাই বিপদের কালে || 
সাত জনের সুহ্দ মোর মৈঘাল বন্ধু ছিল। 
গোয়ালায় যাইবার কালে পঙ্থে দেখা হইল || 
জনের সুহৃদ মোর বাপের সমান । 
তিন দিন দিল মোর গোয়ালেতে স্থান || 
মায়া-মমতয়ি সে যে বাপের চাইতে বাড়া । 
এইখানে পাইলাম সুখের আছর! « || 
এইত মইঘাল বন্ধু বড় সাক্ষী মোর। 
জাতিকুল বাচাইল দূঃখ করল দূর | 
একে একে কহিলাম সকল সাক্ষীর কথা । 
এইখানে সাক্ষী মোর প্রাণের দেবতা || 


“ শ্বাবণ মাসেতে দেখ ঘন বরিঘণ। 

বিলের মাঝে কোড়া-কোড়ি করয়ে গর্জন ॥ 
কোড়া শীকার করতে. আইল রাজার ক্মার | 
মৈঘাসের বাসে দেখা হইল তাহার || 
পরিচয় চাইল মোর রাজার কমার । 

এক দিন পরিচয় দিবাম তাহার ॥ 

সময় পাইলে কইবাম আমার পরিচয়-কথা | 
আর কিছু কই আমি করমের কথা | 


“ভাও ভরিয়া দিলাম জল পরাণ শীতল। 
অস্তরে কুটিল যোর সোণার কমল ।। 


১ আইঞচল ০ আঁচল। ২ পগ্থের কায়া- পথের আক্তি। 
* জোর সু যুগ, দুই অথবা পৃবল। ৪ দরদী ব্যথার ব্ার্মী। * আছর ০ আশৃয়। 


মন ১৬১ 


কাতিকের সমান রূপ তাহারে দেখিয়া | 
পরাণে মজিলাম আঙি দগ্ধ হৈল হিয় | 
মনে প্রাণে সপিলাম পরাণ তার পায়। 
আমার পরাণ বন্ধু ধরে লইয়া যায়। 
উপায় না৷ দেখি কাদ্দি কই মনের কথা। 
ঘরেতে থাকিব আমি লইয়া বুকের বাথা ॥ 


“চালিল সোণার পান্সি ভরা নদী দিযা। 
লিলুয়ারী১ বাতাসে দেখ পাল উড়াইয়! || 
কতদিনে আসিলাম এইত রাজার পুরে। 
দাসী হইয়া আসি আমি রাণীৰ দৃয়াবে || 
মনেৰ আগুন মোর মনে জলে নিবে। 
আর কত দিন দঃখ পবাণে সহিবে | 
মায়ের মতন বাণী আমাবে ভুলায়। 
সদাকাল আছি আমি ধইব! বাণীৰ পায় 


“একদিন শুনি নগবের মধ্যি খানে। 
ঢাক-ঢোল বাজে আর নাচে সব্বজনে || 
দাস দাসীগণ যত আনন্দে 'অপার। 
অঙ্গেতে বসন পড়ে যা আছে যাহার || 


“কিসেব ঢাক কিসের ঢোল কিপেব বাদ্য বাজে । 
শাযান্যা সংক্রান্তেৎ রাজা মনসারে পৃজে ॥ 
বাড়ীর কথা মনে পড়ে পড়ে মায়ের কথা। 
শক্তিশেলে হাণে বকে নিদারুণ ব্যথা | 

বাপের বাড়ীর মণ্ডপ শুন্যি কেবা পূজা করে। 
অভাগিনী মাও মোর কাল্যা কান্দা। ফিরে | 
দরদ পাইয়া ছাইড়া আইলাম অভাগিনী মায়। 
আমার দৃঃখের কথা কইতে ন৷ জুয়ায়।। 


১ লিলুয়ারী স্ক্রীড়াশীল। « শায়ানযা৷ সংক্রান্তেশাবণ মাসের সংকান্থিত্ে। 
21----1978 9], 


১৬২ 


নৈমনসিংহ-গীতিকা 


এক দণ্ড না দেখিলে হইত পাগলিনী। 
সন্ধ্যাবেল। ছাইড়া আইলাম আসি অভাগিনী | 
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা খাইতে বিষ্ট লাগে। 
দরদি মায়ের মুখ সদা মনে জাগে । 

গাঙ্গে দিয়া বাইয়া! যায় দৌড় বাইছা নাও। 
কোন্‌ বা! দেশে বইলা মোর অভাগিনী মাও । 
দিনের বেল ঝরে আথি রাইতের অন্ধকার । 
ভাদ্র মাসের চান্ি১ গেল রুসনাইর২ বাহার || 
ভাদ্র মাসের চাননি দেখায় সমুদ্রের তলা । 
সেও চাননি আঙ্কাইর দেখ] কান্দিছে কমলা || 


“ভাদ্র গেছে আশ্বিন আইল দুর্গাপূজা দেশে। 
আনন্দ-সায়রে ভাস্যা বন্সমাতা হাসে || 
বাপের মণ্ডপ খালি রইল কেবা প্জা করে। 
বাপ ভাই মুজ হৌক দুর্গা মায়ের বরে।। 
কান্তিক মাসেতে দেখ কান্তিকের পূজা । 
পরদিমের ঘট আকি বাতির করে সাজা ৩ ॥ 
সারা রাত্রি ছলামেলা৪ গীত বাদ্যি বাজে। 
কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গে* সাজে || 
সেইত কান্তিক গেল আগণ আইল। 

পাকা ধানে সরু শস্যে পৃথিবী ভরিল || 
লক্ষ্টীপূজা করে লোকে আসন পাতিয়া। 
মাথে ধান গিরস্ব আসে আগ বাড়াইয়া || 
অয়াদি জুকার* পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে। 
ণয়। ধাল্রে নয়া অনে চিড়া পিঠা কৰে ॥। 
পায়েস খিচুরী রান্ধে দেবের পারণ। 
লক্ষ্ীপূজা৷ করে লোকে লঙ্ষ্ণীর কারণ || 


১ চান, জ্যোৎক। রাত্রি । ৭ কমনাই--আলো। 
ও বাতির করে সাজা আলে সাজায়। ৪ হুলামেলা - আনন্দ-কোন্বাহল। 
* অবভরজে ১বিনিধ বিধানে । » ছুকার» জয়কার। 


কমলা ৯৬১ 


বাপ কোথায় নাও কোথায় কোথায় গুণের ভাই । 
এই সংসারে অতাগিনীর নাহি দেখি ঠাই || 
কান্দিয়৷ কাটাই নিশি মোছি চক্ষের পানি। 
এইখানে সাক্ষী করি এই রাজার রাপী॥ 


“একদিন শিরে তৈল যাখিয়া রাণীরে। 
কলসী লইয়া ঘাটে যাই জল আনিবারে | 
ঢাক-ঢোল বাজে রঙ্গে লোকে সাজে পারে১। 
আজিগো কিসের পুজা দেবের মন্দিরে || 
কালীপৃজা হয় আজি কালীর মন্দিরে। 
নরবলি হৈব আজি মায়ের দুয়ারে | 
কেবা নর কোথা হইতে আনিল ধরিয়া । 
নরবলি হৈব শুনি স্থির নহে হিয়া || 
লোকে করে বলাবলি পথে কানাকানি। 
বাপ-ভাই দিবে বলি এই কথা শুনি।। 


“সকাল ভরিয়া জল ফিরিলাম ধরে । 

শীঘ করিয়া ত্নান করাই রাণীরে ॥ 

রাণী করে সাজা পারা২ যাইব দেবের বাড়ী । 
আপন মন্দিরে যাই হয়ে একেশুরী | 

আঞ্চল ধরিয়া মোছি নয়নের পানি। 

উপায় না দেখি মোর আমি অতাগিনী || 


“হেন কালে সাক্ষী মোর আসিল মন্দিরে। 
রাজপুত্র আসি মোরে জিজ্ঞাসা যে করে || 
“বিয়া কর কন্যা মোরে রাখ মোর প্রাণ ।" 
আমি কহিলাম মোর পৃর্রের সন্ধান | 
“আজি কেন রাজার পুরে আনন্দের রোল। 
কিসের লাগিয়া এত বাজে ঢাক-ঢোল || 


£ সাজে পায়েষ্সাজসভূজা করে। ৎ সাজ পারা --সাজসভ্ঙ্জা। 


১৬৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


কহিলা রাজার পুত্র মলেতে ভাবিয়া । 
'ঝালীপুজা করে বাপে নরবলি দিয়া |" 


“কেবা মর কেবা পৃজে কারে দিব বলি। 
সকল জানিয়া আমি হইলাম পাগলী || 

“এইত আমার দিন হইল উদয়। 

এইঘার দিবাম য়ে কমার মোর পরিচয় || 
যে লইয়া চল মোরে দেবের আঙ্গিনায় । 
নরবলির বাদ্য যথা কোচেরা বাজায় || 


“আগেতে চলিলা৷ কুমার পাছে অভাগিনী। 

এই খানে সাক্ষী মাতা জগতজননী || 

পরিচয়-কথা মোর কহিনু বিশেঘে | 

বাপ-ভাই দুই জন আছে বন্দীবেশে || 

বিচার করিয়। তবে দেও নরবলি। 

আগেতে বিচার করি পৃজ রক্ষাকালী ||৯ " ১-২৯৬ 


(১৬) 
কারকুনের বিচার 


ধারমাসী দুঃখের কথা এই খানে থইয়া ২| 
রাজার বিচার কথা শুন মন দিয়া || 
পাত্রষিত্র সহ রাজা সভাস্বানে গেল। 
সকলেরে সভাম্থানে ডাকিয়া আনিল | 
বিচার করয়ে রাজা ধর্ম অধিপতি । 
রোঘিয়া কহিল রাজা কারকুনের প্রতি ॥ 
“সত্য কথা দৃষ্টমতি কও এইবার 

দিবাম উচিত দও নাছিক নিস্তার ||” 


১ আগেতে, , * ' রক্ষাকা্সী "আগে বিচার কর, তার পরে রক্ষাকালীর পূজা করিও । 
* খইয়া এ খুইয়া, রাখিয়া! 


কমলা ১৬৫ 


কাডা১ ভাজি ঠাড1 পড়ে কারকুনের শিরে। 
কহিতে না পারে কারকুন ধর্মরাজার ডরে ॥ 
পত্র পড়িয়া রাজা সভারে জানায়।, 
চিকন গোৌয়ালিনী তবে ঠেকিল যে দায় || 
রাজা বলে দস্ত তোর ভাঙ্গিল কি মতে। 
গোৌয়ালিনী কয় কথা আকারে ইঙ্গিতে ॥ 
পবক্ষণে বাহানা৩ ধরে চিকন গোয়ালিনী | 
“সানিকে পড়িল দত্ত আর নাহি জানি 11" 


রোঘিয়া কোটালে রাজা ছুকুম করিল। 

গজিয়া কোটাল আসি চুলেতে ধরিল ॥ 
উপায় না দেখি তবে ভাবে গোয়ালিনী ৷ 
কারকুনেরে গালি পারে “আমি নাহি জানি | 
পত্রে কিবা লিখা ছিল নাহি জানি তার। 
দোষ ক্ষমা দিয়া মোরে করহ নিস্তার ||" 


আন্দি-সান্দি সাক্ষী ছিল তাঁরা দুইটি ভাই। 
মায়ে ঝিয়ে পারৃকীতে করি মামাব বাড়ী খাই | 
মামা সাক্ষী মামী সাক্ষী কহে সকল কথা। 
মৈঘাল বন্ধু সাক্ষী দিল সত্যিকার কথা || 
রাজার কুমার সাক্ষী দিল “শিকারেতে যাই। 
গোয়ালায় যাইয়া আমি কমলার দেখা পাই ||? 
সকল সাক্ষী শেঘ হইল বিচার হেল দড়। 
হুকুম শুনিয়া কারকৃন হইল ফাফর || 


হাতে গলে বান্ধ্যা লয়া দারণ কোটালে। 
রাজা কয় কারকুনেরে নাহি দিঁবাম শুলে | 
করিয়া মায়ের পূজা রাত্রি নিশা কালি। 
কারকূনে দিলেন রাজ! পূজার নরবলি || 


১ কাড়া 5, বনজ ৎ ঠাঁড়া লু ঠাটা, বিদ্যুৎ | ৩ বাহানা ₹ জছিলা। 


১৬৬ 


মৈমনসিংহ-গীতিক। 


হিজ ঈশান কয় পূজা সাঙ্গ বিধিদতে। 
জয়ধ্বনি কর সবে কালীর পীরিতে | ১-৩৬ 


(85) 
কমলার বিবাহ 


কারকণের বলিয়া কথা নিরবধি থইয়া | 
কমলার বিবাহ-কথা শুন মন দিয়া || 
বামুন পণ্ডিত যত সকলে মিলিয়া | 
বিয়ার যে শুভ দিন দিল দেখিয়া || 
সোনার কালীতে পত্র সকলি লিখিল। 
সিন্দুরের সাত ফোটা তার মাঝে দিল || 
দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে করি বিতরণ | 
ইষ্ট কৃটুষে সবে কৈল নিমন্ত্রণ ।| 


ঢাঝ বাজে ঢোল বাজে আব বাজে সানাই । 
নাইচ১ গান হয় কত জুড়িয়া আঙ্গিনায় || 
জয়াদি জুকার গীত হয় ধরে ঘরে। 
বাড়ী ভরিয়া পাছে লোক আঘথারে পাথারে২ | 
চারি ভইরা৩ ময়রা মিঠাই বানায়। 
হাজারে বিজারে গোয়াল দই জমায় || 
সাজাইল পুরীখানি ঝলমল করে। 

এরে দেখ্যা চান্দ যেমন লুকাঁয় অন্ধকারে || 
ইষ্ট কৃট্ম্ব আইল তার সীমা নাই। 
রাইয়ত বিলাত৪ কত গণ বাছা নাই | 
ওরু পূরুইত পন্ডিত আইল সকলে 
নায়রীরঃ বাজার যেমন অন্দর মহলে | 


১ নাইচ- নাচ, ন্তা। ২ জাধানে পাথারে »চারি দিকে। 
* চারি ভইরা:»মা্টির বৃহৎ পাত্র ভন্গিয়া। $ বিলাত-্দেশী বিদেশী। 
€ নায়রী হু ছূটুদ্ষিনী। 


কমলা ১৬৭ 


বিধিমত হইল কত দেবতা৷ পৃজন। 
বনদুগণ একাচুরা খেল৷ কীর্তন | 
জোর পাঠা দিয়! বলি শ্যামাপূজা করে। 
মইব দিয়া পৃজ। দিল দেবী ডরাইরে১ | 


বিয়ার দিনেতে রাজা হইয়া উতভুগ। 
মণ্ডপে বসিয়া তবে করে নান্দিমুখ || 
নান্দিমুখের মাটী কাটে যত নারীগণ। 

তার গীতেতে যেমন ছাইল গগন ।| 

তার পরে সোহাগের ডাল! মাথায় করিয়া । 
সোহাগ মাগে কমলার মা পাড়া জুড়িয়া || 
আগে চলে কন্যার মাগো পাছে যায় যামী। 
গীত-জকারে নারী চলে গজগামী | 

তার পাছে চলে ঢুলি বাদ্যভাও্ড লইয়া । 

এই মতে আইল সবে সোহাগ মাগিয়া || 
কাকেতে কলসী লইয়৷ যতেক যুবতী । 

জল তরিতে যায় সবে পাছে বাদ্য-গীতি || 
নদীর ধাটে জল ভরিয়া পন্থে মেলা দিয়া | 
গীত-জুকারে আইল বাড়ীতে ফিরিয়। || 
সমুখে জলের ঘট নতুন কাপড় পরি। 
বরকন্যা বসিল যে হইতে খোৌরী || 

নবন্বীপ তনে নাপিত আইল কামাইতে। 
সেই নাপিত কামায় সোনার নরুন-ক্ষুরেতে ॥ 
জয়া জুকারে দেখ যতেক যুবতী । 

হরঘ অন্তরে গায় কামানির গীতি | 


তার পরে যে গেল তার সিন্নাণ করিবারে। 
সব সখী মিল্যা গাষ্ট ধিলা২ মাজন করে| 
হলুদ মাখিয়া গায়ে যতেক সুন্দরী । 

তর! কলসীর জল ঢালে ত্বরা করি ॥ 


১ ভরাই _গুাষ্য দেবতাবিশেঘ। ৎ গাষ্ট দিনা - ধাট খিলা, উত্বর্তনভেদ | 


১৬৮ মৈমনসিংহ-গীতিক! 


ধিনানের গীত হইল বত জানা ছিল। 
ছাঁন করি বরকনা ঘরেতে আসিল | 
বাদ্যতাও বাজে কত তাঁর সীমা নাই। 
সাজন করে বরবন্যায় সখখীগণ সবাই | 
রতন মুকুট দিল বরের যে শিরে। 
আরশি হস্তেতে তুলি দিল যত্ব করে 
নানান জাতি কাপড়েতে হইল সাজন। 
রূপেতে জিনিল যেমন রতির মদন | 
গলেতে ফুলের মালা সুগন্ধি চন্দনে। 
সদরে বসিল যত ভাইস্তা* ভাগিনা সনে || 


কন্যারে বেড়িয়া আর যত সখীগণ। 

মনের মতন করে অঙ্গের সাজন || 

আইচুড়িয়া চিকন কেশ মাখায় বানদে খোপা। 
কাটা চিরুনি দিল আর দিল চুপা২ || 

তার পরে পড়াইল সাড়ী নামে আসমান তাঁরা | 
ভূমিতে থইলে যেমন ভূঁয়ে আসমান পরা ॥ 
হন্তেতে লইলে পাড়ী ঝলমল করে। 
শুন্যেতে থইলে সাড়ী শুন্যে উড়া কৰে ॥ 
কানেতে পড়াইল দূ চম্পক ঝুমুকা। 
নাকেতে সোণার বেসপর আর বলাকা ৩ || 
গলাতে পড়াইল এক হীরার হাস্ুলি। 
পায়েতে পড়াইল খারু গুজরী আর পাচুলী৪ || 
হস্তেতে সোণার বাজু সোণার বাতেনা। 
মস্তকেতে সিথিপাটা স্বর্ণের দানা || 

এই মতে সব্বীগণে করিলে সাজন। 

বিধিমত কলাতলে হইল বরণ ॥ 


১ ভাইন্তা _হ্বাতুশ্পুত্র। ২ চুপা (1)। 
* বলাক1--একপুকার নাকের অলঙ্পারবিশেষ। 
৪ জার 7727: পাচুলী--ধারু সমল | গুজরী-ন্পুর এবং মল এই দুই হিশিয়া একরপ 


পদান্তরণ। পাচুলী--পাঁশুলী, পদাঙগুলীর আভতরণ। 


কলা ১৬১৯ 


সাত পাক ঘুরে কদ)া বরের চৌদিকে। 
শুতযোগ হইল দুহার সুখচন্দিকে৯ | 
ঢাক-ঢোল বাজে কত গীতবাদ্যত্বনি। 
বন্দুকের আওয়াজে যেমন কাপয়ে ধবণী ॥ 
তুরমী ছাড়িন যেমন আগুনের গাছ খারা । 
হাউই পানাস২ ছুটে আসমানের তারা | 
মহ! আনন্দেতে হইল বিয়। সমাপন | 
কমলারে পাইয়া কমার আনন্দিত মন ॥ 
এই মতে বিগা-কার্য্য হইয়া! গেল শেঘ। 
পুত্রপহ চাঁকলাদরি ফিরিল শিজ দেশ | 


এইখানে করিলাম শেষ বাবমাসী গান । 

বাট] ভইবা জামাইর মা দেও গোয়াও পান || 
আমরা সবে দি যাই ধনে পুত্রে বর। ূ 
ধন দৌলত যত বারুক বিস্তব || 

বনদূর্গ। মায়ের পাও শতেক প্রণাম । 
কর্ধকর্তী করুন মাপ বিপদে আছাম১ || 


কমলার স্বগত সঙ্গীত 


“যেদিন হইতে দেখছি বন্ধু তোমায় মৈঘালের বাড়ী। 
সেই দিন হইতে বন্ধু আমি পাগল হেয়া ফিরি | 
আন্দাইরে ডুইবাছে বন্ধু আরে বন্ধু চন্দ্রসূধ্যতার। | 
তোমারে দেখিয়া বন্ধু আরে বন্ধু হেছি আপন-হাবা || 
কপালের দেঘে বন্ধু আরে বন্ধু বন্দী বাপ-ভাই। 
দোসর দরদি বন্ধু আরে বন্ধু তুমি ছাড়া নাই || 
বিফলে ফিরিয়া আরে বষ্কু যাও নিজ ঘরে। 
একেলা শুইয়৷ বন্ধু আরে বন্ধু কান্দি আপন মন্দিরে | 


১ সুখচলিকে -ুখচন্্রিক।, বরকন্যার শুভদৃষ্টি। ২ পানাগ ₹ফানুস | 


৬ গোয়া » গুয়া। ৪ আছান- আশান ; শাণ্তি। 
29-1918 3.], 


5৫0 


মৈমননিংহ-গীতিকা 


বাইরেতে গুনিলে বন্ধু আরে বন্ধু তোমার পায়ের ধবনি। 
ঘুম হইতে জাইগ। উঠি আঁমি অভীগিনী ॥ 

বুক ফাটিয়া যায়রে বন্ধু আরে বন্ধু মুখ ফুটিয় ন৷ পারি। 
অন্তরের আগুনে আমি অলিয়া৷ পুড়িয়৷ মরি | 
পাখী যদি হইতারে বন্ধু আরে বন্ধু রাখতাম হৃদৃপিপ্নরে। 
পপ হইলে বন্ধু আরে বন্ধু গাইথা রাখতাম তোরে || 
চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু জাইগ! সার নিশি। 
চান্দ মখ দেখিতাম নিরালায় বসি | 

একদিনের দেখারে বন্ধু মৈঘালের বাথানে। 

চান্দ মুখ দেইখারে বন্ধু মঙ্জিছে পরাণে | 

বাটা তরি বানাইয়া পানরে বন্ধু তরে দিতে লাজ বাসি। 
আপনার চক্ষের জলে আরে বন্ধু আপনি যাই ভাসি | 
কতক দিনের বন্ধুরে আমার আওব সুখের দিন। 
তোমার লাগ্যা ভাবিয়া আমার যৌবন হইল ক্ষীণ ||” 


ছবি ঈশান কয় কন্যা আরে না কর ক্রন্দণ। 
বিধির নিব্বন্ধ থাকলে কন্যা আবে অবশ্য মিলন || ১-৯০ 


দেওয়ান ভাবনা 


ও 


দন্দ্য কেনারামের পালা 
চন্দ্রাবতী প্রণীত 


তে ম্সীম ভ্ডাম্নসা 


(১) 


ছযন। বচছরের১ স্ুনাইগো ইরামতী২ জলে । 

হাসিয়া খেলিয়া উঠে সুনাইগে আপন মায়ের কোলে ।। 
সাতন৷ বচ্ছরের সুনাইগেো মুখে মধুর হাসি। 

মায়ের কোলে উঠে স্ুনাইগো পুনিমার৩ শশী ॥ 
আটনা বচচরের সুনাইগো ঝাইরা৪ বান্ধে চুল। 
মুখেতে ফ্ট্যাঙ্ছে স্বুনাইর গো শতেক পদাফুল | 

নয়না বচ্ছরের সুনাইগো নবীন কিশোরী । 

গিরের« পরদীযৃ জুনাই স্রনাইগো আঙ্গিনা পশরি? | 
দখনা বচছরের সুনাইগো দশে শুন্য পড়ে। 

বিধাতা হইল বাদীগো পড়ল বিঘম ফেরে || 


ওন শুন পৃব্বকথাগে দুঃখের বিবরণ । 

দশ বচ্ছর কালেগো বাপের অকাল মরণ | 
বাপ নাই ভাই নাইগো একেলা জননী | 
কর্মদোঘে হইলা সুনাইগো জনম-দুঃখিনী | 


১ বচ্ছ্র- বৎসব। ২ ইবামতী - হীরা-মতি। 
৬ পু্দমা-পুণিমা। ৪ ঝাইরা » ঝারিয়, চুল ঝাবিয়া বন্ধন কৃব। 
* গিরের ঘরের, গৃহের অপত্রংশ। ৬ পরদীয্‌  পুদীপ। 


+ পশরি আলোকিত করিয়া। 


১৭৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


পারাত নাই পরতিবাসীরেং একলা থাকে ঘরে। 
অভাগী মায়ের দুঃখুগো। অল্যা পুড়্যা মরে ॥ 
বিরক্ষ৩'মইর1৪ গেলে যেযুনঃং গো ঝুইরা* পড়ে লতা । 
লতা যদি শুক গেলগো ঝরে পুষ্প পাতা | 
অভাগী যায়ের দুধ গো সুনাই অন্তরে বুঝিল। 
চক্ষের জলেতে সুনাইরগে৷ বুক ভিজ্যা গেল | 
অঙ্গেতে বসন নাইগে। সুনাইর দুক্ষের নাই সীমা । 
দীঘলাটী* আছে স্ুনাইরগো মায়ের ভাই মামা || 
কারে লইয়া থাকবাম মাওগো একলা শুন্য ঘরে। 
তাহেত১ অন্দর কন্যাগো ভাবা চিন্তা মরে।। 


দশ বচছর গিয়া স্ুনাইগো এগারতে পড়ে । 
কন্যার যৈবন১১ দেখ্যাগে। ভাব্যা চিস্তা মরে। 
এতেক সুন্দর কন্যাগো তাহেত যুবতী। 

কেবা বিয়া দিব কন্যারগো কেবা করে গতি১২ ॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়৷ মায়েগো কোন কাম করে। 


আশয় মাগিতে গেলগো ভাইয়ের গোচবে ॥ ১-৩০ 
য সং সং স' 
চি সঃ সং খঃ 
১ পারাত - পাড়ায়। ২ পরতিবাসী ৮ পৃতিবাসী, পুতিবেশী। 
ও বিরক্ষম্বৃক্ষ। & মইবা ₹ মরিয়া । 


« যেমূনস্এযেষন। (পূর্ব ময়মনলিংহ ও শীহটরবাসীরা 'যেষন” কে যেমুন কহিয়া থাকে 1) 

» ঝুইরাস্মঝরিয়া। (ঝুইরা ঝুঁরিয়ার অপত্রংশ। 'ঝরিয়। মরা'--কথ্য ও লেখ্য ভাষায় বাবহৃত হইয়। 
আসিতেছে । ) ৭ শুক্যা _ শুকাইয়া | 

৮ দুক-দূঃখ। (দূংখশব্দটীকে পৃরর্ধ ময়ষনসিংহ ও তৎপাশ্‌ বন্তাঁ অন্যান স্বানবাসীর মধ্যে ভঙ্তলোকের। 
ও নিনুতনী্ক বোকেরা দু বদে।) 

৯ দীঘলাটি ৮ দীঘল হাটি, একটী গাষের নাম। 

১* তাহেত- ইহাই। ১১ দৈধন ০: যৌবন। 

১৭ গতি ০ কূল-কিমার। করিয়া দেওয়া । 


দৈওয়ান ভীবন। তনু৫ 
(২) 


গেরাম১ ভাড়ুক ঠাকুরগে। যজমানি বাউন৭। 
এইখানেও কইবাম আমিগো৷ তাহার বিবারণ ॥| 

ধরে নাই পুত্র কন্যাগো কেবল সুনাইর মামী। 
তাটুক ঠাকুরের বেবসা১ গো কেবল যজমানি ॥ 
সন্ধ্যাবেল৷ জুনাইর মাওগেো৷ শুনাইরে লইয়া । 

আপন ভাইয়ের বাড়ীত দাখিল হইল গিয়া | 

“শুন শুন পরাণের তাইওরে& কি কইবাম তোমারে । 
দৈবের দুগণতি আমারগো৷ কপালের ফেরে || 

কে দেয় স্ুনাইর বিয়াগে। কন্যা হইল বড়। 

ভাব্য। চিস্ত্যা আইলাম দার্দাগো এইযে তোমার ঘৰ 11 


পুত্র কন্যা নাই ঠাকুরগো একলা যদন* | 
স্ুনাইরে পাইয়া হইলগে। সানন্দিত মন | 
মামার বাড়ীত থাকে সুনাইরে মায়ের সঙ্গেতে। 
ভাইয়ে বইনে যুক্তি করেগে৷ সুনাইর বিয়৷ দিতে | 
পরম স্ুন্দবী সুণাইগো দীঘর মাথার চুল। 
মুখেতে ফুট্যাছে স্বনাইরগো শতেক চম্পার ফুল ॥ 
মায়ায়ত দিয়াছে কিন্যারে পাছা" নীলাম্বরী। 
জল ভরিতে যায় সুনাইগে৷ কাঙ্কেতে” গাগরী ॥। 


১ গেরাম গাম, এখানে গ্রাম্য অর্থ বোধক। 

* য্জমানি বাউন-যজমানি অর্থাৎ যজন-যাজনাদি কর যাহার ব্যবসায় ; বাউন-্বাদ্রণ। 

ও এইখানে » এখানে। * বেবসা সব্যবসায়। 

* ভাইওরে _ভাইরে | 

* একল৷ মদন -্স্বাধীন। একেলা । বাহার কোন অভাব-অনটন-পুুক্ত পন্নমুখাপেক্ষী হইতে হয় না 
এবং ত্জন্যই সুখে-স্বচছলে নিজ ইচছামত চলাফেরা করিতে পারে। গাম কথায় তেসন ব্যক্তিকে বল। হয় 


“একলা বদন ঘুড়াা বেড়ায়।' 
+ পাছা _পাছ৷ পেড়ে। ৮ কান্ধেতে _ কাখেতে : কক্ষের অগরংশ। 


১৭৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


নদীর পারে কেওয়া বনরে ফুটল কেওয়! ফুল। 

তার গন্ধে উইরা করে তমরার।১ রুলঘ || 

কাক্ষেতে গাগরী সুনহিরগো পৈরনে* নীলাম্বরী | 
পন্থেতে মানুঘ চাইয়া থাকেগে। সুনাইরে নাও হেরি | 
অঙ্গের লাবণি সুনাইরগো বাইয়া পড়ে ভূমে।« 

বার বচছরের কন্যাগো পইড়াছে যৈধনে || 
আঘাঢ়মাসে দীঘলা পাবৃসীরে নয়৷ জলে ভাসে। 
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে || 
কোথাতনে* আইছে কন্যাগো পরম সুন্দরী । 

পাঁড়াফ লোকে কানাকানিগো সোনাইঝে না হেরি | 
কাজল মেঘে সাঁজল+ হাসিরে বিজুলীর ঝলা। 
আন্ধাইর ধরে থাকলে সোদাইগো আঙ্কাইর ঘর উজাল। || ১-৩০ 


সঃ সং ্ সং 


পাথ গাথ জন্দর কন)লো৷ মালতীর মালা । 
ঝইর৷ পড়ছে সোনার বকুল গো এনা গাছের তলা || 
তোমার বিয়ার ঘটক আইছে লো কানুকা বিহানে”। 
কেমন করে দিব বিয়াগো তাবে মনে মনে | 


১ ভমরারা সধরগণ। ২ ক্লূসস্মরোল, গুঞ্তন। ও পৈরনে -পরিধানে | 

৪ “না” এখানে নিঘেধ সূচক নহে । এই সঙ্থন্ধে [78600008101 ভ্রটব্য। 

« অঙ্গের লাবণি ---- ভুমে- এই পদটীর ভাব জানদাসের “ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া 
থায়': পদচীতে পাওয়া ঘার। 

*» ফোখাতবে কোথা হইতে। 

" সাজল সভূজিত, সুঙ্গর। বোধছয়, কাজলের সঙ্গে মিল রাখিবার জন্য “সাল” করা হইয়াছে। 

৮ কাল ধিহানে ০ গতফল্য পডাতৈ। 


দেওয়ার্ন ভাবন! ১৪৮. 


বরৃমা১ যে লেখ্যাছেৎ কলমরে* কপালে তৌমার। 
ভাবিয়। চিত্তিয়। মায় দেখে অন্ধকার | 
এইতন৷ ঘটক ফির্যা গেলগে। পছন্দ না, হ'়। 
চান্দের সমান কন্যাগো বর যে কালা5 হয়।। 


এই ঘটক ফির্যা গেলরে আর ঘটক আইল । 

সোনাইর বিয়৷ দিতে মায়ের গো মন না উঠিল || 

যেমন সুন্দর কইন্যা গো তেমন না আইল বর। 

তার মধ্যে থাকব জামাইর বারবাংলার ধর || 

সোনার কাত্তিক অইব জামাই গো যেমন চান্দের ছটা । 

কূলে শীলে বংশে ভালা গো জযিদারের বেটা ॥ 

যতেক সম্বন্ধ আইল গো সোনাইর মায়ে নাই সে বাসেং। 

এহি মতে আইল ঘটক পরতি মাসে মাসে ।। ১---১৬ 


(৪) 
ইকরের করমর* মাকড়েব বে আঁশ। 
এইনা বিবৃক্ষে সোনাব ফুল গো ফুটে বারমাস || 
বাব মাসের বার ফুলরে ফুট্য। থাকে ডালে। 
এই পন্থে আইসে নাগর পরতি' সন্ধ্যাকালে || 
হাতেতে খাগরের” শর জুলুঙ্গা ১৯ লইয়া 
পালা ঢুপি১০ সঙ্গে নাগব আইসে পন্থ দিয় || 


 বর্মা _ব্দধা।। ₹ লেখ্যাছে- লিখিয়াছে। 
৬ কলমরে - কলমের স্বারা। তোমার কপালে বৃদ্ার কলম যাহা লিখিয়াছে তাহার কোন ব্যতায় 
[ইতে পারে না। 


& কালা ০ কালো, কৃষণবর্ণ, বধির অর্থে নহে। « বাসে - পুল করে। 
* ইকরের করমর -ইকর এক পৃকার ক্ষুদ্র গাছ; ইহারা অত্যন্ত ঘনভাবে থাকে এবং বাতাস বহিলে 
নালোলিত হইয়া কড়মড় শব্দ করে! ৭ পরতি-পুতি, পুতোক। 


৮ খাগর ০ খাগড়। নামক এক পুকার ছোট গাছ, ইহা বিলাতী 1১99৫ জাতীয়। 

১ ভূলুঙগা ০ ঝোলা, থলে। 

১* পালা চুপি-পোঁঘা ঘৃধু। ইহাদের দ্বার বন্য ধূহুকে শিকার কর হইয়৷ থাকে । 
23-1918 8.7 


১৭৮ মৈমনসিংহ-গীতিক। 
দেখিতে সোনার দাঁগর গো চালের সমান । 
সুবর্ণ কাত্তিক যেমন গে৷ হাতে ধনুকবান || 


ওইন৷।. পস্থ দিয়! নাগর গো আনাগোনা কর়ে। 
(সানাইরে দেখিল নাগর অইনা গাছের ধাকে || 


গালের পারে কেওয়া পুষ্প গন্ধেতে হাইল*১। 

মাধবের সঙ্গে সোনাইর গো পরথম দেখা হইল || 
“কোথায় থাকে সুন্দর নাগররে কোথায় বাড়ীঘর। 
মনের কথা কই বা কাসে কে দেয় উত্তর | 

চাবি চক্ষ এক অইলরে পরাণ কাইড়া২ লইল। 

কোন্‌ দৈবে মনের মানুঘরেও আন্যা দেখাইল ॥ 
কোন্‌ বা দেশে থাকে ভমরারে কোন্‌ বাগানে বৈসে। 
কোন্‌ বা ফুলের মধু খাইতেরে ভমরা উইড়া আইসে || 
উইড়া উইড়া আইসে ভমররে ফির্যা ফির্যা যায়। 
কোন্‌ বা ফুলের মধুর আশায়রে থুরিয়া বেড়ায় | 
ধরতাম যদি পারতাম ভমরারে রাইতের নিশাকালে | 
কেশেতে বান্ধিয়া তোমায় রাখতাম খোপার ফুলে 
খাইতে দিতাম ফুলের মধু বইতে* দিতাম পিড়ি। 
স্তইতে দিতাম শীতল পাটা সঙ্গে যাইতাম উড়ি || 
পন্মী হইলে সোনার বন্ধুরে রাখিতাম পিগুরে। 

পুষ্প হইলে প্রাণের বন্ধুরে খোঁপায় রাখতাম তোরে | 
কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুরে নয়ান" ভরিয়া । 
তোমার সঙ্গে যাইতাম বন্ধুরে দেশীস্তরী৮ হইয়া ||" 


রঃ ঞ রব ্ ৬ 

১ হাইল 5 তরপুর। ২ কাইড়া »কাড়িয়।। * মানুঘরে হু মানুঘকে | 
& ধরতাষ যদি পারতাম 2 আমি যদি ধরিতে পারিতায। 

* বাইতের নিশাকালে গভীর ক্বাত্রে। ৬» বইতে -যসিতে। 


+ নয়ানস্০নয়দের অপতংশ | ধৈধাষ ফবিতীয় 'নয়ন' নয়ান উভয়েরই বাধহার আছে। নয়ন ন 
তিরপিত ডেল ; পক্ষান্তরে 'হেরিব যেধিণ আপন নয়ানে তার সনে মোর কথা । 
৮ দেশাস্তগী---গলে দেশাস্তর শঙ্াচী ওদ্ধ গুয়োগ । 


দেওয়ান ভাবনা ১৪৯ 


“কি ফর সুঙ্গর কন্যাশো একেলা নিরালা। 

কার লাগিয়া গাথ কন্যা আইজের৯ পুষ্পমাল। || 
কালি দিছুলামত পত্রলো এ না পদের পাতে। 
কোন্‌ জনে লেখ্যাছে পত্রলো কিবা লেখা তাতে ||” 


পত্র পাইয়া কন্যাগো পড়ে সাবধানে । 
মাধবে লেখ্যাছে পত্রগো পড়ে মনে মনে ॥ 
একবার দুইবার তিনবার পড়ে। 

পত্র না পড়িতে কন্যারগো দুই আখি ঝরে | 


পরথমে লেখ্যাছে পত্রেগো মাধব অন্দর | 

“দেখ্যাছি সুন্দরী কন্যা ঘরে একেশুর* || 

গালের পারে হিজল গাছ লো৷ চিড়ল চিড়লঙ পাতা । 
জলের ঘাটে যাইও কন্যাগো কইবাম মনের কথা ॥ 
গালেব পারে আছে কন্যা কেওয়৷ পুণ্পের বন। 
নিরালা বসিয়া করবাম গো প্রেম আলাপন || 

তোমার লাগিয়া কন্যা হইলাম যে পাগলা | 

তুমি আমার মুখের মধু গলাৰ পুষ্পমালা | 

বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী * | 
তোমারে দিয়াম” কন্যাগো অগ্রিপাটের শাড়ী || 
বাড়ীর আগে ফল-বাগিচা লাল আর নীলা ৯। 

ফুল তুইল্যা দিবাম কন্যাগো তুমি গাইথ্যো৯০ মালা || 
বাড়ীর পাছে বান্ধা১১ ঘাট আছে পু্ষরিণী। 

তুমি কন্যা জলে যাইতেগো সঙ্গে যাইবাম আমি || 


১ আইজের _ অদ্যকার। * কালি (গত) কল্য? 

ও দিছলাম - দিয়াছিলাম। ৪ এ নাঞ্ঞতী যে। « একেপৃর একেলা 

* চিড়ল - (গ্রাম্য কথ্য ভাঘায় ব্যবহার) মধ্যে চির খাওয়া ও বড়। 

+ লাখের অমিদারী - লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী | মনসা-মঙ্গলে এই ভাবে “লক্ষের বিজনী”র ব্যবহার 
পাওয়া যায়। ৮ দিয়াম- দিব (ভবিষ্যৎ কাল)। 

*» লান আর নীলা সলাল ও লীল বর্ণের পুশবিশিষ্ট। 

১* গাইখো _গেখো ; থধিয়ো। ১১ ঘান্ধা - বাঁধানো 


১৮০ মৈষনসিংহ-গীতিকা। 


ভরিতে না পার কন্যা ভইরা দিবাম কোলে । 
তোমারে লইয়া কন্যা সাতার দিবাম জলে ॥ 
ঘাহতে পরাই়া দিবাম বাজুবন্ধ তার১। 
হীরামতি দিয়া দিবাম তৌমার গলার হার || 
বাপের বাড়ীতে আছেগো৷ জলটুলীর ঘর২। 
সেই ঘরে বসিয়া তুমি করিবা পশর ॥ 
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কামটঙ্গীর৩ বাসা | 
বাইতের নিশি তথায় বসি খেঁলাইবাম পাশা || 
গলায় গাঁখিয়া দিবাম জোনাকীর মালা। 
বাসরে শিখাইবাম কন্যা তোমায় রতিকলা || 
বাগানের বাছ। ফুলে বান্ধা। দিবাম চুল। 
টোন1& ভর্যা তুইল্যা আনবাম মালতীর ফুল 
ধন দিবাম দৌলত দিবা আর দিবাম পরাণ । 


খুসী মনে করলো কন্যা মোরে যৌবন দান ||” 
১ ফু সঃ সঃ 
সং সং সঃ 


উত্তর 


“শুনরে পরাণের বন্ধু শুন দিয়া মন। 
বিয়া নাই সে হইল মোর পরথম যৈবন || 
মা ও মাতুন যো আছে তারা ধরে। 
বাছিয়া নিছিয়া বিয়া দিব ভালা বরে ।। 

ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুযে যদি কেওয়াবনে। 
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে ॥ 
ভুমি যদি হইতেরে বন্ধু আসমানের চান€* | 
রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান || 


১ বাজুবদ্ধ তার » বাজু (পৃর্ধকালে বাছতে সোপার তাড় অপষ্কারন্বরূপ ব্যবহৃত হইত)। 

২ জদটু্ীর ধর ধনী, বিলার্ী ব্যক্তিয়া পুফরিণী় মধ্যে এক পকার বিশ্াম ও আমোদাগার নির্মান 
করাইয়া গীত্ঘকালে সেখানে শমহিনোদন ও. আসোদ-পুমোদ করিয়া থাকেন। 

৬ কাহটঙ্গী » বৈঠকখানাধর (102%1708 10010) 1 & টোনা স্যস্ত্াফল। অগ্যাপি এই 
শকাটী পূর্ব বয়মনসিংহ ও শ্রীহহৌ পূর্বোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। * চানস্টান। 


দেওয়ান তাবন ১৮১ 


তুমি বদি হইতেরে বন্ধু এ সে নদীর পানি। 
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি ॥ 
একেত অবলা নারী ধরে বন্দী রই! 

দারণ দুঃখের আল! কেমনে রইয়া১ সই।! 
যেদিন দেখ্যাছি তোমায় এ না জলের ঘাটে। 
সেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে || 
মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা। 
অবলা যে নারী আমি মনে রইল ব্যথা || 
কইও কইও সল্লার কাছে তোমার মনের কথা। 
কতদিনে পৃরব আশা যাইব দারুণ ব্যথা || 
কতদিনে তোমার সঙ্গে হইব মিলন। 

দরের পানে২ চাইয়া কন্যা লিখিল লিখন ||” 


চন্দন ফুলের মালা তার পত্রখানি। 

দূতীর অঞ্চলে বান্ধ্যা কন্যা দিল যে মেলানি৪ | 

পত্র না লইয়া সল্লা হইল বিদায়। 

পরথম যৈবন লইয়া কন্যা করে হায় হায়। ১-৮৮ 


(৪) 

দারুণ দুর্জন্যাৎ বাধরারে কোন্‌ কাম করে। 
খবর কইল গিয়া ভাবনার গোচরে | 

বইয়া আছে দেওয়ান ভাবন৷ বারবাংলার ঘরে। 
এমন সময় বাধরা গিয়া জানাইল তারে || 
“পরগণা মহালে আছে পরম সুম্দরী। 

তাটুক বামুনের কন্যা যেমন হর* পরী || 
বার বচ্ছরের কন্যা তেরতে উতরে? | 

এমন সু্পর কন্যা নাই কার ঘরে 


» রইয়া  রহিয়। 1 ৎ পানে-দিকে। দূরের পানে, নূর ভবিষ্যতের দিফে | 
৬ চলন কলম চ্গন এবং ফুলের মালার সহিত পত্রধানি।  & মেলানিস্মতেট। 

« দর্জন্যা ুদূর্জন ; অবজ্লোস্চক অর্থে দূর্ভন শব্দের রূপান্তর “দুর্জন্যা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।” 

৬ হরস্যুললসানী শহদ, হরী পরীর শেীবিশেষ ৭ উভরেহুগৌছে। 


৯৮৭ 


মৈমনসিংহ-গীতিক। 


বিয়া ন! হইরাছে কন্যার বিয়ার বাকি আছে । 
তুমি যদি কর সাদি আন্যা দিবাম পাছে৯।1” 


কথা শুন্যা দেওয়ান ভাবনা কোন্‌ কাম করিল। 


বাধরারে মাপিয়া কাঠায় যত ধন দিল ।। 
সঃ ঞঃ ০ সঃ 
গঃ সত ০ রং 


“শুন গুন তাটুক ঠাকুর কই যে তোমারে। 

এক যে সুন্দরী কন্যা আছে তোমার ধরে || 

অল বাইছেতে দেওয়ান ভাবন। দেখ্যাছে তাহারে। 
সেই দিন হইতে দেওয়ান ভাবনা পাগল হইয়া ঘুরে ॥ 
তার কাছে তোমার কন্যা যদি দেওগো সাদী । 
ঘবের যত নিকারি বিবি সকল হইবে বাদী 

বাড়ীর আগে দিয়া দিব চৌকোণ পু্ষণী২। 
সানেতে বান্ধিয়া দিব ঘাটে সিড়ি খানি ॥ 

বাউন্রও পুরা জমি দিব লেখ্যা লাখেরাজ। 
দেওয়ানের কথায় তুমি কর এই কাজ |” 


একেত ভাটুক ঠাকুব যজমান্যা বামুন। 

সেইত আবার পাইল: জমির লোভনঃ৪ || 

সম্মতি জানাইল ভাটুক দূর্জন্যা বাধরায়। 

জাতি মাইরা& বিয়া! দিব মনেতে গুছায় || 

মায়ে না জানিল কথা না জানে কন্যায়। 

কানাকানি হানাহানি শব্দে শুনা যাঁয়* || ১-২৮ 


(৫) 
চা সঃ ং সঃ 
শুন শুন সল্লা দূততী কহিরে তোমারে। 
পত্র লইয়া যাও তুমি ব্দ্ধুর গোচরে ॥ 


১ পাছেম্দ পন্চাতে, পন্ষে। * পুফণী ০ পুফকরিণী। 
* হাউনু.স্* বায়ান, (৫২)। ৪ লোভন-০লোতজনক । 
* মাইর %* নারিয়া, মী করিয়া । » শঙ্গো হানা যার. 'জনরব' । 


দেওয়ান ভাবনা ১৮৩ 


জি সন্ধ্যাকালে দূতী মোরে লইয়া যায়। 
সন্ধ্যার তীর নিব্যা১ গেলে না দেখি উপায় 
দুর্ভন দৃত্মন মামা দূঘমনি করিয়া। 

দেওয়ান ভাবনার কাছে মোরে দিবে আজি বিয়া ॥ 
এই কথা বাহিয়! আইস বন্ধুর গোচরে। 
সন্ধ্যাবেলা এথা হইতে লইয়৷ যায় মোরে ||” 


পত্র লইয়৷ দূতী তরিত২ করিল গমন। 
মাধবের নগরে গিয়। দিল দরশন || 
পত্রেতে সকল কথা মাধবরে কহিয়া। 
আর বার ফিরে দৃততী কিবা পত্র লইয়। ॥ 


র্‌ সং সং সঃ 
সং সং ম সং 


“কালি যে দেখ্যাছি আমি অতি দৃ:স্বপন। 
জলের ঘাটে যাইতে দূতী নাহি চলে মন॥ 
বাও৩ আখি ঝরে মোর তরাসে কাপে বুক। 
আজি কেন ধন ঘন শুকাইছে মুখ || 
খাল্যা৪ কলসী কাছে তুলিতে ম! পারি। 
কিবা জানি হইল মোরে শহ শীঘ করি।। 
যাইতে জলের ঘাটে নাহি চলে পাঁও। 
শুকনা ডালেতে বস্যা ঝাগায়ৎ করে রাও * || 
জলের ধাটে যাইতে মোরে করিছে বারণ । 
হাচি টিকৃটিকি আর যত অলক্ষণ ॥ 

জলে ন। যাইবাম আমি থাকি মায়ের কাছে। 
কি জানি কপালে মোর কত দুঃখু আছে ||” 


“স্তন শুন দূতী আরে শুন কই তোমারে । 
জলের ঘাটে ন। গেলে না পাইবাম প্রাণ-বন্ধুরে || 


১ নিব্য। _ু নিবিয়]! ২ তরিত-শীষ্‌। 
* বাও--বান। ৪ থাল্যা -খালি। 
* কাগারঞ্কাকে । » রাওলশব্দ , (পশ্চিম বঙ্গের 'রা')। 


১৮৪ 


নৈমনসিংহ-গীতিকা। 


কি জানি পরাণের বন্ধু যাইব১ চলিয়!। 
আর লা পরাণের বন্ধু আসিব২ ফিরিয়া 11 


এই না ভাবিয়া কন্যা যা থাকে কপালে। 
খাল্যা কলসী কন্যা তুলিল কাঁকালে* 
আগে যায় স্পা দূতী পাছেতে সোনাই। 
দৈবের নিব্বন্ধ কথ! সতারে জানাই ॥ 
বান্কা আছে পানসী নাও কেওয়া বনের ধারে। 
সোনাইরে ধরিয়। লইল দেওয়ান ভাবনার চবে | 
সঃ সঃ সঃ ধঃ 
স* রং ৫ 
“কইও কইও কইও দৃতী কইও মায়ের আগে। 
আমারে যে লইয়। যায় দেওয়ান ভাবনার চরে || 
(ভাবনায লইয়। যায়রে।) 


“কইও কইও কইও দূতী কইও মামীর আগে। 

আমার কাখের কলসী পইড়া (রৈলা) অইন৷ নদীর ঘাটে || 
(ভাবনায় লইয়া যায়রে ||) 

“কইও কইও কইও দৃতী দুম্মন মামার ঠায়। 

বাউন্র পুরা জমি লইয়! সুখে বন্যা খায় | 

কইও কইও কইও দূতী প্রাণ-বন্কুর আগে। 

বন্ধুরে জানাইও সুনাইরে খাইছে ভাবন।-বাঘে || 

সাক্ষী হইয়ে। চাল্-সুরুষ দিবস-রজনী। 

বন্ধুর লাগাল পাইলে কইয়ে৷ দুখের কাহিনী | 

উইড়া যাওরে বনের পংধী নজর বহু দূরে। 

বন্দেরে৪ কহিয়ে। স্ুনাই লইয়া! গেছে চোরে || 

গাছের পারের হিজল গাছ শুন আমার কথা । 

প্রাণ-বন্ধুরে লাগান পাইলে কইও যত কথা | 


১ যাইব যাইখে। ২ আপিব-আসিথে। 
« ফাঁকান »বন্দ, কীখ। * বলেরে-বছধুকে। 


| মৈমদসিংই-ীতিকা 


শর 


057 27107777777 রি রা 71, 


'শেশএকতেল 
শা ১ 82 
ভ1..ত-$ 


মি 
ন্যায় যি 


1 এ 
০ 18112: . 
পা 


' টি িনিটাটি 





রও পি 
কাঁধের কলমী পইড়া (রৈনা) অইন। নদীর ঘাটে |” 


দেওয়ান ভাবনা, ১৮৪ পৃঃ 


দেওয়ান ভীষদ। ১৮ 


গাগের পারে কেওয়৷ ফুল ফুটা রইছে ভাবে। 
দুফ্ধের কথা কইও মোর বন্ধুব লাগান পাইলে | 
সাক্ষী হইয়ো ঘদী দালা আর পশুপংখী।. 
আঁতাগী১ সুনাইরে দিল কাল বিধাতা ফীকি ॥ 
সত্যযুগের বাধু সাক্ষী আরত সাক্ষী নাই। 
ধনুর আগে কইও তোমার মইর়াছে জুনাই | 
কি করিলাম দুক্ধের কপাল ফেন বা আইলাম জলে। 
সেই কারণে যজের ধিরৃতৎ খাইল চগলে || 
আগে যদি জানতাম দৃক্ধুরে এই ছিল কপালে। 
কাণ্খেব কলসী গলাতও বান্ধা। ডুব্যা মরতাম অলে ||" 
(ভাবনায় লইয়া যারে ।) 


“আসিব বলিয়। বন্ধু না আসিল কেরে9। 
না জানি পরাণের বন্ধু পড়িল কি ফেরে 
না আইল না৷ আইল বন্ধু ক্ষতি নাই সে তাতে। 
না জানি বিপদে বন্ধু পড়িল কি পথে।। 
বিষম নদীব চেউরে অলছতলছ*« পানি। 
কি জানি পন্থেতে বন্ধুর ভুবছে নাও*খানি | 
উইড়া যাঁওরে বনেব পাংখী খবর দিও তাবে। 
তোমার সুনাই লইয়। যায় দেওয়ান তাবনার ঘরে ॥ 
(ভাবনায় লইয়া যায়বে।) 
সুন্দব দেখিয়! ভাবনায় লইয়া যায়বে। 
লইয়৷ যায় লইয়৷ যায় লইয়৷ যাঁয়রে ||” 


৬ রং রং 
রঃ ৬ ৮ সং 
১ আভাগী - ভাগাহীনা ; অভাগী। ২ ধিরৃতল্ধৃত। 


ও গলাত-গলায়, “মী বিতক্তি। 

£ ফেরেস্কেনে। (কোথারও ““কিয়েরে/” পূর্ববঙ্গের গ্লন্য ভাষায় অদ্যাপি পুচলিত)। 

£ অপছতনছ উচ্ছল, আন্‌ খালু, উদ্দাস। ৬ নাও»নৌকা। 
28-1918 টা, 


19৮ সৈষনমিংহ'গীতিকা 


“ফেব খাওরে নদী দিয়া বাইয়া পানী নাঁও। 

' কার ঘরের যুবতী নারী ধইরা লইয়া যাও | 

কিসের লাগা! কান্দ কন্যা পানসীতে বসিয়! |" 

নৌকা হইতে যাধব তারে কয় ডাক দিয়া | 

মাধবের ডাক যখন সুনাই শুনিল | 

ডাক গারিয়।১ কন্যা তখন কার্দিতে লাগিল ॥ 

জলের উপর হইল রণ নিশির আমলেখ। 

কোথা রইল দাঁড়ী মাঝি পইরা মরে জলে | ১৭৬ 


(৬) 

কিসের বাদ্য বাজে আজি নগরে নগরে। 
আইল আনন্দে গেরাম খানি তোলপাড় করে | 
তুল্যা আন বনের ফুল আঞ্চল ভরিয়া । 
মাধবের সাথে আইজ সুনাইর বিয়া || 
পুরবাসী নারী দেয় মঙ্গল ভুকাবত৩। 

বাসর সাজাইতে কেউ গাঁথে পুষ্পহার || 
জল ভরে পুরদারী নদীর ঘাটে গিয়। 


আনাইর সঙ্গে হইল আইজ মাধবের বিয়৷ || ১-৮ 
(৭) 
সং সং সং সং 
রঙ সং সং সং 


“কি কর মাধব তুমি গিরেতে বপিয়া । 
তোমার বাপে দেওয়ান ভাবনায় নিয়াছে বান্ধিয়া |” 


১ ডাক ছারিয়া -উচৈচংদ্বরে। ৭ নিশির আমলে সয়াত্রিকালে। আমল .পময়। 
৬ জুকার সম্ভবতঃ এই শব্দটী “ছঁয়গয়কারের' অপবংশ ; পুর্ববঙ্গে উপু (ধ্বনি) কে 'পুফার' বা 
জোকার” বলা হয়। 


দেওয়ান ভাবপা ১৮৭ 


এই কথ! শুনিয়া মাধব কোন কাম করে। 
ভাওল্যা১ সা্জাইয়া গেল দেওয়ান ভাঁবনার ঘরে ॥ 
একেলা ঘরেতে সুলাই কেবল সঙ্গে দাসী। 
এইখানে শুনিয়ে৷ সুলাইর বারমাসী || 


আঘাঢ় মাসেতে নদীর কূলে কুলে পানি। 
বাপেরে আনিতে মাধব সাজায় পানসীখানি | 
একেলা ঘরেতে রইল স্ুনাই যুবতী । 

স্থনাই কান্দিয়া কয় শুন সল্লা দূতী।। 


আঘাঢ় মাস গেল দূতী এইনা আশার আশে । 
কোথায় গিয়৷ পরাণের বন্ধু রইলা বৈদেশে২ | 
শায়ন৩ মাসেতে দৃতী পুজিলা মনসা | 

সেইতে না পূরিলগো আমার মনের আশা || 
ভাদ্র মাসেতে দূতী গাছে পাকন৪ তাল। 
ভাবিয়া চিত্তিয়া দূতীবে (সুনাইর) গেল যৈবন কাল ॥ 
আশ্বিন মাসেতে দৃতী দুর্গাপূজা দেশে। 

না আইলা গ্রাণের বন্ধু দূর্গাযায় পৃজিতে | 
কান্তিক মাসেতে দূর্তী শুকায় নদীর পানি। 
আসিবে পরাণের বন্ধু মনে অনুমানি || 
আইলনাবে পরাণের বন্ধু কাত্তিক মাস যায়। 
বাইরে কান্দে দাস দাসী ধরে কান্দে মায় | 
আধন& মাসেতে দৃতী শীতের ক্য়াসা | 
পরাণ-বন্ধু বৈদেশে রইল না৷ মিটিল আশা || 
পৌঘ মাসে পৌঘা আন্ধি* অঙ্গকাপে শীতে । 
একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধু বৈদেশেতে || 


১ ভাওলা)।  ভাওয়ালিয়া ; পূর্ববঙ্গের বড়লোকদের ব্যবহারের এক পুকার বৃহৎ সথের নৌক]। তত্রতায 
অঞ্চলে ইহার বাবহার খুব পুচলিত। 
ৎ বৈদেশেজ্ছ “বিদেশের অপব্াবহান। | 0, নৈরাশ ০ নিরাশ। 
। * শয়ন * (শাওস) ; পাবণের অপংশ। ৪ পাকনস্ পাকা, পঞ্ক। 
« আধন-_ অগুহায়ণ। * পোঘ] আদ্ধি-পৌঘের ঘন কৃয়াসা জ্লনিত অন্ধকার | 


১৮৮ 


বৈমনগিংহ-ীতিকা। 


পৌঘ গেল সারে 'গেল ফাল্গুন আইল। 
বসস্তে যৌবন-আাল! দ্বিগুণ বাড়িল।। 

কি বুঝিবা আরে দৃত্ভী কাণ বলন্তের জালা । 
যার ঘনেতে লাই সে পতি যৈবতী১ একেলা | 
চৈতৎ মাসেতে দুতী বহিছে চৈতালীৎ। 
দেশে না আসিল বন্ধু হইলাম পাগলী | 

চৈত মাস যাঁয় দূতী বচছর হইল শেষ। 
একদিন না বান্ধিলাম আভাগীর চিকণ কেশ।। 
একদিন বাগিচায় ফুল না লইলাম তুলিয়া । 
ষধূর যৈবন গত হইল ভাবিয়া চিত্তিয়া ॥ 
গায়েতে পড়িল ----- ধৈবন হইল কালি। 
কোন কঞ্চে বিরাজ করে আমার বনমালী || 
জ্যেষ্ঠ মাঁসেতে দূতী গাছে পাকনা আম। 
কপাল বাইয়া পড়ে কন্যার জৈর্মাস্যা৪ ঘাম || 
তালের পাতা নইয়া বাতাস করে যত দাসী। 
বাতাসে কি শীতল হয় মন যার উদাসী ॥ ৪২ 
সং এ স্‌ খঃ 


সং সঃ সঃ সঃ 


(৯) 
জুনাইর শুর দেশে আইল ফিরিয়া । 
বধূর কাছে কয় কথা কাশিয়। কান্দিয়া ॥ 
“তুমিত প্রাণের বধূ কহি যে তোমারে । 
এক পুত্র আছিল মোর বংশের দুয়ারে ॥ 
সেও পুত্র ধরা হইলাম কপালের দোঘে। 
তোমার ঘাগ্যা দেওয়ান ভাবনা মোরে অপবশে ॥ 


£ ব্বতী সু হুবতী'র অপব্যবহাষধ। বৈদেশ, দৈরাশ, বৈষন প্ভৃতি শব্দের দ্যার়। 
২ চৈতস্চৈত্র মাস। ও চৈঠালীএবনতকালীদ ছার 
& জোর্উনাদা। » জোইযাসের । 


দেওয়ান ভাবন। ১৮৯ 


আমারে বাদ্ধিয়া নিল ভাবনার সহরে। 
মাধবে পাইয়া দেওয়ান ছাইরা দিল মোরে | 
শুন ধধ তুমি দি কিরপা১ মাইসে ঘার। 
অকালেতে পুত্র আমার যাইব যমের ধর।। 
দুরস্ত দুর্জন ভাবন! পরতিজ্ঞা২ যে করে। 
তোমারে পাইলে ছাইর৷ দিব মাধবেরে | 
বংশের নিদান পুত্র এক বিনে লাই। 
তোমারে ছাড়িয়া যদি পরাণের পুত্র পাই ॥” 


এই কথা ওনিয়৷ সুনাইর চউখে৩ আইসে পানি । 
আউল? কেশ বাদ্ধা কন্যা মুছে চউখের পানি | 
ভাওয়ালিয়া সাজাইতে কইল আপন শ্ৃশ্ারে। 
পতি উদ্ধারিতে কন) যায় ভাবনার সরে ॥ 
সঙ্গে লইল জড়ের* লাড়, কটরায় তরিয়া। 
দেওয়ান ভাবনার সরে কন্যা দাখিল হইল গিয়। | 
খবর পাইয়া দেওয়ান ভাবনা কোন্‌ কাম বরে। 
সুনাইরে দেখিতে আইল ভাওল্যার উপরে ॥ 
অুনাইরে দেখিয়া ভাবনা হইল অজ্ঞান | 

দেখিতে যৈবর্তী কন্যা পূণিমার চান ।। 

রঃ সং সু সঃ 


সঃ সঃ সঃ ফু 


“শুন শুন দেওয়ান ভাবনা কহি যে তোমারে । 
প্রাণের বন্ধ বন্দী কইরা, রাখছ তোমার ঘরে ॥ 
আমি যে আইছিগো দেওয়ান এই ষে তোমার ঘরে। 
এই কথা না জানাইও প্রাণের বন্ধুরে | 

শুন 'শুন দেওয়ান ভাবনা আমার মাথার কিরা "| 
না ষয় যেন আমার কথা যতেক খবইরা৮ ॥ 


» কির... স্কৃপা? * পরতিজা। »পৃতিজ্ঞা। ও চউখেল চোখে, 
$ আন “০ এদোদেলো ! * সয়েস্সহরে। ৬ জত়ের--বিঘের | 
৭ বিয়া ক দিবা। ৮ খবইরা »সবাদ-দাতা। 


৯০ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


'ঘাঁমরি বন্ধুরে আগে করিব খালাস। 
তবে সে মিটাইবাম আধফি তোমার মনের আশ 11” 
স ঞ ঞ মঠ 


ক ঞঃ ও রা 


বন্দী খানায় বন্দী মাধব বুকেতে পাথর । 
হাতে পায়ে আছে তার লোহার শিকল | 
যেই ভাওয়ালিয়া লইয়৷ সুনাই আসিল । 
সেই ভাঁওয়ালিয়ায় দেওয়ান মাধবেরে দিল || 
মুক্তি পাইয়৷ মাধব আরে যায় নিজ দেশে। 
জুনাইর কি হইল দশা শুন অবশেঘে | 
সঃ সং ০ সঃ 


ফা ক ৪ খু 


নিশি বাইত মেঘে আন্ধা১ আসমানে নাই তারা | 
বারবাংলার ঘবে সুনাই চৌদিকে পাহাড়া | 
মায়ের পায়ে করে স্ুনাই কোটি নমস্কার । 
উদ্দিশে বিদায় মাগে করি হাহাকার || 

তার পরে স্মরিল ঘন্যা মাধবেব মুখ] 
আছ্ধাইরে পাইল কন্যা মনে বড় সুখ ।। 
সোয়ামির৩ পদে জানায় শতেক ভকতি। 

তার পবে সুরে কন্যা দুর্গ ভগবতী | 
আসমান কালা জমীনরে কালা কাল নিশা৪ যামিনী। 
বিঘের কটর! খুলে কন্যা জনম দৃংখিনী || 
শিশকালে বাপ মইল« এতেক নাইরে মনে। 
সেইত দুঃখের কথা আইজ পড়িল মনে || 


নিশি রাইতে দেওয়ান ভাবনা আইল বাংলা ঘরে। 
আইসা দেখে পইড়া ছুস্তাই পালক উপরে | 


১ আছ স্অন্বকার *:উদ্দিশে উদ্দেশে ও সোরামী »* স্বামী। 
& “মিশা এখানে “ফাবিনীর' বিশেষণ রূপে বাবহত হইয়াছে এবং গভীর এই খর্থ জাপক। 
07. দিপা-য়াইড। * মইল--মরিল। 


দেওয়ান তাঁবনা ১৯১ 


বিঘেতে অবশ অঙ্গ বদন হইল কাঁলা। 
অঙেতে হইয়াছে কন্যার গরলের আলা || 


না. দেখন অভাগী মাঁওরে আপন বধুজনে। 

কোথায় রইল প্রাণের বন্ধু আইজ এই নিদানে | 

কোথায় রইল শাউরী৯ কোথায় সল্লা দুতী। 

নিদান কালে কাছে নাইসে রইল প্রাণের পতি॥ 

দুর্ন দূঘমন ভাবনার আশা না পূরিল। 

প্রাণ-বন্ধুরে বাচাইতে জুনাই পরাণে মরিল || ১৬০ 


১ শাউনী »শান্তরী। 


লস্ট ০ক্ষেলান্ানেেন্ব পালা 





বন্দনা 


(১) 
্বপন-দশন ও দেবী-পুজা 


জালিয়। বন্দের» পারে বাকুলিয়া গ্রাম। 
তার মধ্যে বাগ করে ছিজ খেলারাম | 
তিনকাল গেলরে তার অপুভ্রক হেয় । 

মুখ নাহি দেখে লোকে আটখুর৩ বলিয়া | 
ধরে বৈসা যশোঁধারা কান্দে খেলারাম। 

কি পাপ কইরাছি তাইতে বিধি হৈলা বাম | 
মনেতে করছিলা যদি করবা আটকুড়িয়া | 
কেন দিছিলা জন্ম আর কেন হইল বিয়া || 
ভাত নাই সে খাইৰ আর না ছইব পানি। 
দুয়ার বান্ধিয়৷ ঘরে ত্যজিব পরাণী | 
অনাহারে মরব আর নাহি সহে দখ। 

আর না৷ দেখিব উঠিয়৷ পাড়াপরশির মুখ ॥ 
আর না দেখিব সুর্য না জালাইব বাতি। 
আন্ধাইরেও পরিয়া মোরা কাটাইবাম দিবারাতি || 


এহি মত এক দিন দুই দিন গেল। 
তিন দল দিনের কালে কৌন কার্ধ্য হৈল | 


১ জাবির বঙ্গের -জালিয়ার হাওর । 
 যাঝুলিয়া» গুম, জালিয়ার হাওরের নিকটবর্তী, ম্যাপ জষ্্বা। 
* আটখুর»্. নিংসস্তান। * আছ্ধাইরে ₹- অন্ধকারে। 


দ্য কেনারামের পানা ১৯৩ 


রাত্তি না নিশার কালে১ ঘোঁমে অচেতন। 
বশোধারা দেখিল এক অপুর্ব স্বপন | 
দেখিল শিয়রে এক দেবী অধিষ্ঠান। 
চতুওঙুজ ত্রিনয়নী পদ্মা যুন্তিমান || 

দেবী আগমনে ধর হইল উজ্ভালা২। 
সুগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সবরিকলা ॥ 
অঃ নাগ অলে তাৰ হেলায় দুলায়। 
পদে উপবে বৈসা ধীবে ধীবে কথ |। 


“শুন ওগে। যশোধারা চাও ফিরে মুখ। 
শুনলে। কেমনে তোমাৰ যাইবে মনের দূঃখ | 
হইবেলে। পুত্র তোমাৰ আরে চিস্তা নাইসে কর। 
ভক্তিযুত হইয়ালো৷ তুমি মোব পূজা কর।। 
আঘাঢ়-সংক্রান্তি দিনেলো শুন দিয়া মন। 
উপ|স থাকিরা কবলো৷ ঘট-সংস্বাপন | 

মণ্ডপেতে প্রতিদিন দিও ধূপ-বাতি। 

স্বণে বাখিও মোবে প্রতি দিবারাতি | 

এহি' মতে একমাস কবিয়া৷ পালন। 
শ্বাবণ-সংক্রান্তি দিনে কখহ' পূজন ||” 


এতেক বলিয়া দেবী হইলা অন্তর্ধান। 
জাগিষাত যশোধাগ। চারি দিকে চান।। 
আচম্বিত* হৈয়। পরে কয় পতির স্থানে । 
পৃর্বাপব ফ্ত কিছু দেখিল৷ স্বপনে || 


খেলারাম ঝয় “যদি পাই পুন্র ধন। 
লও মোরা করি তবে দেবীয় পৃজন ||" 
আঘাঢ়-সংক্রান্তিতে ঘট কবিয়া স্থাপন। 
দেবীর আদেশ করি মাসেক পালন || 


১ রাতি----ফালে ্গভীর রাত্রিতে। 


ৎ উদ্বানা সউদ্ৃজল।। * আচধিত ০ আশ্চর্ধয। 
2৮--1915 ৪. প 


১৯৪ সৈষদসিংহ-গীতিক 


সংক্রান্তি দিবসে করে পূজা আয়োজন । 
ইট কুটু্ঘ জনে বরে নিমন্ত্রণ || 

যোড়া পাঁঠা দিয়া বলি পূজা যে করিয়া। 
নিশ্মাল্য ধরিল শিরে তক্তিযুথ১ হৈয় || 


(২) 
কেনারামের জম্ম ও নানাকষ্ট 


তার পরে যশোধারা শুন দিয়া মন। 
মাসেকের মধ্যে হৈল গর্ভের লক্ষণ || 
জুগোল সুন্দর তনু গে! লাবণিজড়িত। 
সব্ব অঙ্গ দিনে দিনে হইল পৃরিত২ ॥ 
অজীর্ণ অরুচি আর মাথাধোরা আদি। 
আলস্য জরতা হল আছে যত ব্যাধি | 
সব্ব অঙ্গে জাল! মাথা! তুলিতে না পাবে। 
আহার করিবা মাত্র ফেলে বমি কবে॥ 
রুচি হৈল চুক।* আর ছিকর৪ মাটীতে। 
বিছান! ছাড়িয়া শুষে কেবল ভূমিতে ॥ 
এহি মতে দশ নাস দশ দিন গেল। 
পরেত গর্ভতেত এক ছাওয়াল* জন্মিল || 


চল্্রার্তী কয় শুন গো অপুত্রার ঘরে। 
সুন্দর ছাওয়াল হৈল মনসার বরে || 


মায়ের অঞ্চলৈষ নিধি গে৷ শাধের পরাণী। 
দিন দিম ষাড়ে যেমন চাদের লাবণী* | 


১ যুখন্যুড। ২ প্ুরিতম্পপূর্ণ | ও চুক অযু ভ্রব্য। 

৪ ছিকর-শিকর। ॥ ছাওয়ান-্ছেলে। 

* ফেনায়ামের রং কালো ছিল, এখানে অর্থ নয় যেট্টাদের মত লাবণ্য ভার ঘাড়িহা চলি । এই ছত্রের 
অর্থ এই বে, টাঙের লাবণ্য যেকপ পতি বলায় বাড়িয়া পূর্ণ হয়, সেইরূপ সেও বাড়িতে লানিজ। 


দশ কেনায়ামের পালা ৯৬ 


ছয় না সাসের শিশ্ত গো হইল বখন। 

মহা আয়োজনে করে অনু-পরশন ॥ ৃ্‌ 
বাছিয়া রাথিল মায়ে গে শুন কিবা নাম। 
দেবীর পূজার কিনা তাই “কেনারাম১ |1” 


হায়রে দারণ বিধি কি লিখিলা ভালে। 
মরিলা জননী হায়রে পাত মাসের কালে ॥ 


কৌলেতে লইয়া পুত্র কান্দে খেলারাম। 
“কি হেতু হইলা মোর প্রতি বাম।। 

মাও ভিন কেবা জানেরে পুত্রের বেদন। 
যাহার স্তনেতে হয় শরীর-পালন ॥ 

সেই মায়েরে নিলা কারি২ কিসের কারণে । 
কি মতে বাচাইয়া৷ পুর বাখিব জীবনে ॥ 
অপৃত্রা ছিলাম গো মোরা সেই ছিল ভাল । 
ভুলাইয়া মাযায় পরে কেন দেও শেল ।।' 


কান্দিয়৷ কান্দিয়া তবে যায় খেলারাম। 
পুত্র কোলে উপনীত দেবপুর গ্রাম | 
সেহিত গ্রামেতে হয় মাঁতুল আলয়। 
মামার বাড়ীতে কেনা কিছুদিন রয় || 


দুগ্ধ দিয়া মামী তাঁব পালয়ে কৃমারে। 
দিনে দিনে বাড়ে গো শিশু দেবতাব বঝে || 
এক না বছরের শিশু হইল যখন। 
খেলারাম গেল তীর্থ করিতে ভ্রমণ | 

এক দুই করি পার তিন বছর গেল। 
খেঁলারাম ফিরিয়া আর ধরে না আসিল | 


এমত সময়ে পরে শুন সভাজন। 
আকাল হইলো গো অনাবৃষ্টির কারণ ॥ 


১ কেনারাম- দেবীর পূজার ছ্থারা তাহাকে ক্রয় কর! হইয়াছে (পাওয়া গিয়াছে) এজদ্য তাহার মাম 
“ফেনায়াম” হইল। ৎ কারি. কাড়ি, কাড়িয়া। 


৯৯৬ 


সৈষনসিংহ-গীতিকা 


একমুি খানা নাহি গৃহস্থের ধরে।- 

অনাহারে পথে বাটে যত লোক মরে 

আগেভ বৃক্ষের ফল করিল ভোজন। 

তাহার পরে গাছের পাতা করিল ভক্ষণ | 

পরেত ধাসেতে নাহি হইল কূলান। 

ক্ষুধায় কাতর হৈল যত লোকজন || 

গীরুবাছুর বেচিয়া খাইল খাইল হালিধান১। 

প্লী পুত্র বেচে নাহি গো গণে কলমান || 

পরমাদ তাবিল মাতুল কেমনে বাচে প্রাণ। 

কেনারামে বেচল লইয়া পাঁচ কাঠা ধান || ১:4২. 


(৩) 
নস্থ্যদলে প্রবেশ 


হালুয়া কিনিয়া পরে গো লইয়া কেনারামে | 
হরঘ অন্তরে গেলা আপন মোকামে || 
হালুয়ার সাত পুজ্ব গো ডাকাইতের সর্দার | 
ডাকাতি করিয়া কৈল দৌলত বিস্তব | 
গারুয়া পাহাড়ৎ হৈতে দক্ষিণ সাগর । 
ঘরবাড়ী নাহি কেবল নল খাগড়ার গড় || 
বনেতে লুকাইয়া৷ যত ডাকাতিয়াগণ। 
পথিক ধরিয়া মারে ধনের কারণ ॥ 

টাকা পয়সা রাখে লোকে মা্টীতে পুতিয়া। 
ডাকাতে ফারিয়া লয় গামছা মুড়া দিয়া ॥ 
ডাকাতে দেশের রাদ্ধা বাশায় না মানে। 
উত্ভার হইল রাজ্য কাজীর শাসনে | 


হালিধান» শালিধাসা, অথব। হালের ছারা যে ধান উৎপনু কয়া হইয়াছে। 
গাড়রা। পাহাড় গাড়ো। পাহাড় । 


দস্যু কেমারাষের পাল ঈনিণ 


হালুয়ার১ পুক্রগণ ডাকাত এমন। 

আদেখা থাকিয়া বনে করয়ে অ্রমণ || 
পথিক পাইলে পরে গো সকলে ধরিয়া । 
তিন খণ্ড করে আগে খাণার২ বাড়ী দিয়া | 
পয়সা কড়ি যাহ পায় সকলি লইয়া । 
খাগড়া বনেতে পরে রাখে লুকাইয়া ॥ 
ডাকাতি করিয়া হইল দৌলত এমন। 
তবু ন৷ ছাড়য়ে পাপ অভ্যাস কারণ ॥ 


থাকিয়াত কেনারায তাদের সহিত । 
অল্লেতে হইল এক মস্ত ডাকাত | 

হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়। | 
আসমানে জমীনে ঠেকে যখন হয় খাড়া ॥। 
কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্বতপ্রমাণ। 

রাবণের মত হৈল অতি বলবান | 
শিশকাল হইতে সে না জানে দেবতায়। 
ভালমন্দ তেদ নাই তার সীমানায় ॥ 

পাপ কারে কয় নাহি জানে কেনারাম। 
স্ত্রী পুত্র নাহি তার নাই পয়সার কাম ॥ 
তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন। 
হরঘ অন্তরে মারে ধনের কারণ || 

বাধ যেমন মারে অস্ত খেলিয়া খেলিয়৷ | 
এহি মতে মারে দৃষ্ট মানুষ ধরিয়া || 

লইয়া পরের ধন লুকায় বনের মাঝে । 
মাটীতে পুতিয়া রাখে না লাগায় কাজে ॥ 
দলবল সঙ্গে কেনা বনে বনে ঘুরে । 
অঙ্গলে পড়িয়া থাকে নাহি যায় ঘরে 


১ হানুয়ার - হেলে দালেদ। হেলে কৈবর্থের | ২ খাণডার- ধাড়া। 


৯৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


বাতানে১ মহিঘ আর পালে যত গাই। 
কত যে চরিত তার লেখাজুখা নাই ।। 
পবাণ ভরিয়া কেনা করে দুগ্ধ পান। 
তাইতে হইল দুষ্ট এত বলীয়ান ।। 
পথের পথিকের যদি ক্ষধাতৃষা পায়। 
পবাণ ভরিয়া সবে গাইয়ের দুধ খায় || 


হইল ডাকাত কেন৷ দুর্দান্ত এমন। 
তাহার তরাসেৎ কাপে নল খাগড়া বন || 
সুশুঙ্গ হইতে সেই জালিয়া হাঁওব। 
ঘুরিয়া বেড়ায় কেনারাম নিরস্তর | 
নৌকা বহিয়া সাধু ভাটী গাঙ্গেও যায়। 
ধনরত্ব কাড়ি লইয়া সাযরে ডুবায় | 

কত পুত্র হারাইয়া কান্দেত জননী । 
ঘবেতে থাকিয়া তবু স্থিব নহে প্রাণী ॥। 
এক ডাকে চিনে তাবে দস্যু কেনাবাম। 
উজান ভাটীয়াল জুড়িয়া হইল বদৃনাম | 
যে পড়ে তাহার হাতে নাহি ফিবে দেশে। 
মা বাপে দেখল ন হায় মবিলা বৈদেশে ॥ 
কেনাব নামেতে সবে ভয়ে কম্পষান। 
তাহার ভয়েতে কেউ না যান দৃবস্থান ॥ 
সন্ধ্যাকালে কেউ না৷ হয় ধরের বাহির। 
আন্ধাইরে করয়ে বাস ভয়েতে অস্থির | ১-৬৪ 


(৪) 
বংশীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ 


জালিয়া হাঁওয় নাম ব্যক্ত ব্রিভুবন। 
দিনেকের পথ জুড়ি নল খাগড় বন ॥ 


১ বাড, | গৌচারণের জায়গ৷ । ২ তরাসে» ভয়ে, ত্রাসে। 
৬ গাক্ছে ০ দদীতে, শুধু গঙ্গা নহে, সমন্ত ন্দীকেই পুষে 'গাজ' কে? 


দস্যু কেনারাষের পাল! ১৯৯ 


ভাসান গাইতে পিত। যান দেশাস্তরে | 
পথে পাইয়া কেনারাম আগুলিন তাৰে 


খোল বাজে করতাল বাজে, বাজে একভা প্র ৷ 
পিতার সহিতে গায় শিঘ্য সঙ্গে যার] | 
শী অঙ্গেতে নামাবলী সন্যাসীর বেশ। 
ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ॥ 
ভাবেতে বিভোর যত ভক্ত সমুদয়। 

আগে আগে যান পিতা পাছে শিঘ্যচয় ॥ 
প্রেমানন্দে হস্ত তুলে কেহ গল! ধরে। 
কেহ বা অশ্র্তে ভাসি পড়ে ধরা পরে | 
না জানে কোথায় তার৷ গান গাইয়া যাষ। 
কোথায় আইল শাহি চক্ষু তুলে চায়।। 


গাইতে গাইতে আইলা জালিযা হাওবে। 
চাবিদিক বেড়িযাছে নলে আব খাগবে ॥ 
মানুঘের নাই নামগন্ধ অষ্টগ্রহর জুড়ি। 
নল আর খাগড়ে সব রহিয়াছে বেড়ি | 


দূরেতে উঠিল ধ্বনি “জয় কালী' নাম। 
সম্ভুখে দাঁড়াইল আসি দস্যু কেনারাম || 
পাছু হইয়া খাড়া রর দশ্যাগণ যত। 
কমরবান্ধা মালকোচা৷ খাণ্ডা লইয়া হাত | 
পাহাড়িয়৷ দেহ যেন কাল মেঘের সাজ। 
যমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ || 

আগুলিয়া৷ কেনারাম জিজ্ঞাসে পিতারে। 
“কেমন ঠাকুর তুমি চেন কি আমরারে | 


হাপিয়। কহেন পিতা ডাকাইতের স্থানে । 
“পাপেরে দেখিয়া বল কেবা নাহি চিনে |" 


“দেহ যাহ! আছে” দ্য কহে উচৈচম্বরে। 
ঝুলি ঝাড়িয়৷ পিতা দেখান সবারে || 


2০০১ 


সৈননসিংহ-গীতিক। 
“কয় খানল৷ ছেড়া বস্ত্র আছে সঙ্গে মোর | 
এ সব লইয়া বল লভ্য কিবা তোর ||" 


কেনা কহে “গান গাইয়া ফির বাড়ী বাড়ী। 
তেও কি নাহি ভুটে কিছু পয়সা-কড়ি ||" 


“গাহান। শুনিয়া পয়সা দিবে কোন জন। 
এমন মনুঘ্য নাহি দেখি এই বন॥ 
দেবতার লীল৷ গাই দুয়ারে দুয়ারে। 
গান গাইযা পাপীর মণ চাই গলাবারে ||” 


“পাই বা ন! পাই কিছু ইতে১ নাহি দুখ । 
মানুঘ মারিয়া আমি পাই বড় সুখ |।” 
হাসিতে হাসিতে কেনা এতেক বলিয়া । 
খণ্ড তুলিয়া! লইল 'জয় কালী" বলিষা | 


ঠাকৃ বলেন “দস্যু নরহত্যা পাপ। 
নরকে যাইবা তুমি না পাইবা মাপ।| 
বিধাতাব কাঁছে তোমার হইবে বিচার । 
যাচিয়া নরক-ভোগ কর পবিহার || 
মানুঘ মারিয়া বল কোন প্রযোজন। 
টাকাকড়ি এ সকল নহে কোন ধন। 
মনসাচরণ দেখ সব্বধন সার। 

সে ধন পাইলে হবে ভবনদী পাব ।।” 


হাপিয়৷ হাপিয়া তবে কহে দস্থযপতি। 
“সাত পাচে ভুলাইতে চাহ অল্পমতি || 
মানুঘ সারিয়া মোর গেল তিন কাল। 
শুনিব তোমায় কাচে ধর্থের আলাপ ॥ 
মানুঘ মারিয়া মোর মনে নাহি দুখ । 

খত মারি তত যেন পাই মনের সুখ || 


১ ইতে-ইহাতে। 


দখা ফেলারাষের পালা র05 


পাপপুণ্য নাহি আশি মানুষ মারিব। 
তোমার কাচ্ছেতে ঠাকুর ধর্ণ না শির্খিব || 


ঠাকুর কহেন “দস্থ্য কিবা তোমার লাম) 
দস্যু কছে “চিলিতে মা আমি কেনাঁরাম 1)? 
ধার নাম শুনি লোক কাপে থরথরি। 
শিউরি বৃক্ষের পাত৷ পড়ে ঝরঝরি | 
শুনিয়া কেনার নাম কাদে শিঘ্যগণ। 

অটল অচল পিতা হাসিমুখে কন ॥ 


“গান গাহিয়া আমি দেশে দেশে ধুরি। 
দুঃখ মোর নাই তোমার হাতে মরি | 
তোমার পাপের বোঝা ভারি হইল বড়। 
পরপারে বইয়৷ নিতে হহবে কাতর | 
সঙ্গেতে না যাবে কেউ একা যেতে হবে। 
ঝি কার্য কবিতে কেনা আসিলে এ তবে | 
দিনে দিনে তোমার সুদিন হইল গত। 
উড়িয়৷ যাইবে যখন তেউর১ পক্ষীর মত।। 
যাইতে দেখিবে পথে ঘোর অন্ধকার । 
পাধাণে ভাঙ্গিয়া মাথা কবে খায় হায়।1” 
ঠাকুর বলেন “কেনা, কি কাম করিলে। 
অস্তিমে সম্বল কিছু সঙ্গে না লইলে ||” 
চোরা নাহি শুনে দেখ ধর্মে ফাহিনী। 
পিশাচে না শুনে রাম অন্তরেতে গ্লানি | 
কেশ কহে “ঠাকুর মোরে দেখিনা নয়নে। 
আমারে যে না ডরায় নাহি এ ভুবনে ।। 

ভয় নাই মে কর তুমি কে হও ঠাকুর। 
খাগ্ডয় তোমায়” পাঠাইৰ যমের পুর | 

এহিত আমার খাও অতি খরশাণ। 

এক কৃবেতে তোমার নইবাম প্রাণ ||” 


১ তেউরস্মচডুই। ২ কুধেতে শু কেপে। 
26--1918 ৪." 


8০২ 


ৈমনসিংহ-গীতিক 
ঠাকর কহিলা “আমি দরিদ্র বাষন। 


০ 


আমার নামেতে তোমার কোন প্রয়োজন 11” 


কেনা.কয় “শীঘ্ব করি নাম নাহি বল। 
সময় করিয়া নট আছে কিবা ফল।।” 


ঠাকুর কহিলা “মোর দ্বিজবংশী নাম।!' 
শুনিয়া চমকিয়া উঠে দস্থ্য কেনারাম |! 


“ভুমি ঠাকুর ছিজবংশী যার নাম শুনি। 
পাগলা ভাটীয়াল নর্দী বহে যে উজানি।। 
পাঘাণ গলিয়৷ মেধ বর্ঘে যার গানে। 
সেই হ্িজবংশী তুমি খাগরের বনে || 
পশুপক্ষী উড়িয়া আসে যার গান শুনিয়া। 
ভুজক্ চলিয়৷ যায় শির নোয়াইয়। |" 


কহেন ঠাকুর শুনি এতেক বচন। 

“আমার গানেতে গলে কঠিন পাঘাণ ।। 
পাঘাণ গলাইতে আমি পারি শতবার | 

কিন্তু মানুঘের মন গলাইতে ভার | 

রনের পশুপক্ষী মোঞ্চ১ আমার গান শুনি। 
না পারিলাম গলাইতে মানুঘের প্রাণী ॥ 
লৌহের বাড়াই২ দেখ মানুঘের প্রাণ। 
শাপেতে হইয়াছে যেমন অহল্যা পাঘাণ।|"” 


এতেক শুনিয়া কেন৷ নীরব হইলা। 

ফেনারে ডাকিয়া পিতা কহিতে লাগিল! || 
“লইয়া পরের ধন ফোন কর্ম কর। 
পাপেতে মরঞ্জিয়া কেন তরা বুঝাই৩ কর।। 

এ তর] ডুবিবে তোমার মাইঝঃ গাঙ্ষের জলে । 
বধু না খারছিবে* কেউ তোমায় ধইরা তুলে ॥ 


ৎ লৌহের বাড়াই» লোহার বাড়া-- লোহার চেয়ে শভ। 


ও বুঝাই -: যোঝাই। ৪ মাইঝাল মাঝ « খারাইবে দাড়াইবে। 


দন কেণারামের পালা ০১০০ 


এ ধন লইয়৷ তুমি কোন কার্য কর। 

ধনের লাগিয়া ঝেন পাগল হইয়া মর ||. 
দাবাপুত্র কেউ নয় তোমার পাপের ভাগী। 
পাপেতে মজিয়া হইলে ধর্পেতে বিরাগী ||" 


কেনা বলে “দাবাপুত্র কিছু মোর নাই। 
মানুঘ মারিয়া আমি বড় জুখ পাই ॥ 
ধনে নাহি প্রযোজন টাকাঁয় নাহি কাম। 
মানুষ মারিযা মোর হইল সুনাম ||” 


ঠাকৃব বলেন “কেনা, এই ধন লইয়া। 
কোথায় বাখিছ তুমি বল ভাবাইয়া১ | 
কারে দেও টাকাকড়ি কেন হেন কর। 
ধবম ছাড়িযা কেন পাপ কইবা মব | 
দবিদ্রে বিলাও কিন্বা নিজে ভোগ কব।” 
কেশাবাম কহে “ঠাকুর, মনে হইল দর || 
দবিদ্রেবে কৰি যদি এই ধন দান। 
ধনলোভে হবে সেই আমাৰ সমান || 
ধনলোভে মত্ত হইয়া করিবে কৃকাজ। 
হাজার কলঙ্কে তার নাহি হবে লাজ || 
পড়িলে একটা বাব লোভের বিপাকে । 
মানুঘ ডাকাইত হয় জ্ঞান নাহি থাকে ॥ 
যত ধন করিয়াছি ডাকাইতি করিয়া । 
ফুরাইতে না পাবিবে সাত পুরুষ খাইয়! || 
তবুও প্রাণের টান দস্যু বৃত্তি কবি। 
বৈসা না খাইতে পারি দণ্ড দুই চারি |" 


ঠাকুর কহেন “তিবে ধনরত্ব লইয়া । 
কোন ফাঁ্য কর তুমি ডাকাতি করিয়া || 


১ ভায়াইয়। :2 ছলনা করিয়া! । «৭ মলে---দরজ্জদড়। দঢ়, মনস্থ করিলাম । 


২০৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“না দেখে মানুঘ জন বনের পশুপাখী। 
যার ধন তার কাছে লুকাইয়া রাখি ||" 


“কার ধন কার কাছে রখ লুক৷ইয় |” 
অবাক্যি১ হইলা ঠাকুর একথা শুনিয়া ॥ 


কেন। কহে “এ ধন কলি মাটীর। 
মাটাতে লুকাইয়া৷ রাখি যুক্তি করি স্থির | 
মাঁটীতে মিশিয়া ধন যাক মাটী হইয়া। 
মানুঘ যে নাহি পায় সে ধন খুজিয়া || 
ভাবিয়া দেখহ ঠাকুর যত টাকাকড়ি। 
কেবলি লোভের চিহ্ন জগতের বৈরী || 


ঠাকুর কহেন “বল কি লাভ তাহায়। 
ধন লইয়া কোন জন ম্রাটীতে লুকায় || 
ভোগ নাহি কর ধন রাখ লুকাইয়া। 
এ ধনে কি ফল আছে অর্জন করিয়া ||” 


কেনারাম বলে “ঠাকুর ভোগের লাগিয়া । 
ধন নাহি লই আমি পথিঝে ভারাইয়া ॥ 
দেশে যত ধনী আছে তাহাদের ধনে। 
ভিক্ষুক লোকের আসে কোন প্রয়োজনে || 
থাকিয়া ভাগ্ডারের ধন ভাগারেতে ক্ষয়। 
এ ধলেতে সংসারের কোন কার্য হয়।। 
কথায় কথায় ঠাকুর অনেকক্ষণ গেল। 
বেলা ফ্রাইয়া দেখ সন্ধ্যা যে হইল।।” 
খাণ্ড তুলিয়া ধরে কেনাগ্জাম কর। 
“শীত করি মারি সবে দেরী. মাহি 'লয় |” 


১ অবাক ০ অধান্কু। 


দস্যু কেনারাষের পালা ২০06 


(৫) 
ভাসান সংগীত 


ঠাকুর কহেন তবে শুন কেনারাম। 
“এইখানে গাইব আমি জন্মের শেঘ গান |” 
দূই চক্ষে অশ্ব বহে মনসা স্মরিয়া। 
“জীবনের শেষ গান লইব গাহিয়া || 
তাইতে একটু সময় দেও মোরে ধার। 

গান শেঘে কর তুমি কার্ধ্য আপনার ||” 


কি জানি ভাবিয়া কেনা কয় ঠাকরের স্থানে । 
“গাও খাও পুনঃ নাহি ধবি যতক্ষণে ||” 
আকাশ চীদোয়া হইল শুনে পশুপাধী। 
কেনারাম বফিল যে হাতেৰ খাণ্ডা রাখি || 
উড়িয়া যায় পার্খী আসি বসিল ডালেতে। 
মনসা তাসান গায় অঞ্জনার» স্ুতে || 
বিস্তার প্রান্তরে কেনা দৃব্বার বিনে । 
গাহাণ২ ওনিতে বদল দলবল সনে || 
প্রেমেতে বিভোর পিতা ভাবে আত্বহরি] | 
কথায় কথায চক্ষে বহে অশ্্ধারা || 
গাহান শুনিয়া কেনা ভাবে মনে মনে। 
সাক্ষাৎ দেবতা বুঝি নামিতা ভুবনে ॥ 
গাহিতে গাহিতে পরে সন্ধ্যা গুজরিলত | 
কেনার হুকুমে গান চলিতে লাগিল | 
কেনার ইঙ্ষিতে যত ডাকাতিয়া ছিল। 
মান্ধার নাশিতে সবে মশাল জালিল || 
মশালের তেজে হইল বন ষে উজালা। 
সূর্য পশরে১ যেমন দিন হইল আলা || 


১ অঞ্জনা _ুস্বিজবংশীর মাতার নাষ। ৎ গাহান-্গান। 
৩৬ গুজরিলস্উত্তীর্ণ হইন। ৪ পশরে-্মপুভায়। 


১৮ 


মৈষনসিংহ-গীতিকা। 


ক্মন্নতনা সজল 
বন্দনা 

অয় বন্দ তবানি ভবদুঃখ-বিনাশিনী 
সিংহবাহিনী মহামায়া | 

কান্তিক-গণের মাতা হিমগিরিরাজ-সুতা 
ঈশৃরঘরণী অর্কায়া | 

মহিঘাস্থুর-মদ্দিনী দশতুজ। ব্রিনয়নী 
পর্ণ চক্রমুখ মনোহার | 

শিরে রত্বমুকট পিজল জটাজুট 
অঙ্গ-ইন্দুভূঘিত শিখর ॥ 

ত্রিভজের তঙ্গিমা৷ বর পীনোনত পয়োধর 
প্রথম যৌবন কলেবর। 

অতসী কসম আতা নানা রত্ব মণি শোভা 
সিত শ্েত সুরজ অধর | 

খগ চক্র ধনুর্বাণ হাতে খাও খরশীন১ 
বন্তাঙ্কুশ .ঘপ্টা যে কৃঠার। 

পূণ অস্ত্র দশভুজে অদ্ভুত বনমাঝে 
বিরাজিত সহ্্ব অলঙ্কার || 

দক্ষিণ-চরণমূল রঞ্জপদ্য সমতুল 
সমলগ্রে সিংহ আরোহণ । 

কিক্িদূ্থে বামালুষ্ঠে লাগিছে মহিঘপৃষ্ঠে 
ছিজ বংশীদাসের রচন || 


প্রথমে বন্দিনু,দেব অনাদি চরণ। 
স্বিতীয় বন্দিনু ব্রন্না পরম কারণ | 


তৃতীয়ে বন্দিনু বিঝু জগতের পতি। 
তার দুই ভার্ধযা বল লক্ষী সরন্বতী | 


১ খরশান-্ তীক্ষ ৷ 


দস্যু কেনারামের পাল। ২০৭ 


চতুর্থে বন্দিনু শিব গণেশ সহিতে। 

অদ্ধ অঙ্গে গৌরী শোতে গঙ্গা শোভে মাথে।। 
পৃর্র্বে বন্দ তানুরে পশ্চিষে যায় অন্ত। 
উড়িঘ্যা দেশেতে বন্দ প্রতু জগন্নাথ || 
পৃষ্পমধ্যে বন্দি গাই আদ্র তুলসী । 
বতমধ্যে বন্দি গাই তীর একাদশী ॥ 
পাতালে বাসুকি আদি বন্দ নাগগণ। 

নারদ আদি বন্দিনু যত দেবগণ || 

মায়ের দুটী স্তন বন্দ অক্ষয় ভাগার। 

গয়া কার্শী গিয়া যার শোধিতে নারি ধার || 
এক স্তনের দৃগ্ধে হবে লক্ষ কড়ি মূল। 
আমি পুত্রে বেচিলে না হবে সমতুল ॥ 
এহি মতে বন্দনা-গীতি নিরবধি খৈযা ১। 
পদ্মার জনম-কথা শুন মন দিয়া || 


এক দিন ঘবে চত্তী না দেখি শঙ্করে। 

ডাক দিয়া নারদেরে আনিল সত্বরে | 

“তুমিত শারদ ভাগিনা আমি তোমার মামী। 
মামা তোমার কোথায় গেছে নিশ্চয় না জানি ||” 
নারদ বলেন “শুন গণেশজননী | 

পদবনে শুনিয়াছি জন্নেছে পদ্িনী || 

তাহার যে রূপ মামী নাহি তব ঠাই। 

বিবাহ করিতে তারে গিয়াছে গোসাঞী ||" 
ক্রোধিত হইল চণ্ডী নারদ-বচনে। 

শঙ্কর মোহিতে কাজে চলিল৷ আপনে || 


ত্বরিত গমণে গেল নদীর নিকটে। 

আসিয়৷ শিবেরে চণ্ডী না দেখিলা ঘাটে | 
চত্তী বলে “শুন সরুয়া২ আমার উত্তর । 
তোর অলঙ্কার মোরে পরি বদল কর।| 


১ থৈয়। ০ রাখিয়।। ২ সরুয়।-. পানী বালিকা । 


টৈমনসিংহ-গীতিক। 
তব কাংসপিস্তলের দেহ অলঙ্কার ।' 
তুমি নিয়া যাহ মোর রঞ্জু অলঙ্কার | 
খেয়াধাঁটের মৌকাখানা মোর ঠাই দিয়া । 
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এত শুনি ডুযুনী যে গেলেন হরিঘে। 
নৌকার উপরে চণ্ডী ডুমুন্দীর বেশে ॥ 

দেড় প্রহর বেলা আছে আড়াই প্রহর ব'ছে। 
আসিয়া! মিলিল শিব চত্ীকার ফাঁদে১ || 
দেখিল অস্ভুত নদী অতি খরয়োত। 
নৌকার উপরে দেখে কামিনী অস্তুত | 
ডাকিগা শঙ্কর বলে “নৌকা আন ঘাটে। 
দূরেত যাইবারে চাহি পার কর ঝাঠে২ 11” 
সুকবি নারায়ণ দেবের স্থুরস পাঁচালী । 
পয়াব প্রবন্ধে বলি এক যে লাচারী৩ || 


খোয়াধাটে বসিয়া শঙ্কর। 

“ডুমুনী ডুমুনী” করি ডাক ছাড়ে অধিকারী 
“নৌকা লইয়া আসহ সত্বর |” 

ডাক দিয় বলে শিব “পার হৈলে কিছু দিব 
কেন পার ন। কর আমারে । 

বেলা হৈল অতিশয় বিলম্ব উচিত নয় 
যাব জমি পদ তুলিবারে ||” 

কৌতুকেতে মায়া করি বলিল ডুষের নারী 
স্তন শুন দেব শুলপাণি। 

মোর ডোম নাহি ঘরে এত ডাক ডাক কারে 
ঘাটেতে নাহিক নৌকা আনি || 


১ ফাঁদে -ফলিতে (পড়িলেন)। হ ঝাঠেজ্শীহ। 
* লাচারী - স্রিপর্ণী। * অধিকারী - িব (আচার্া) । 


দস্যু কেনারামের পাল ২০৯. 


যেই আছে নৌকাখানি বাগে বাগে বহে পানি 
কেমন করিয়া হৈব। পার। 

ভাঙ্গা কেরুয়াল১ খান না ধরে.জলের টান 
শিচিয়া২ না পারি রাখিবার | 

এই ঘাটে খেয়া করি দেন প্রতি নয় খুরীৎ 
দিবেত উচিত খেয়৷ করি।” 

ডাক দিয়৷ বলে শিব “পার হৈলে কি কি দিব 
শুন শুন সরুয়। ডুমুনী ॥ 

ঝুলিতে আছে ইন্দ্রাসন সংসারের সার ধন 
পার হৈলে কিছু দিতে পারি ||" 


বুকেতে চাপর মারি কহিছে ডুমের নারী 
“আমারে ভারিয়া যাইতে আশা | 

খেয়া দিতে ভাঙ্গের গুড়া পার হৈতে চাহ বুড়া 
দূর হ'ওরে ভাঙ্গর মুনছ18 ||: 

“ডুমুনীরে না নিন্দা ক? যদি কিছু খাইতে পার 
ব্রিভুবন নয়নগোচব। 

যুগ পথে মন দর ঝিমাইতে সুখ বড় 
সদাই আনন্দ কলেবর ||"? 


হাসি বলে ডুমের নারী “নায়ে উঠ ত্বরা করি 
মনে কিছু না করিও স্বিধা। 
একবার করিব পার ত্রিভুবনে জানাবার 
ঝুলীকাথা থুইয়া যাহ বান্ধা |” 
সংসার মোহিত করে হেন রূপ চণ্ডী ধরে 
দেখি শিবের সাত পাঁচ মন। 
রমণ করিতে আশ শিবের মনে অভিলাঘ 
নারায়ণ দেবের স্ুরচন || 
১ কেরুয়ালস.““কাণ্ডার”' শবের অপযংশ। ৎ শিচিয়াস্সসিঞ্চন করিয়া। 
ও থুরীলএক পৃকায়ের ওজলবিশেছ । ৪ ভাঙ্গর যুনহা৷ _ ভাঙ্গ-খোর মিলে (ননুঘ্য)। 


21-1918 9... 


২১০ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


দিশা £বিনোদিনী রাই । গোকুল ছাড়িয়। ব্ন্দাবনে যাই। 
ডোমনীর বচন শুনিয়া মহেশুর | 
খাটাতে উঠিল গিয়া নায়ের উপব॥ 
খেয়া দেয় ডুমুনী যে ধরিয়া কাঁড়ার। 
সাতারিয়া বৃঘ গোটা নদী হৈল পার 


ডুমুনীর রূপ দেখি অতি সুলক্ষণ। 

কামেতে পাগল ভোলা স্থির নহে মন।| 
শিব বলে “শুনলো ডুমুনী তুমি আমাব যই। 
তোমার কাছেতে কিছু দুঃখের কথা কই।। 
এমন যৌবন তোমাৰ বৃথা বৈযা যায়। 
তোমাবে ছাড়িয়া ডুমনা গিযাছে কোথায় ||" 


ডুমুনী বলে “মোৰ ডোম গিয়াছে গাওযালে১। 
একাকিনী খেয! দেই এই ঘাটকৃলে ||: 
ডুমুনীর বোলে শিব পবম কৌতুক । 

চোবে ধন পাইলে যেনন মনে হয সুখ || 


কাড়াল২ ধবিধা ডুমুনী বৈঠা বায লাসে। 
ক্ষণেতে ডুমুনীব্‌ গায়েব কাপড খসে ॥ 
শিব বলে “শুন কই সকয়াও ডুমুনী। 
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যেন সাক্ষাৎ ভবানী ॥ 
তোর রূপ দেখি মোব স্থির নহে প্রাণ! 
প্রাণ রক্ষা কর মোরে দিয়া রতি দান।] 


ডুমুনী বলে ““দাড়ী-চুল পাকাইলা কেনে। 
আপনার কথা বুড়া না বুঝ আপনে ॥ 
বানরের মুখে যেন ঝুঁনা নারিকেল৪। 
কাকেতে খাইতে আশা যেন পাকা বেল || 


১ গাওয়ালেঞ্ গ্রামে কাজ করিতে। ২ কাঁড়াল-কাগ্ডার, হাল। 
ও সরায়া» পাটনি। 
& বানরের, ...লারিকেল ₹ এই উপষাটি চত্ীদাসের খদে কয়েক স্বানে পাওয়া শিরাসে। 


দস্যু কেনারামের পাল। ২১৭ 


আমিত যুৰ্তী নারী তুমি বৃদ্ধ বুড়া। 
দস্তহীন বাঁধে যেন কামড়ায় মরা || 

বয়স কালে যা করেছ সেই লয় মনে। 
পৃর্বকথা কহ বুড়। নির্লভূজ কারণে |? 


শিব বলে “বুড়। কখা না কহ ডুমুনী। 


% স রং 


মবিচ যতই পাকে তত হয ঝাল। 
আমি ভাবি এহিত মোৰ যৌবনের কাল ||? 


ডুমুনী বলষে ''তুমি কড়াব ভিখাবী । 
কি দিয়া কশিবে বশ পনবেব সুন্দবী 111 


শিব বলে “গেবা দিযা পাও যত কডি। 
তাহাব দিও কতি পহা লেখা করি || 
কালি প্রাণ্ত যাও আমি খবেখনগবে | 
ভিক্ষা কবি বাহ! পাই দিণ- আমি তোবে ||” 


ডুমুনী বলে ত 'মোব হইল ভবসা। 
ভিক্ষা কবি ধন আনি পবাহবে আশা || 
এমন তাঙ্গর তুমি নাহি কিছু জ্ঞান। 
মনে ভাব আমা হতে তুমি জ্ঞানবান |1” 


শিব বলে “কেন তুমি বল এমন কখা | 
শুনিয়া তোমার কখা শেল হৃদে গাখা ||” 
হাসয়ে ডুযুনী শুনি শিবের বচন। 

আস্তে ব্যন্তে ধাটে নৌকা লাগায তখন || 
লড় দিয়া ডূমুনী যে চলে নিজ ঘরে। 


পশ্চাতে সামায়১ শিব ডুমুনীব ঘরে || 


চীৎকার করিয়া ডুমুনী ডাকে সব্বজনে । 
প্রমাদ পড়িল হেত। সাক্ষী কারে মানে ॥ 


১ সামায় -সাঙ্ধীয়। প্রবেশ করে। 


ধ্১২ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“যদি মোর ডোম আসে লাগ পায় তোর। 
দিবে সে উচিত শাস্তি চুলে ধরি তোর || 

তোমারে কাটিয়া আজি ফেলিবেক গাড়ি১। 
বৃঘ গোট। বেচিয়৷। লইবে খেয়ার কড়ি 11” 


ঞ্ সং সঃ সং 


আপনার নিজ মুত্তি ধরিল৷ ভবানী । 
লজ্জিত হৈলা দেখি দেব শুলপাণি ॥ 
“ভাগ্যে যে আধিনু আমি ডুমুনীর রূপ ধরি। 
তে কারণে জাতিবক্ষা হৈ'ল ত্রিপুরারি ||”? 


*এত দূরে গিয়া যখন যুদঙ্গে মারল তালী। 
*দলবলে কেনারাম হাসে খলখলি | 

সঃ সং সং সং 
“সঙ্গে না লইও তারে মোর মাথ। খাও ২ || 
এহি' কন্যা অষ্ট কোটা নাগের জননী । 
বিষহরি নামে কন্যা হবে ত্রিলোচনী || 
দেব নব যক্ষ রক ডরিবে তাহাবে। 
কন্যারে রাখিয়া তুমি যাও নিজ ঘরে |।” 


এহি কথ শুনে চণ্ডী গেলা পদ্যবনে। 
পদ্াবন দেখে চণ্ডী হবসিত মনে ।। 
এক দিন দুই দিন তিন দিন গেল। 
দাকণ বিঘের জ্বালা অঙ্গে গ্রবেশিল || 
দিবাশেঘষে কন্যা এক লিল জনম। 
কন্যার রূপেতে উজলা পদাবন || 
প্ণিমার চন্দ্র যেন. উদিল ধরায়। 
কন্যারে দ্েেখিয়! চণ্ডী করে হায় হায়। 
এমন কন্যারে রাখি কেমনে যাব ধরে। 
শিবের বচম চত্তী ক্ষণে ক্ষণে সরে ।। 


১ গ্লাড়ি-পুতিয়া। 
₹ ইহার পূর্বে কতক হত্র বাদ পড়িয়াছে, তাহ!তে মনসাদেবীর অন্যের কথ! ছিল। 


দস্যু ফেনারামের পালা হ১৩ 


হেন রূপে কৈলাসে যায় জগতের মাতা । 
রাবণ পণ্ডিতে গায় পদ্মার জন্মুকখা | 
*বিঘহরির জন্মাকথা৷ শুনে কেনারাম। 
*উদেশে জানায পদে শতেক প্রণাম ॥ 
পদ্ার জনমকথ| নিববধি খেয়া | 
নেতার জনমকথা শুন মন দিযা || 

/ রঃ সং সঃ 


ম' ৬ স' রং 


নেতাব জনমকথা এইখানে খেয়া । 
সমৃদ্রমন্থনকথা শুন মন দিয়া || 
সং সঃ %ঃ + 


সং ৯ সং মঃ 


তাক্তকখ। একচিন্তে শুন মন দিযা। 
তুগুক নামেতে ছিল এক দানবীখা৯ | 
মনেতে ভাবিয়। তুণওক' মংগসাব অসাব। 
ধন্মভাব জাগবিল হৃদয়ে তাহাব || 
“কেবা আছে পৃথিবীতে হেন গুরুজন। 
যাহার দয়াতে হবে পাপবিমোচন || 

গুরু বিনা কেমনে হবে ভবনরদী পার। 
কেব৷ মন্ত্র দিবে মোবে আমি দুবাচার ||" 
এহি কথা তাবি মনে তু্তক দানবীয়া। 
শুক্রাচার্য্যের কাছে বলে উপনীত হেয়! | 


“শুন মোর কথা দেব দয়া যে করিয়া। 
উদ্ধার করহ মোরে পদে স্থান দিয়া | 
তোমার চরণে মোর এহি' নিবেদন । 
অধম বলিয়৷ নাহি ঠেলো গুরুধন || 
পাপকার্য্যে রত আমি পাপী মোর হিয়া | 
আমায় করহ পার পদতরী দিয়া | 


১ দানবীয়!» দানব | 


৪১৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


আর না যাইব তব চরণ ছাড়িয়া । 
মার কাট কিংবা রাখ পদে স্বান দিয়া ||” 


এহি কথা শুনে শুক্রের দয়৷ উপজিল। 
দীক্ষিত করিয়া তাঁরে শিখ্য বানাইল || 
গেহিদিন হইতে তৃগুক ওক্রাচাধ্যের স্বানে। 
মন দিয়। শুনে যাহা গুকদেব ভণে১ || 


একেত তুগ্তক হয অন্ুধেব সুত। 
পাপপূর্ণ বোখহীন সদা হিংসৰিত || 

তার পরে ক্রোধ তার ছিল অতিশয় । 
যাহ। ইচছ। তাহ। করে নাহি মনে ভয়|| 
একদিন কিবা জানি উচ্ছিা২ করিয়া। 
গুরুর পজাব ফুল দিল ফালাইয়া || 


রাগির। কহিল শুক তুভকের স্থানে! 
“আর না রাখিব দূ আমাল ভবনে |। 
পরেত তুণডক গুরুর চবণ ধবিয়া । 

আরও কিছুদিন থাকে ক্ষমাভিক্ষা পাইয়া || 
তার পর কিবা হৈল শুন দিয়া মন। 
তুগডক ত্যজিতে নারে স্বভাব আপন ॥ 
অস্ুরের বুদ্ধি তার অস্ুরিয়া মন। 
রাত্রদিনে শুক্রাচাধ্যে করে বিড়ন্বন || 
একদিন দানব দুষ্ট কি কাম করিল। 
আছাড় মারিয়া ভাঙ্গে গুরুর কমুগ্ুল || 


ক্রোধিত হইয়া গুরু কহিলা তাহারে। 
“আজি হতে দুরাচার যাও দেশাস্তরে || 
মন্ত্রতম্্র যাহা দিনু সব বৃথা গেল। 
আজি হতে গুরুশিঘ্য সম্বন্ধ ধুঁচিল ||" 


১ তপেন্বলেন। ₹ উচিহ্রা্ইতে।! 


দ্য কেনারাষের পালা ২১৫ 


তুওক কহিছে গুক “শুন নিবেদন । 
আরও কিছুকাল পুজি তোমার চরণ |।” 
পায়ে ধরি ক্ষমা চায় দুরন্ত অসুরে। 
পুনঃ স্বান দিলেন গুরু দয়া করি তারে ॥ 
নিদ্রা যায় শুক্রাচার্্য অজিন আসনে | 
দূরন্ত অসুর তাহ। দেখে সঙ্গোপনে || 
জটাচুল ধরি গুরুর নিদ্রা যে ভাঙ্গিল। 
ক্রোধিত হইয়া মুনি পদাধাতি কৈল | 


দিব্য দেহ ধবি তুগডক কহে গুরুর স্থানে। 
“পাইয়াছি যাহ। চাই তোমাব সদনে || 
চিত্রক গন্ধব্ব আমি পৃব্বে জন্মেছিনু। 
শাপেতে অস্ুরকূলে জনম লভিনু।। 
“তোমাৰ চবশম্পর্শে মৃক্ত হযে যাই। 
আশীব্বাদ কব গুক এছি ভিক্ষা চাই || 
মন্ত্রতন্্ নাহি জানি এহি মোব ভাল। 
আগিলাম হনে শুধু পদেব কাঙ্গাল 


রাবণ পগিত১ কয় শুন দিয। মন। 
পাপীব ভবসা কেবল শ্রীগ্ুরুব ঢবণ || 
এক কোটা পাষেব ধুলায় নাহি পবিমাণ। 
গয়া কাশী বৃন্দাবন তীর্থের সমান ॥| 


*তুও্ফের কথা কেনা যখন শুনিল। 

*পায়েতে ধরিয়া ঠাকুবে প্রণাম করিল || 
*চাঁমর দু'লাইয়া পিতা গাণ উচৈচস্বরে । 
*আকাশে থাকিয়া ওনে গন্ধব্ব অমরে || 


ততক্ষণে অন্য কথা করি সমাপন। 
চান্দ সদাগরের কথা কৈলা আরন্তণ || 


» এই রাধণ পর্ডিত কে? 


৯১৬ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


দক্ষিণ সাগরতীরে চম্পক নগর। 
তাহাতে রাজত্ব করে রাজা কোটীশুর ॥ 
তাহার ঘরেতে জন্মে চান্দ সদাগর। 
চান্দের জনম কথ! শুন অতঃপর ॥ 
পৰ্ষজন্মে চান্দের ছিল পশু-সখা নাম। 
চক্্রবংশে জানি রাজা করে রাজকাম || 
ছ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ। 
ভবসিন্কু তরিবারে বল নারায়ণ || 

সং সং রং সং 


্ রঃ রং ক 


পুত্র হৈল কোটাশৃর হরঘিত মনে। 
নানাবিধ মহোতসব কৈল দিনে দিনে |! 
লক্ষীপূজ। আদি করি যতেক মঙ্গল। 
জাত-কর্ম চূড়।-কর্ন করিল সকল ॥| 

বেদ অনুসারে কর্ম করিয়া স্ুমাব৯। 
গুরুর নিকটে দিল শাস্ত্র শিখিবাব || 


পড়িয়া পণ্ডিত হৈল কবিত্বের শিক্ষা । 
গুরু যে তৈরবমন্ত্রে করিলেক দীক্ষা || 
পৃর্ব পূণ্যফলে হৈল মহামতি। 
বাপের আজ্ঞায় পৃজে শঙ্করপাব্বতী || 
তক্ভি দেখি তুষ্ট হৈয়া তবাণীশঙ্কর। 
প্রসনূ হইয়। শিব দিলেন উত্তর || 
চান্দ বলে “যদি মোরে হইলে সদয়। 
মহাজ্ঞান দিয়া মোরে করহ নির্ভয় ||” 


শিব বলে “মহাজ্ঞান দিয় গেলাম তোমারে। 
এক বাক্য বলি বাপ, রাখিবা ইহারে ॥ 
মহাজ্ঞান দিল পৃত্র ব্যক্ত না করিবা। 

অধিক ধতনে মাত্র মায়েরে কহিবা 1” 


১ জুযার » সাজ, নির্বাহ 


দ্য কেনারামের পাল। ২১৭ 


এহি বর দিয়া গেল ভবানীশক্কর | 
সন্তষ্ট হৈয়া ঘরে গেল চন্দ্রধর || 
দেখিয়া বাপের বড় হর্ষ হইল মনে। 
উদ্যোগ করিন তার বিবাহকারণে || 
দেশে দেশে ব্ান্ণ পাঠাইল অনুচর। 
চান্দের বিবাহসজ্জা কৈল কোটাশুর || 
ছ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্াার বচন। 
তবসিম্ধু তরিবারে বল নারায়ণ || 


দিশা :-- তাট পাগাইলা দেশে দেশে। 

তেই অনুরূপ বর কন্যা আছে কার ধর 
চন্দ্রধরের বিবাহ উদ্দেশে || 

মানিক্য-পাটুনি দেশে শুদ্ধ বণিকবংশে 
সব আহাৰ বেটা শঙ্খপতি। 

কলশীলে অতিশব গন্ধবণিক হয 
তাব ঘবে কন্যা গরণবর্তী || 

পদিানী জাতিতে কন্যা বপে গুণে শত ধনা। 
তাব নাম শ্লুল1১ স্রন্দবী। 

পঞ্চ ভাষেব ভগিনী স্বাহা স্বধা স্ববূপিণী 
বপে গুণে জিনি বিদ্যাধবী | 

রাশি নক্ষত্র কাল আসিয। মিলিল ভাল 
চন্দতাবা যোড়া শুদ্ধ লাগে। 

যম ছত্র সপাঁকার শুদ্ধি কৈল বিচার 
এহি মতে ঘটে শুভ যোগে ।। 

ঘটক পাঠাইয়। তখা কহিল বিবাহকথা 
সকল নিব্বন্ধ কর্ম করি। 

ঘ্বিল বংশীদাসে ভণে লগ্ন কৈল শুতক্ষণে 
জ্যোতিঘশান্ত্ব বিচারি | 


ক পু সং সঃ 


১ লুক! ্টাদের রাণীর নাম সাধারণতঃ “সনকা' বলিয়। জাণি, কোন কোন পুধিতে শুপুকা এবং 
কোন কোন পুধিতে আবার শুক নামও পাওয়া যাম। 
2৪--4958 3, 


২১৮ 


মৈষনসিহ-গীতিকা। 


বিবাহ করিয়া চপ ফিরি নিজ ঘরে। 
ছয় পুত্র হইল তার দেবতার বরে ॥ 
পৃর্বজন্ম কর্মফল শুন দিয় মন। 

মনসার সঙ্গে হৈল বাদবিডম্বন || 

ছয় পূজে দংশিলেক পদ্মার ছয় নাগে। 
মহজ্ঞান-বলে রাজ। জিয়াইলা৯ আগে || 


নেতার সঙ্গেতে পদ্মা যূক্তি স্থির করি। 
বনমধো ভ্রমে পদ্া হযে একেশুকী || 
দেখিতে সুন্দর বন শোচভি কলক্ুলে। 
মৃগশিকাবেতে চান্দ যায় ছেন কালে ॥ 
দেখিয়া পদ্যাব রূপ মোহিত হইল। 
পরিচয়-কখা তাব ভ্ানিতে চাহিল || 
কামেতে আকুল হেয় বলে সদাগর | 
“কার কন্যা তপ কর দেহত উত্তব || 


পদ্যা বলে “এ সংসাবে বাপ মাও নাই। 
পাগল হইয়। আমি বনেতে বেড়াই ||? 
ছয় পুত্রে খাইছে মোর পদ্মার ছয সাপে। 
বাড়ীর ছাড়িয়াছি সেই অন্তাপে || 
পাগলিনী হইয়া আমি বেড়াই সংসারে। 
জান যদি মহাজ্ান ভিক্ষা দাও মোরে |” 


এহি কথ! শুনিয়৷ চান্দের পৃর্্বকথা মনে। 
ছয় পুত্রের মৃত্যুকথা পড়িল স্মরণে ॥ 
দূরিতে পরের দূঃখ স্থির করি মন। 
মহাজ্ঞান দিল চান্দ কৃপাযুক্ত মন | 
দৈবের নিব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন। 
নিজমুত্তি ধরিলেন পদ্যা ততক্ষণ ॥ 
অন্তরীক্ষ হতে পরা খলে ডাক দিয় | 
“এইবার বুঝা যাবে চান্দ বানিয়া 11” 


১ জিয়াইলা -পুনআীবিত করিলা। 


দস্যু ফেনাবামের পালা ২১৯ 


রাবণ পও্ডিতে কয় বিঘাদ তাবিয!। 
বাড়ীতে ফিবিল। চাঁদ সর্বস্ব খুযাইযা১ || 
ঠা সং সৎ ৬ 


সং সৎ সং সব 


জালুব পুত্র কানাইম৷ জাল বহিতে যাষ। 
পদ্াব আদেশে কাল দংশে তাব পায় ।। 
পাব্বতী কানাইযাব মাও এই কখ| শুনি। 
আউলাইযা মাথাব কেশ ছুটে পাগলিনী | 
হেনকালে দেখে তখায একটী যোগিনী। 
সব্ব অঙ্গে ভঙ্গ মাখা গল-দেশে ফণী || 
চুড়াকাবে বান্বা কেশ পিঙ্গল চবণ। 
পাব্বতী বান্দিযা ধবে তাহার চবণ || 


আউলা পাব্বতী খলিছে। 'মোব মাও। 
বিনামূল্যে হব দাসী চাওণালে জিয়াও ||? 
পদ্যাব কৃপা কানাই পাইল পবাণ। 
পৃূজাবিধি কৈযা দেখা ছেলা অন্তর্ধান || 


আছিল জালিযা মেও হইল লক্ষেশুব। 

মাছ নাহি ধবে ওধে পালক্ক উপব॥ 

বত্াবলী কন্যাকে যে বিবাহ কবিধা || 

হাঁওয| খায কানাইয। মে জলটঙগিতে২ বৈযা* || 
এহি' কথা বাঁন্তি হৈল দেশে যথ। তখা। 

এই কথা শুনিলেন চান্দেব বনিতা || 


পাব্বতীবে ডাকি কম সুলকা সুন্দবী। 
“এত ধন পাইলা তুমি কাব পৃজ!। কবি |” 


১ বিজয় গুণের এবং অপর কয়েক জন লেখকের বর্ণ নায় পাওয়া যায় যে, পদ্যাবতীব রূপে ভুলিয়া 
হিতাহিতক্ঞানশূন্য হইয়। চাঁদ তাহার মহাজ্সান দিয়াছিলেন। কিন্তু এখালে দেখা যায় বণিকৃপতি শুধু দয়াবশতঃ 
পদ[1বতীকে স্বীয় মহাষ্তান দান করিয়াছিলেন। 

ৎ জলটগগিন জলটুী, জলের মধ্যে উচচধর। * বৈয়া-্যসিয়া। 


২২০ মৈষনসিতহ-গীতিক! 


হস্ত জোব করি তবে কহিল। পাব্রর্তী। 
“বাজার মহির্ী তুমি বড় ভাগ্যবতী || 
জগতে প্রচাব হেল মনমাব পৃজ। | 
ভিক্ষকে পূজযে যদি হয সেই বাজ। || 
অপুত্রে পুজিলে তাৰ হয় পুক্রধন। 
কাঙ্গালে পৃজিলে পাষ বত্বাদি কাঞ্চন || 
অন্ধেতে পূজিলে দেখ চক্ষদান পায।” 
পূজার পন্ধততি কখ। পাব্বতী জানায | 
“পঞ্চবণণব গুডাতে অঃ নাগ আকিযা। 
স্থাপন কবহ ঘট ভক্তিমুক্ত হৈয়! || 
জবাদি জৌকাব দিযা পূজবে মনন। | 
পূণ সে হইবে তোমাৰ মনেব যত আশ। 11” 


৫৮ 


তক্তিবুথ হৈথ। বাণী পুজ। যে কনিল। 
দ্রব্পগামগ্রী যত ভাবেতে আনিল || 

ঘটস্বাপন কৰি কবিণ পূজন। 

হেখায় অদ্রোন বাজ। কফৈন অলকণ || 
হেমতালেব বাড়ী দি! ঘট যে ভাঙ্গিল। 
মনসার সঙ্গে বাদে সবংশে মজিল | 

ঘধোঘণ| করিল বাজ সপ্তশত ঢোলে। 

“যে কবিবে পদ! পূজ। তাবে দিব শুলে ||” 


প্রাণ লযে পদ্মাবতী উঠে দিল লড়। 
সিঅবৃক্ষের ডালেতে বহিলা কবি তব। 
পদা। বলে “শুন বাজ। আমাব উত্তব। 
যেমত করিল কর্ম চান্ন সদাগব || 
ব্রিভুবনে পূজ। মোৰ না হইল গ্রচার। 
ভরক১ ভাঙ্গিল মোর দুষ্ট দুরাচার | 
এক্ষণে বধিব ঢান্দের পৃত্র যে সকল। 
খ্িয়াইতে আর নাহি মহাজ্জান-বল 11” 


১ ভরক স্ঘট। 


দন কেনারামের পাল। ২২১ 


পাণ্ুনাগে পদ্মাবতী আনে ডাক দিয়া । 
চান্দের ছয় পুক্র আরতি আসহ দংশিয়া |” 
আক্ঞামাত্র পাওুনাগ চলিল মত্বর | 

নিশাকালে উপনীত চম্পক নগর ॥ 

পালক্ক উপরে নিদ্রা যায় ছয়জন । 

শিরে বসি ছয় পৃজে করিল দংশন || 
রাবণ পণ্ডিতে কর তাবিয়া বিঘাদ। 

মানুষ হইয়া দেবতাব সঙ্গে বাদ | 


ছয় নাগে দংশ্িলেক ছয়টা ক্মাবে। 

কাঞ্চা রাড়ী ছয বধূ রহিলেক ঘবে ॥ 

দলে দলে মবে লোক চম্পক শৃশান। 

কি দিযে বাঁচাইব রাজ! নাহি' মহাজ্ঞান || 
ধনৃন্তবী ওঝা নাই নাহি মন্বল। 

দিনে দিনে রাজযধন যাষ বদাতল || 

চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবে যত বাণিজ্যের তবী। 
আগুন লাগিয়া পুড়ে চম্পকেব পুবী || 
ওঘধী বাগান ছিল চম্পক বেড়ীয় | 

সীমে২ না আপিতে পাবে সাপ ধাঙ্গড়িযাণ || 
এহেন চান্দের বাগ যুক্তি গে করিয়া | 

নেতা পণ্না পুড়ে তারে অগ্নি লাগাইয়া | 
ওঘব না পায় রাজ। নাহি বাচে মর] | 
রাজ্য ছারি পলাইল যত লোক তারা || 
চাল্দ বলে “নেড়াং মোরা দেবতার বরে। 
এহি' বার লঘু কানি* দেখাইব তোরে |” 


* অন্যান্য ভাসানে উপাখ্যান-ভাগ অন্যরূপ। 

২ সীমেল সীমানার কাছে। ৩ বাঙগুড়িয়া সাপন্বৃহৎ সর্প । 

& নেতা গল্মা -“- পদ্মা _মনসাদেবী এবং নেতা তাঁহার সখী। 

*ও্মেড়াস্চাদের ভূত্যের নাম। 

* লঘু কানি- চাদ ঘৃণার সহিত মনসাদেবীকে এ নামে ডাকিতেন। লধু-ক্ষুর, তুচ্ছ, নীচ। 
ফানি একচঙ্চু্ীন বদসাদেবী | 


৭২২ মৈমনসিংহ-গীতিক। 


পরেত হইল কিব৷ শুন দিয়া মন। 
চান্দের ওরঘে জন সুন্দর নন্দন || 
লক্ষী 'কোজাগর দিনে জন্মিল কোঙব। 
সনক। রাখিল নাম পৃ লক্ষ্মীন্দর || 
কর্মকোরষ্ঠি হেতু বাজ। গণকে ডাকিল। 
খুঙ্গি পূখি হাতে লইযা গণক আসিল || 
গণক লিখিল কৃষ্ঠি অতি অলক্ষরণ। 
কালবাত্রে খাবে পুস্তরে কাল বাতি দিনে ॥ 


এক দুই তিন কবি বছব, যে গেল। 
যখাশান্ত্র চুড়াকর্ম বাজ। যে কবিল || 
ক্রমেতে বিবাহকাল হৈল উপস্থিত। 
লক্ষীন্দরে দেগি বাজা হেল চিষ্চিত। 
বিবাহেন হেতু পাজ। দেশ দেশান্তবে | 
ভাট পীাগইথ। দিশ কন্যা দেখিবাবে || 
বাবণ পতি ক নিবন্ধ বিধিব | 

এহি মতে লঞ্ষণীন্দবে বিযা হোল স্থিব || 


দিশা :-- তাট বধলে*শুন অধিকাবী। 
শিওকাল হতে আমি যত যত দেশ ভ্রমি 
কহি' শুন মন স্থিব কবি | 
প্রথমে শ্বীহষ্ট দেশে রমিয়াছি সবিশেষে 
কামরূপ কামাক্ষা নীলগিবি। 
ত্রিপুরা জৈতা৷ জয়াল ভ্রমিয়াছি নানা রঙ্গ 
গৌর মঙ্গল আদি করে।। 
অযোধ্যা মথুরা কাশী আর যত ব্রজবাসী 
গয়। প্রয়াগ বারাণসী গিয়া । 
লাহোর দিলি খোরোসাম১ আর যত হিন্দুস্বান 


পশ্চিম দেশ আপিয়াছি শ্রমিয়! | 


॥ খোরাসান যে এক সয় তারতবর্ধের অন্তর্গত ছিল, এ বংস্কর বংশীদাসে লমরেও পৃচলিত হিক। 


দস্যু কেনাবামেব পালা ২২, 


এহি' মতে দেশ যত ভ্রমিয়াহি কত শত 
তাহাব কথা কহিতে অপার । 
ছিজ বংশীদাস তণে চান্দের কৌতুক মনে 


শেঘে কৈল কন্যাব বিচাব | 


দিশা :-- হবি বোলাবে বল হবি বল--_ 


ভাট বলে শুন সাবু বচন আমাব। 
শাস্্ব বিহিতে কহে কন্যাব বিচাব || 
মাতৃপক্ষে পঞ্চ গোত্র তাজিবেক নাকী । 
পিতৃপক্ষে সপ্ত গোত্র শাস্ত্র অনুমাপী || 
ত:ব বিহ|। কবিবে শুন অদাগৰ | 
নিকটে কবিব বিয়া ব্রিগোএ অন্তর || 
এহি মতে কবিলেক কন্যাব বিচাব। 
“যে যে কন্যা জানি আমি শুন 7হি আব || 
মেছাৰ পাটনে নাডা প্রচ্ে পুত্র । 
ভথ দসেন১ নাম তার ভলগ্থাজ গোত্র || 
তাৰ কন্যা চক্্রকলা সপ অতিথম |, 


চান্দ বনে “সগোকর্েতে উচিত না হয ||? 


“ভগীব৭ সদাগৰ মএবা নগবে। 

পদ্মাবতী নামে কন্যা আছে তাব ঘবে ||: 
চান্দ বলে “নাম বাম তান নাহি মাম। 
শুনিতে উচিত মধ কানিন স্বনাম || 
“ভানূপোড়। নগবে আছে আন এক কন্যা । 
তান্বাজাৰ ঘবে বপে গুণে বন্যা || 
জাতিতে পদ্িনী কন্যা! কেশ অল্প গুছি*।? 
চান্দ বলে “না কহিও পূর্বে শুনিয়াছি ||” 


»॥ জখসেগহ্যক্ষ সেন। 
« কানির স্বনাম-ুমনসা দেবীর (পদ্যাবতীব) নামেন সংস্বহেতু পরিত্যাঙা | 
৬ ওছি-ুগচছ, কেশওছি- চুলের গোছা । 


২২৪ 


সৈমনসিংহ-গীতিক। 


প্রাপ রুদ্রের বন্যা নামেতে সুনাই। 
তার সম বূপে গুণে সংসাবেতে নাই | 
চান্দ বলে “সে সন্বন্ধ কদাচিত নয়। 

লক্ষ্মীন্মরের মাতৃনাম মো সেই হয় || 


“পিন্ক ছ্বিপেতে বৈসে অনস্ত মাণিক। 
আলেমান গোত্র হয় সে গদ্ধবণিক ||" 


চান্দ বলে “তার নয স্বনামে গমন৯। 
ঘার্টিয়৷ সম্ব্ণ২ আমি কবি কি কাবণ ||" 


“লিক্ষ্রীন্দন সদাগর বৈসে লক্ষ্রীপুরা | 
তাৰ ঘবে আছে কন্যা নাম উদয়তারা || 
পদ্বিনী জাতিতে কন্যা পরমা সুন্দবী |”? 
চান্দ বলে “অন্চিত লখাইব ঝিযাবী || 


“উড়িধ্যা নগবে বৈসে শ্রীবাস ধব। 
শচীপ্রভা নাম কন্যা আছে তাৰ ঘব || 
চান্দ বলে এ সম্বন্ধ কনিতে নাহি সাধ। 
গৌবীব সহিতে বেটা কবিছে বিবাদ ৩ 


এহি' মতে যত কন্যা দোষে গুণে আছে। 
ভাবিয়া মাধব ভাট কহিলেক শেঘে | 
স্থিজ বংশীদাসে গায় পণ্যাব চবণ| 
ভবসিম্ধ তবিবাবে বল নাবাযণ | 


পুনবপি সদুত্তব তাটে বলে “দাগর 


শুন কথ! অবধান কবি। 


মিয়া দেখিনু দেশ উদ্দেশ করিল শেঘ 


কন্যা আছে বেছলা সুন্দবী | 


১ অর শ্বনামে গমন-্সে শ্বলামধন্য ব্যজি নয়, অপরেক় নাষে পরিচিত। 
ৎ হাটিয়া সন্বস্ক- হীন সহদ্ধ । 
ও গৌরীর --- বিবাদ »দুর্গার বিদ্বেধী। চীদ হয়গৌরীর সেবক ছিলেন। 


দস কেনারামের পালা ২২৫ 


উত্ননি নগর তথি গদ্ধ বনিয়া জাতি 
সাহ রাজা বড় ধনেশবর। 

তাৰ কন্যা বেছলা রূপে গুণে চত্্রকলা 
সেহি' কন্যা যোগ্য লক্ষ্মীন্দর | 

সেই সে কন্যার গুণে হারাইলে ধন আনে 
মইলে মবা জিয়াইতে পারে। 

শুদ্ধমতি অতিশয় দেবতা সাক্ষাৎ হয় 
স্মরণে জানায় দেবপুরে ॥ 

লোহার তগুলে অনু যদ্যপি কর তক্ষণ 
সতী কন্যা বাদ্ধিবাবে পাবে। 

এহি মত কন্যাব কথা সব্বগুণ সুচবিত। 
জানি আমি কহিনু তোমারে | 


হাসিয়৷ বলষে চান্দ “যদি থাকে নিব্বন্ধ 
এই কন্যা কবাইব৷ বিয়া । 

কলে শীলে যোগ্য ধৰ যেন কন্যা তেন বৰ 
কাধ্য আব নাহি বিচারিযা || 

বিলম্বে নাহি কাজ হস্তী-ধোড়া কব সাজ 
যাইব আমি কন্যার যোরনী। 

ভ্ঞাতি-কৃটুত্বগণ শীঘ কর নিমন্ত্রণ” 


দ্বিজ বংশীব মধুবস বাণী || 


কর্মকর্তা ফবমাইস দিলা বিয়ার কথা থইয়৷। 
বেউলার পরব্বজন্মকথা শুন মন দিয়া || 
উঘা অনিরুদ্ধ নামে গন্ধব্ব আছিল। 
নৃত্যগীত করিবারে ইন্ত্রপূরে গেল ॥ 

কাঁচা মৃত্তিকার সর।৯ তাতে ভর করি। 
দেবেরে মোহিতে নাচে উদ যে জুন্দরী || 


৯ জীচা মুটার সরা উপর নৃতা করিয়া কলাকৌশল দেখাইবার প্রথা ছিল। এরূপ ক্ষিপ্চরণে, 
প্রায় বায়ুতে ভর করিয়া ন্‌ত্য করা হইত যে, কাঁচা মাটীর সরার উপর পা! পড়িত কি না পড়িত। এই কলা এখন 


বিলুপ্ত। 


21--1918 ডি 


২২৬ সৈষনলিংহ-গীতিকা 


চারি দিকে দেবগণ ইন্দ্র সভীমাঝে। 
হংসাসলে ৰিঘহরি আইলা নিজ কাজে । 
পদ্ার কপটে উবার তাল যে ভাঙ্গিল। 
ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজ শাপ তারে দিল | 
“মনূঘ্য হইয়া জন্ম থাকিবে ধরায়।' 
এহি' কখা শুনি উ্বা করে হায় হায়॥ 


উদ্ধার কান্দনে তবে কান্দে দেবগণ। 
কিঞ্চিত গলিল তায় বাসবের মন || 
ইন বলে “রাজা আছে চম্পক নগরে । 
অনিরুদ্ধ জন্ম গিয়া লউক তার ধরে ॥ 
উা গিয়া জন্ম লউক সাহ রাজার ধবে। 
মবা পতি জিয়াইবে মনসাব ববে ||”, 


গন্ধবর্ব আছিল শাপে মানুষ হইল। 
কর্মসিদ্ধিহেতু পদ্মায় ধরায় আনিল।॥১ 
অনিরুদ্ধ জন্ম লইল চন্দ্রধবেব ঘবে। 
লক্ষ্রীম্পর নাম বাখে চান্দ সদাগবে || 
হইল উধঘার জন্মা সাহবাজাব পুবী। 
উদার রাখিল নাম বেছুলাসুন্দকী || 
কোটীশ্বব দাস২ কহে পৃব্বজন্মাকথা । 
এহি খানে কহি শুন বিবাহেব কথা | 


গণকের কথা বাজার মনে যে পরিন। 
কেশাই কামাবে রাজা ডাকিয়া আমিল || 
মনেতে ভাবিযা তবে চান্দ সদাগর। 
শীঘ করি যানাইল লোহার বাসয় || 
লোহার ফপাঁট আয় লোহা দিছে হামি। 
লোহ। দিয়া গভ়িয়াছে বড় বড় ধুদী | 
১ কর্ -- -ব্বাদিল » মনসানেবী তাহার নিজ অভিপায়গিদ্ধির মা ইহাদিগঞ্গে এই ছজার ধয়াধানে 


জালিলেদ। 
ৎ ফোটাপর দাস » এই ফবির আর ফোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 


দন্ছ্য কেনারামের পালা ২২৭ 


চারি দিকে গড় কাট অগ্নি জালাইয়া। 
হাতী যোড়া রাখিয়াছে চৌদিকে বান্ধিয়া | 
নেউল ময়ূর আদি সপভুকু যত। 
চারিদিকে রাখিয়াছে কত শত শত। 
লাগাইয়৷ ওষধীবৃক্ষ সপ ভয় নাশে। 
চম্পকে১ না আসে সপ তাহার বাতাসে | 
ছমাসের মরা জিয়ে ও্ঘধের গুণে । 

হেন বৈদ্য ডাকি রাজ৷ রাক্ষিছে ভবনে | 
কোটীশুর দাস কহে' হেন কর্মু করে। 
বিধির নিব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে || 


সং সঃ সর সং 


সং সং সং সং 


রহিল লোহার ঘরে বেউলা লক্ষ্মীন্দর | 
নেত৷ পদ্যার কথ। তবে শুন অত:পব | 
উজজানি নগরে পদ্যা নাগগণ সনে। 
দেখিয়া লখাইর বিয়া স্থির করে মনে 
আজি রাত্রি মধ্যে হবে পরাজয় । 

রাত্রি পোহাইলে আর নাহি কোন ভয় 


এতেক ভাবিয়। মনে করি অনুমান । 
সত্বরে চলিয়া গেল সূধ্য বিদ্যমান || 
স্তুতি করি বলে পদ্যা সুষ্যের গোচর ।২ 
“চান্দের সহিতে বাদ পৃব্বাপর ॥ 

বন্গা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন রূপ তুমি। 
বাপ খুড়ার আগে অরি কি কহিব আমি || 
দেব হইয়া মানুঘের নিকটে পরাজয় | 
তাই তব স্বানে আইনু শুন মহশিয় | 


১ চম্পকে » চম্পক নগরে। 
২ বঙ্গদেশে বছ সূর্ধ্যযুন্তি পাওয়া যাইতেছে, এককালে এদেলে সূর্ধাই প্রধান দেবতাস্বরূপ গণ্য ছিলেন। 


২২৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


রথ রাখ আজ তুমি মন্দগতি করি। 
তাহলে চান্পের বাদ সাধিবারে পারি ॥ 
চারিপ্রহর রাত্রি যদি অষ্টপ্রহর হয়। 
তবে কার্য্যসিদ্ধি হয় শুন মহাশয় || 


সূর্য বলে “মম রথ নিয়মিত চলে । 
কমাতে বাড়াতে কেউ নাহি পারে বলে ।। 
তোমার গৌরবহেতু কহিনু নিশ্চয়। 
সাধিয়। যে কাধ্য তব হইবে উদয় || 
শঙ্করদূহিতা তুমি জগৎ্জননী । 
কার্ধযসিদ্ধি হবে যাহ স্বস্থানে আপনি ||” 


এত শুনি হরঘিত জয় বিষহাবি। 

বিদায় হইয়। তবে যান নিজপূরী ॥ 
পন্যা বলে “পাণ্ডু নাগ সত্বরে যাও ধাইযা | 
অখিলের নাগ যত আন ডাক দিবা 
সপ্ত হ্বীপে যত নাগ সাগব পব্বতে। 
আজ রাত্র ভিতরে সব আনহ স্বরিতে ||” 
এতেক শুনিয়া পাও আকাশে উড়িল। 


হোন কালে আগু হইয়া ঢুরা& জানাইল ॥ 
সঃ সঃ সঃ সং 


সঃ ধং সং সং 


সব্বনাগ পরাজয় এই কথা শুনি। 

বিঘাদ ভাবিয়। কহে নেতা ঠাকুরাণী || 
“আমার কথ! শুন তুমি জয় বিষহারি। 
একান্তে চলিয়া যাও কৈলাসের পুরী ॥ 
পিতার অঁটায় বাস করে কালনাগ। 
পিতার কাছেতে তুমি ভারে ভিক্ষা মাগ।| 
যে সে সাঁপের কা নয় লখারে দংশিতে। 
রাত্রিমধ্যে কালনাগে আনহ ত্বরিতে |” 


* চুর». চেসনা বাপ, চোড়। বাপ। 


দস্যু ক্কেনারামের পীল। ২২৯. 


এত শুনি পদ্মাবতী কোন কার্য করে। 
রাতারাতি করি যায় বাপের গোচরে | 


স সঃ সং ্ঃ 


*যখন গাহিল পিতা বেউলা হইল রাড়ী। 
*কেনারামের চক্ষে জল বহে' দড়দড়ি || 
শাখে কান্দে পাীরা পশ্ুবা কান্দে বনে। 
বেছলা হইল বাড়ী কালরাত্তির দিনে৯ || 
কান্দয়ে সনক! বাণী বুক চাপড়িয়া | 
'লখিন্দর পূত্র কোখা গেলরে ছাড়িয়া || 
ছয় ভাইয়ের বৌষে কান্দে শিবে দিয়া হাত। 
মঠের মাথায় ফবং পবল অকর্াও || 

পাগল হইয়া শুনাই৩ ফিরবে পথে পখে। 
“লখিন্দৰ পুজ মোব গেল কোন পথে ||” 
যাবে দেখে তাবে বাণী পুত্র পুত্র বলে। 
পখ নাহি দেখে বাণী চক্ষেব যে জলে ।। 
এহিত কান্দন দেখি চান্দ সদাগর | 

বীরে ধীরে কয় মুখে বম হব হর || 

কার পূত্র কার কন্যা মিছ্বাবে সংসার | 

ভাই বন্ধু মিছা সব সকলি মায়ার | 

পুক্র মারা গেলে দেখ কেউ না যায় সাথে। 
মরিবার কাঁলে দেখ কেউ না যায় সঙ্গেতে | 
বাপ বল মা বল গর্ভ-সোদর ভাই। 

কামাই করলে খাউয়া আছে সঙ্গে যাউয়া নাই ||” ৪ 
কোটীশুর দাস কহে “সংসার অসার। 
সংসার ছাঁড়িলে হবে ভবনদদী পার।।” 


গং সঃ সং সং 


॥ কালরাত্তির দিনে ৮ বিবাহের পরের রাত্রিকে 'কালরাত্রি' বলিয়া থাকে । 'দিনে' সময়ে । 
২ কুরস্সন্ভবতঃ স্ফুরণ শব্দ হইতে আসিয়াছে, বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। ৬ শুনাই-_সনক1| 
৪ কামাই -.-নাই-ুউপার্জন করিলে খাইবার লোক আছে, সঙ্গে যাইবার কেউ নাই। 


খৈষদসিংহ-গীতিকা। 


জাতি কুটুহ্বে চাল ডাক দিয়া কয়। 
“মরা ঘরে রাখা আর উচিত না হয়॥ 
বিলম্ব করিতে দেখ শাম্ব মানান করে। 
লখাইরে পুড়াও নিয়া গুঞ্জরীব১ তীরে ||” 


এই কখা শুনি শবে বেহুলাসুন্দরী। 
শশুরের পায়ে কহে বিলাপ নাছাড়ী*।। 
বেছলা আসিয়৷ কহে শ্বশুরের ঠাই। 
“ভেলা বালদিয়া দেহ দেবপুরে যাই | 
কলাগাছ কার্টিতে রাণী বাগানে পাঠায়। 
চান্দ বলে “যে পাঠায় ঝাটা তার মাথায় || 
কানির উচিহ্ষ্ট পুক্র জলেতে তাসাও। 
পুক্র মারা গেল সঙ্গে কলাগাছ দাও ।। 
এক কলাগাছ মোর নয় নয় বুড়ি। 

কি কারণে দিব আমি হেন কলা ছাড়ি ।। 
লব্খীন্দর পুজ মইল সেও প্রাণে সয। 
কলাগাছ কাটা গেলে জীবন সংশয় ||" 


তাহা শুনি পাত্র মিত্র বলয়ে চাশেবে। 
“পৃৰ্রের যতেক কথা পাশবিলে তারে || 
মৈলে মরা জিয়ায় হারাইলে ধন আনে। 
সত্তীকন্যা বিবাহ করাইল তে কারণে ॥ 
ইহাতে বিলম্ব নয় যাক স্বামী লইয়া । 
ভেল। বান্ধি শীয তারে দেও তাসাইয়া ||” 


বেউল৷ বলে “শুন বাপ বণিক-নন্দন | 
স্বামী লইয়া যাই আমি দেবের ভবন।| 
দেবের সভাতে যাই পদ্মারে জিনিয়া । 

সাতটা কৃমার তব দিধ ভিয়াইয়া | 


১ গজ অপরাপর লেক কাব্যে “গাঁগুয়' নঙগীগ উল্লেখ আছে। 
€ দাছাড়ী- লাটাড়ি। 


দন্্য ফেনারামের পাল! ৯৩১ 


তোমারে জিনিতে পদ্যার হইয়াছে সাধ। 
পদ্যারে জিনিয়া আমি খুচাইব বিবাদ |1" 


পদ্যারে জিনিবে শুনি হাস্য হইল তার। 
আল্তা দিল কলা কাটি ভেলা বাদ্ধিবার || 
কহ কলাগাছ তব আনি সব কেটে। 
দাসগণ লয়ে যাব গুঞ্জরীর ঘাটে | 

দুই কূড়ি কলাগাছ ডাঙ্গর১ ভেলা বান্ধে। 
মধ্যে মধ্যে খিল দিল সুন্দি বেতের ছান্দে | 
চারি ধারে খুটী তার গড়িল গজারিও। 
উপরে বাদ্ধিল ঘর চৌচাল৷ করি || 

চারি ধারে বেড় বান্ধি রাখিল দৃয়ার। 
বিছানা করিল তাতে নেতের কাম্থার৪ || 
মরার লক্ষণ দিল উপরে গৃধিদী। 
চারিদিকে বসাইল চারটা শকুনী || 

রাঙ্গ৷ কৃকৃড়া দিল শ্বেত বিড়াল আর। 
ইহাদের জন্য দিল ছয়মাসের আহার || 
এহি মত ভেল৷ খান দেখিতে সুন্দর । 
বসন্ত কালেতে যেন কণ্মটুঙ্গীধ ঘর || 
ভেলা! বাদ্ধি দাপগণে সত্বরে দিল জান। 
ঘাটেতে আনিয়া মর! করাইল স্নান || 
স্ুগদ্ধি চন্দন দিল সব্বাঙগে লেপিয়া। 
বিচিত্র বিছানা দিল ভেলাতে তুলিয়া || 
কাস্থার ভিতরে মরা বস্ত্রে ঢাকি এরি | 
বিদায় মাগে বেলা শশুরের পায়ে পড়ি॥ 
“দেবপুষে যাই মাগো বিদায় দেহ মোরে। 
আশীর্ধাদ কইর যেন পুন আসি ঘরে |” 


১ ডাঙ্গরস্বড়। ২ সুল্গি বেত-একরূপ বেত। খুব শক্ত ও সর বেত্রবিশেদ। 

ও গঞ্জারি লবৃক্ষবিশেষ।. & নেতের বাস্থার _ কাপড় দিয়া কাথা (কস্থা) তৈরী করিয়া। 

« কানটুল্লী পুরে দোকে জলাশয়ের মধ্যে বিলাস-গৃহ নির্মাণ করিত, তাহাকে “টুজী' বা 'কামটুজী 
বল। হইত। ৬ এরি স্ল রাখিয়া। 
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তা শুনি শুলুকা ধরিতে নাঁরে হিয়া । 
গলায় ধরিয়া কান্দে ফকার ছাড়িয়া | 
ছি ব্ংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ। 
ভবসিম্কু তরিবারে বল নারায়ণ | 


“ড় দয়া লাগে বধু না ধরয়ে হিয়া। 
স্বরূপে কি যাবে তুমি লখাইরে লইয়৷ || 
এক রাত্রি সন্বদ্দেতে এত গ্রেমবন্ধ। 

যে লয় তোমার চিত্ত কি কব ভালমন্দ ॥ 
স্বা্মী-সঙ্গে না বঞ্চিলে নাহি লাগে দয়া | 
কি মতে ছাড়িয়া দিব সাগরে ভাসিয়া | 
জোরের কপোত মম হৃদয়ের নলি।১ 
একবারে উড়িয়া গেল খুপ২ করি খালি।। 
বাজার কুমারী তুমি হও সবদনী। 

কি মতে সহিব দুঃখ ত্যজি অনুপানি | 
পিগুরের শুক মোৰ আধার মাণিক। 
এহি খানে রহ বধু দেখিব খানিক | 
শরীবে না সহে' দূঃখ হেন লয় চিতে। 
পক্ষী হয়ে উড়ে যহি তোমাব সঙ্গেতে |? 


শুলুক! ক্রদন শুনি পাঘাণ মিলায। 
ধাবাশ্োতে বহে জল হবিজ বংশী গায়।। 
সং রং সঃ মং 


সং সং সং সু 


উজ্জান বইয়া যায় গুঞ্জরীর পামি। 
ভেলাষ উপর কান্দে কন্যা জনমদুখিনী | 
সাত নয় পাঁচ ময় এক বাস্রির কালে। 
প্রাণের অধিক গতি খ্টইয়াছে কালে ॥ 
মরা পতি লইয়া কন্যা দেবপুরে যায়। 
দেখিয়। চদ্পকের লোক করে হায় হায় || 


১ জোরের. .দমি »্তুমি আসায় 'জোড়া পায়রার একটি এবং বঙ্গের হাড়। ২ খুপসখোঁপ | 
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তি ০৬ পা এ জাপার ডা ওক এক 
৩ আছ পি তি? 


তি. 7 ০ ৮ 
২ ৯ ওরা । ০? উর ক. ০ পি ০ ক. ১৯০ 
ইররডাপ রন হরি ৩৯১8 


এও হও ৩০১ 
এ এপাও রদ াউউদানতডেউ তোপে রররারাপনরর দি 
০০০০০ 


সী 


এপাশ সপ পপি পর ১০১ 


০০০৪ ও (১৭৭ ৬.৯ 8 এগ ৩০০৮১ ৬ ১ বদ” এফ ডে 2 জি 
| ৬৮ স্ঞস্পালিশ 


| 
এ পন সা পপ এ জা চল ১০ ০৯ ০০০০৮ ডান 
ঞ& এা০৯সার কাল জিএসপি. পতন উরি সত 
॥ 


২৮৪ 





দস কোয়ামের পালা ২9৩ 


“আজি হতে গেল এই চম্পবের বাহায়। 

বাগান করিয়। খালি গেল পশ্পনার | 

সোনার মন্দির দেখ আন্ধাইর করিয়া । 

সগ্ধ্যাকানের বাতি যেন গেলরে নিবিয়া | 

মরা পতি লইয়৷ কন্যা যায় দেবপুরে। 

তাহা দেখি রাজের লোক হাহাকার করে | 

গজ কানে অশ্ব কান্দে কান্দে পণুপাধী। 

ছয় ভাইয়ের বউয়ে কাদ্দে “কেমনে ধরে থাকি 11? ১ 


(৬) 
কেনারামের জীবনে পরিবর্তন 


যখন গাইল! পিতা ধেছলা ভাসান। 
ফেলিয়া হাতের খাও কান্দে কেনারাম | 
“গুরুগো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি। 
শুনিযা পাগল হইল পাঘণ্ডেব প্রাণী | 
কিব। ধন দিব গুরু কোন ধন আছে। 
তোমারে যে দিব ধন আইস মোর কাছে।। 
ঘড়া ভরা ধন আমি রাখিয়াছি লুকাইয়া | 
সাত পুরুষ খাইব৷ তুমি গৃহেতে বসিয়া | 
মনুঘ্য মারিয়া আমি কামাইয়াছি ধন। 
জীবন তরিয়। যত করছি উপার্জন || 
সেই সব ধন আমি দিব যে তোমায় । 
অন্তকালে স্বাদ গুরু দিও রাঙ্গা পায় 


১ এই (পঞ্চম) অধ্যায় নারায়ণদেব, বংশীদাস, কোটীশ্র দাস, রাবণ পণ্ডিত পরতৃতি কৰির রচিত 
সদসা-মঙ্গল হইতে সংগৃহীত। ইহা পালা-গায়কের৷ কেমারামের প্রসঙ্গে গাহিয়! থাকে । কেনারামের 
আখ্যারিকার এরপ দীর্ঘ মসসা-মঙগল কতকটা অপাসদিক। এই জনা ইহার অতি সংক্ষিপ্ত সারাংশ ইংরাজীতে 
দিয়াহি। তবে এই অধ্যায়ের কয়েকটি ছুত্র চঞ্জাবতীর রচিত, সেই ছত্রগুলির প্রথম অক্ষবের সুখ ভাগে নক্ষত্র- 
চিছ দিরাছি। বলা বাছরা, পৃর্ধবত্তী ও পরবর্ধী অধ্যায় সবধাই চন্্রাব্তীর রচপা। 

$0+71919 চলা, 
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তিক্ষা না করিও আর বাড়ী বাড়ী ধুরি। 
জীবনের কামাই ঘত দিবাম ঘড়া ভরি |” 


ঠাকুর কহিছে “আমার ধনে কাধ্য নাই। 
যে ধন পাইয়াছি আমি তোমাকে জানাই | 
সে ধনের কাছে দেখ এই সব ধন। 
মানিকের কাছে দেখ ছিসের১ মতন || 
এধন লইয়া মোর কোন কার্ধয নাই। 
তোমার কাছে থাকুক ধন আমার কার্য নাই | 
ভিক্ষা করিয়া আমি পাই চাউল কড়ি। 
ভরিয়া পাপের বোঝা ভূবাই কেন তবী।! 
মাঁনুঘ মারিয়া তুমি করিয়াছ পাপ। 
জীবনান্তে পাবে কেনা তার অনুতাপ ।| 
চউরাশি নরককৃণ্ডে রহিবে ডুবিয়া | 

যখন হানিবে যম শিরে দণ্ড দিয়। ||+ 


আকাশ পাতালে কেন চাহে বারে বার। 
চেয়ে দেখে দশ দিক ধোর অন্ধকার | 
চারিদিক চাইয়া দেখে না দেখে কাহাবে। 
“থাক কেহ দেখা দেহ এই অন্ধকারে || 
জন্িয়া না দেখছি মায় না দেখছি বাপে। 
সংসার ছাড়িয়াছি আমি কত অনুতাপে ॥ 
কেউ না আছিলা মোর ডাইকা জিজ্ঞাস করে। 
কেউ না আছিল হেন শিক্ষা দেয় মোরে | 
আগেতে মরিলা মাও বাপ গেলা ছাড়ি। 
বিপাকে পড়িয়া আমি গেলাম মামার বাড়ী | 
দূরস্ত আকালে মামা ফোন কার্যা করে। 
জামিয়া পরের পুল্ত বেচিল আমারে | 
পাঁচ কারী শালি ধান বিশ্বত২ আমার । 
কুসঙ্গে ষ্জিয়া হইছি হেন দুরাচার |! 


ছিসেয় » সীসার। ২ বিদাত মুলা 


দস্যু কেনারামের পাল। ২৬৫ 


শৈশবে না পাইলাম শিক্ষা না চিনিলাম পথ। 
এতদিনে পাইয়া তোমায় সিদ্ধ মনোরথ || 
এসব পাপের ভরা ধরা না সহিবে। 

মবিলে এ সব যদি সঙ্গে নাহি যাবে || 
পাপেতে ডুবিল দেহ আব রক্ষা নাই'। 
আমারে ছাড়িয়া গেলে ধর্মের দোহাই |" 
“জন্মের কামাই আমি ভাসাইব নদীর জলে। 
ডুবিয়া মরিব আমি এ না নদীর জলে ||” 
ছাপাইয়া বহে নর্দী হলচ্‌ তলচ্‌ পানিঃ। 
ভষে নাহি বহিয| যায় সাউদেব তবণী ॥ 
শিঘ্যগণে ডাক দিযা কহে কেনাবাম । 
“বিথায় আছে ধনেব ধড়া শীঘ কবি আন ।1” 
আউরাইয়া৩ নলের বন দস্যুগণ যাষ। 
বইযা আনে যত্ত ধন যে যেখানে পায় || 
কেনারাম বলে “ঠাকুর, দাড়াও নদীব পাবে। 
পাপের অজিত ধন ভাসাইব সায়বে ||”? 


এক ড়া দুই ঘড়া তিন ঘড়া ধন। 
একে একে দেষ সব জলে বিসর্জন || 
পাপের অজিত ধন জলে যায় ভাসে। 
তা দেখিয়া কেনারাম খলখলি হাসে | 
থাণ্ডা তুলিয়া কেনা ধবে নিজ মাথে। 
বিদায় চাহিল কেনা গুকব সাক্ষাতে | 
বন্তজবা আখি কেনা পাগলেব প্রায়। 
আপন দেহেব মাংস আপনি কামড়ায় || 
“কত পাপ করিয়াছি লেখাজুখ। নাই। 
আমার মতন পাপী ব্রিভুবনে নাই || 
কত লোক মারিযাছি এই খাণ্ডা দিয়া । 
আপনি মরিব আজি দেখ দাড়াইয়৷ ||” 


ধঝ তলচ্‌ পানি -উচ্ছুসিত জলরাশি । ২ শা. অনুচর | 
৩ আট্টরাইয়া _ আলদোলন করিয়া। 


২৬৬ 


নৈমনসিংহ-গীতিক 


ঠাকুর বলেন “কেন! আর কার্য্য নাই। 
স্লান কইরা আস তুমি সুজিমন্ত্র দেই || 
মিছা মায়৷ এ মংসার কেউ কার নয়। 
পথিকে পথিকে যেমন পথে পরিচয় || 
টাকাকড়ি ধনজন সঙ্গে নাহি যাবে। 
একাকী এসেছ তুমি এক যেতে হবে || 
মরিয়াত কাধ্য নাই শুন কেনারাম। 
দীক্ষামন্ত্র আজি তোরে করিবরে দান | 
আজি হইতে তুমি মোর শিষ্য যে হইলে | 
তোমারে লইয়া আমি বাড়ী যাব চলে || 
এই গান শিক্ষা কর মনসা ভাসান। 
মায়ের নামেতে তুমি পাবে পবিক্রাণ ||” 


এক দুই দিন যাঁয় গুরু সঙ্গে থাকি। 
কেনাবাম শিখে গীত পিঞ্রিরার পাখী || 
আকাশ ছাঁপাইয়। গান যায় স্বগ পুরে। 
মৃদঙ্গ বাজাইয়া কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুবে | 
কক্ষেতে ভিক্ষাৰ ঝুলি “মুক্তিভিক্ষা চাই। 
এই মুষ্টি চাউল পাইলে খুসী হইয়া যাই ||" 


গাইতে গাইতে কেনাব চক্ষে আসে জল। 
নাইচা গাইয়। ফিরে যেমন তাবের পাগল ॥ 
যারে দেখ্যা দেশের লোক আগে পাইত ভয়। 
তাহারে ডাঁকিয়া লোকে গীত গাইতে কয়॥ 
যাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ। 
শুনিলে তাহার গান গলয়ে পাঘাণ | 
শিউরি উঠিত লোক যে কেনার নাঁমে। 
পাগল হইয়া যায় সেই কেনার গানে | 
পাঘাণ মানুষ হইল মহাজনের বরে। 
কেদারাম গায় গীত প্রতি ঘরে ঘরে 
ফেদারাম গায় গীত ধনে বৃক্ষের পাতা। 
পরার প্রথন্ধে ভনে ছি বংশী-্মূতা | ১৮৯ 


রূপবতী 


বাজ্য করে রাজচন্দ্র বামপুর সহরে। 

বারবাংলার১ ঘব বান্ছে২ ফলেশুবীর পাবে | 
গড় খন্দর৩ বাজাব লাখের জমিদাবী। 

হস্তী ঘোড়া! আছে বাজাব পাইক পাটয়ারী৪ || 
চুলী নাগাবচী«* বাজার বাজ্যে বাস কবে। 
বসুনচকী বাজায় তাব৷ হাফাৰ খানা ঘরে || 
সেইত গীত না শুনিয়া রাজা জাগে বিযান বেলা । 
দববাবে বসিল বাজা সহিত আমলা || 
সভাজনেবে বাজা ডাকৃ দিযা কয। 

“নিবাবেব দববাবে যাইতে উচিত যে হয।|' 


গণকে ডাকিয। বাজা দিন স্থির কবে। 
আই" দিন বাকি আছে যাইতে নবাবের সবে” ॥ 
কানা চইতা উত্ভুতিযা তাবা দুইটী ভাই। 
পান্সী সাজাইতে তাবা পাইল ফবমাই৯ || 
ঘোল দাঁড় জুইত১০ করে আরও তুলে পাল। 
পান্পীতে ভরিয়া রাজ তুলে মালামাল || 


॥ ৰারবাংল! » বারদুয়ারী বাঙ্গালা ঘর | কেছ কেছ মনে করেম বাহিরবাটীর বাঙ্গাল ঘয়। 
২ বানৃছে স্বান্ধিয়াছে। 

৬ গড় খন্দর-্গড়খাই। নিম জমিকে পূর্ববঙ্গের স্থানবিশেছে ধন্দ (.খানা) বলে। 
৪ পাটুয়ায়ী সসন্ভবতঃ পাত্রশব্গের অপ্রংশ, আমলা 

* মাগারচী » যাহার! নাগর (চর্শযুজ চোলজাতীয় বাদ্যবিশেষ) বাজায়। 

» হাঁফায় খানা » নহবৎ-গৃহ। + আট্টমমআট। ৮ সর়েজ্সহরে। 

» ফরঘাই -- ফরমাস, আদেশ। ১* জইত-্যন। করিয়া । 


২৪০ 


সৈসনসিংহ-গীতিকা। 


আঁবের কাকই১ লইল রাজা আবের চিরণি। 
আবেতে রঙ্গিয়া লইল খাঁড়ি জার বিউনি৩ ॥ 
হাতীর দাতের পাটি লইল গঞ্জমতি মাল! | 
ভেট দিতে নবাবের করিল যে মেলা | 
খাজনা উগাইয়া9 তঙ্ক৷। লইল দশ হাজার। 
গাঁউইয়৷ বাজুইয়াৎ লইল সঙ্গে এক ঝাড়॥ 


উঞ্জান পানি বাইয়া! রাজ পান্পী বাইয়৷ যায়। 
নাগরীয়া যত লোকে করিল বিদায় || 
দানদক্ষিণা আদি পুণ্যকার্ধয করি। 

রাণীর কাছে সঁপিয্না গেন কূলের* কৃমাকী || 


চাবি দিকে নানাগ্রাম নেহালিয়া দেখে। 
ফুলেশ্ববী উথারিয়।” পড়ে নবস্ুন্দার মুখে | 
সেই নদী ছড়াইয়া যায় ঘোড়া-উত্রা বাইয়া । 
মেধনা সায়রে পান্পী চলিল ভাসিযা || 


ঢেউএ করে বাইড়াবাইড়ি৯ কাছাড়১০ ভাইঙ্গা পড়ে। 
এইমতে যায বাজ! নবাবের সবে । 


তিন মাস খাক্যা১১ বাঁজা জলেব উপব। 
চাইব মাসে গেল রাজা নবাবেব সর || 
সঙ্গের যতেক দ্রব্য যত লোকজনে | 
একে একে ভেট দিল নবাবেব স্থানে | 
পৃবইয়া১২ আবেব কাকই আবেব চিকণী। 
চক্ষে না দেখেছি শুধু লোকমুখে শুনি | 


১ জাবের কঁকিই - আব (আত, অব হইতে), কীকই _-চিকণী ; অন্ধের চিকণী | 


৭ মুজিয়া রঙ ইয়া। ২ খাড়ি আর বিউনি আডালা ও পাখা । 
৪ উগাইরা --শৌধ করিবার অন্য |; - « গীউইজা বাডুইয়া -. গারক' ও বাদক। 
৬ নাগরীয়া নাগরিক ; নগরবাসী! + কুলের » কোলের, ছোট । 


৮ উারিয়া উত্তীর্ণ হইয়া, পার হইয়া । ৯ বাইউাবাইড়ি « ঘাত-পতিগাত । 
১৯ ফাছাড় » নদীর পার । ১১ থাঁকা। -. থাঝিয়। ১২ পৃরইর। -- পৃহধগেণীর | 


বপবতী ২৪১ 


শীতল পাটী পাইয়া তবে শীতল হইল মন। 
পাইল ভেটের দ্রব্য যত আয়োজন | 
দশ হাজার তঙ্কা পাইয়া খুঁসী হইলা যিঞা। 
বাজচন্দ্রে দিলা ঘর বাছাই কবিষা || 


নবাবেব সরে বাজা আছে খসী মন। 
ঘবেতে খাকিয৷ রাণী দেখিল স্বপন || ১---৪৪ 


(২) 


এক দূই মাস কবি বছব গোবা৯। 
ক্স্বপন দেখিয! বাণী কবে ভাষ হাষ || 
বছব গেযাইল বাণী তবে এইমতে। 

দই বছব যায বাণী চাইযা পখে পখে || 
তিন বছব গেল যদি বাজ্তা না আইল। 
বিপদ গণিয়া বাণীব বড় চিন্তা হইল || 
ঘবেতে ক্মারী কনা বিযান যোগ্য হইল | 
চৌদা বডবেব কন্যা 'আবিষযাইত২ বইল || 
পাডাব লোকে কানাকাঘি বাণী তাহা ওনে। 
কি মতে ধবাষও কহ মাযেব পবাণে | 
মূবা৪ কন্যা লইযা মায়ে একলা শুমে ঘবে। 
বাত্রিদিন কৰে বাণা চিন্তা জাবে জাবেছ* | 


ভাবিয! চিন্তিষা বাণী কি কাম কবিল। 
বাজাব নিকটে এক লিখনি৬ পাঠাইল || 


লিখনিতে লেখে বাণী যত সমাচাষ। 
পবথমে* পতির পায়ে কবে নমস্কাৰ || 


১ গৌয়য়ি- গত হইল । ২ আবিয়াইত _ অবিব হিতা | ১ ধরায়. ধৈর্যা ধবে। 
৪ যুব! মুবতী। « চিন্তা জাবে জারে চিন্তায় জর্জরিত হইয়া। 
* লিখনিস্ত চিঠি। + পরখদে-্প্রথমে। 


31--719158 2, 


২৪২ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


রাজের আবেম্বা১ যত লিখিয়া জানায়। 
কন্যার কথা লেখে রাণী করিয়া আলায়২ | 
তিন বছর যায় রাজ। আছত বৈদেশে। 
ঘরেতে তোমার কনা। আছে কোন্‌ বেশে ॥। 
পরথম যৌবন কন্যার লোকে কানাকানি | 
তা শুন্যা কেমনে সহে মায়ের পরানি ॥ 
বিবাহের কাল গেলে উচিত না হয়। 
এমন কন্যা ঘরে রাখলে ধর্মনাশ হয় | 


পত্র পাইয়া তুমি বিলম্ব না কর। 
শীঘ চলিয়া আইস আপনার ঘর | 


এই পত্র লেখ্যা রাণী কোন্‌ কাম করে। 
লোক দিয়া পাঠায় পত্র মুশিদাবাদ সরে || 


এক গণক আইল তবে খুঙ্গীপুথি লইয়! 
এই গণক আইয়া৩ কয় গণিয়া বাছিয়া || 
ছিড় পরী জিণি কন্যা পরমা সুন্দরী । 
ইহার সুখের কথা কহিতে না পারি ॥ 
রাজার ধরে অইবও বিয়া রাজার পাটরাণণী। 
খেতে কাটাইৰ কাল কহিলাম আমি ||? 


আর গণক বলে কন্যার চলন-চালন* যেশ। 
যোগ্য* ভুরু আছে কন্যার মাথায় দীঘল ফেশ || 
পাশালখ কপাল কন্যার মুজা দস্তপাট* | 

এই কন্যার বড় ভাগ্য আছে রাজায় পাট* || 
চরণ ধোয়াইব কন্যার শতেক কিছ্বয়ে। 
দক্ষিণ দেশে অইব বিয়া ধনী সদাগয়ে ||” 


১ আবেস্া শু অবস্থা । এ 'জালার়»* আক্ষেপ। ও আইয়া এ আসিয়া । 
«ধ অইঘ. হইবে। . * চলন-চালনস্তগবন-তঙগি। * যোগ্য্যুখা। 
৭ পাশাল»্ জপসার। প্রশস্ত] ৮ দস্পাট.্দবাপাটি। ১ গাটস্লিহাপন। 


ক্পবর্তী ২৪৩ 


আর গণক বলে “কনা। সবর্বসুলক্ষণ | 
পদের মতন দেখি দূখানি চরণ | 

হাটিয়া যাইতে কন্যার চাপিয়৷ পড়ে পারা১। 
উত্তরিয়া২ রাজার ধর করিবে পসরাৎ || 
পায়ের দূইখানি গোছঃ যেমন চিরুণী | 

এই লক্ষণ থাকলে কন্যা হয রাজবাণী |।" 


আর গণক আইস। তবে হস্ত দেইখ|।« কয়। 
“ঝাঁটিতে হইবে বিয়া নাহি কোন ভয়।| 
পদের সমান কন্যার যেমন মুখখানি । 

চক্ষ দূইটী দেখি ভাল নাচয়ে খর্নী | 
গণ্ডেত সিন্দুরেৰ ঝাল!» চান্দের বরণ। 
সব্বাঙ্গ দেখিলাম তার অতি সুলক্ষণ || 
রাজার ঘরে হইব বিয়। তাব নাহি খাখ | 
একে একে হইব কন্যা সাত পুতের মা||” 


আর গণক বলে “কন্যাব কাল চক্ষেব মণি | 
তাগাষতী” হবে কন্যা হবে বাজবাণী ॥ 
রিষ্টিতে আছিয়ে দোষ কোঠী ফলে ঝাঁলা ৯। 
গর দোষ আছে কন্যাব কাট এই বেল! || 
উত্তম বসন জোর১০ আব সবরী কলা৯৯। 
ঘৃত দুগ্ধ তওুল আন সাজাইয| ডালা || 


১ পারা-পদ-ন্যাস, পায়ের দাগ সমস্ত পায়ের ছাপ মাটীতে পড়ে। অলক্ষণ! মেয়েদের পায়ের 
₹ থকায় সমস্ত পা মাটীতে পড়ে না। তাহাদিগকে চলিত তাঘায় “খড়ম পেয়ে” বলে। 


২ উত্তরিয়া » উত্তরদেশীয় | * পসরা » আলোকিত । 

$ গোছ--গঠন। € দেইখ। _ দেখিয়া 

» বালা শু রিমাভা। + খাস অন্যথ। | 

৮ ভাগামতী -ভাগাবতী। ৯ ঝাল» এখানে বাতিক্ম অথ বঝিতে হইবে । 


১৯ জোরস্মজোড়া। ১১ সবরী কলা» (পশ্চিমবঙ্গে) চাটিম | 


২৪৪" 


সৈমনসিংহ-গীতিকা 


ছাদশ ব্রানণে আনি করাও ভোজন । 
গরদোঘ কাটিয়া যাইবে ততক্ষণ || 
তীর্ঘজলে যাইব ছিনান করাইয়া | 

আইজ যাইব গরদোষ কাইল হইব বিয়া ||” 


এই গব করে বাণী ভক্তিযুত মনে । 
বাড়ী আইল বাজচদ্র বিবাৰ কারণে || ১৬৬ 


(৩) 
তাবিঘা চিত্তিবা৷ বাজাব ববণ হইছে কালি। 
বাজা মাহি কবে বাজ! নাহিক ঠাক্বালী১ | 
শয়ন কবিয়া বাঁজা কভু না ঘুমায। 
উঠ বপি কবে বারা কে ছায হাষ || 


তাহাবে দেখিয। বাণী জিজ্ঞাস। করিল। 
“কি কাৰণে প্াণপতি এমন হইল | 
ত্ান্থুল-চুয়া পইড়া খাকে বাটায পড়িয়া । 
নিদ্রা নাহি যাও তুমি পালক্কে শুইযা || 
থালেতে পড়িযা খাকে চিকনির ভাতৎ। 
অনবাধধনে কেন নাহি দেও হাত।। 
পাণেব দোসব কন্যা তাবে নাহি দেখ। 
একদিন কাছে পাইযা মা বলিযা না ডাক || 
বিষ হইল ঘধরবাডী বিষ হইলাম আমি । 
কর্দাদোঘে বিঘ হইল ধবেব নন্দিনী || 
বিয়ার কাল গেল কন্যাব ন৷ কর ভাবন | 
তোমায় দেখ্যা হইল আমার নিকট মরণ || 


রং ্চ রং রং 


১ ঠাকুরালী - রাজ-ক্ষমতা-প্রচার | 
চিনির ভাতষ্্সয চটটিলের ভাত। 


রাপবতী ২৪ 


“শুন শুন রাণী আরে কহি যে তোমারে। 
(আরে কহি যে তোমারে) 
কলিজা খাইছে মোর জলের কন্তীরে ॥ 
বনের বাঁষে খাইছে মোর সব্বাঙ্গ শরীর ১ । 
শেলেতে বিন্ধিয়া বুক হইছে দুই চির২|| 
কি করিলা রাণী আরে কি করিলা তুমি 
কৃক্ষণে আমাব কাছে লিখিলা লিখনী || 
লিখনী লইযা গেলাম নবাব দববাবে। 
লিখনী দেখিযা মোবে জিজ্ঞাা যে কবে 
যখন দেখিল বেটা পত্র লেখ আছে। 
ভব যুবতী কনা বিষাৰ বাকী বইছে || 
দেশে ফিরব বলা৪ যখন চাহিলাম বিদায। 
আমাবে কহিল বেটা 'শুন ওহে বায || 
শুন্যাছি তোমাৰ কন্যা ছুবং গামালী« | 
আমাৰ কাছে বিযা দিযা ভোগ ঠাকৃবালী * || 
খেতাব হইবে ভুমি মোৰ ঢাছেবান? | 
দববাবে পাইবা তুমি আমাব ছেলাম | 
ঝটিতি চলিষা যাও আপনা ঘবে | 
যাবত যোগাড আমি কৰি নিজপৃবে ||: 


জাতিনাশ ধর্্নাশ বাইচা” কাজ নাই । 
রাঁজত্বি ছাড়িযা চল জঙ্গলাতে যাই || 
পর্তিজ্ঞা কবিষাছি আমি মনেতে ভাবিষা। 
“কাইল দেখবাম যাঁব মূখ সকালে উঠিষা || 


। সর্থাঙ্গ শবীব-পকল শরীর (ছ্বিকভি-দোষদুষ্ট পদপূয়োগ)। 


২ চিরম্ফাঁক, তাগ। * ভনযুবতী পূর্ণ যৌবনা। 
৪ বল্যা- বলিয়া । « চুরৎ জামালী _ শে সু্পরী | 
৬ ঠাবরালী শ্রেষ্ঠ পদগৌযব | * হাহেবান - গুরুজমস্থানীয়, পৃষ্ঘনীয়। 


৮ বাইচা।»্বাচিয়া। 


২৪৬ সৈমননিংহে-গীতিকা 


মা্লী ডোম আইজঙ্১ লা করব বিচার । 
কন্যা বিলাইয়! দিবাম নাহিক আচার | 
মুসলমাপে কন্যা দিতে নাহি' সরে মন। 
রাজত্ব হইল আমার কর্সবিড়মবন | 

গলায় কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মরি। 

এ বিষ না ঝাড়তে পারে ওঝা ধনুৃস্তরী 11” 
সঃ সঃ সং সঃ 


ম ম ৬ ৬ 


এই কথা শুন্যা রাণা চিন্তিত হইল। 
বাড়ীর নফরে এক ডাক দিয়া আনিল ॥ 
আজ রাত্রি যায যদি অইব সব্বনাশ। 
রাত্রি যেন থাকে সুধ্য ন! হয় পরকাশ ॥ 
আছিল বাড়ীর বকৃর্সী নামেতে মদন 
দেখিতে সুন্দর রূপ * * * নন্দন || 
হাটবাজার করে ডাকের আগে খাঁড়া । 
জুচ্দব কৃমার সে যে প্রভাতিয়া* তারা || 
বাহিব অন্দরে ছেড়া৪ কবে আনাগোনা । 
অঙ্গেতে মাখিয়া, তার থইছে কাঞ্চা সোনা || 


ডাক দিয়া আন্যা রাণী মদনের আগে কয়। 
“পুত্রের সমান তুমি না করিও ভয়।। 

দারণ পর্তিজ্ঞা রাজা যেমতে করিল। 
পুর্বাপর বিবরণ রাণী সকল কহিল ॥ 

শুন শুন মদন আরে কহিযে তোমারে। 

নিশি ভোর কালে তুমি যাইয়ো শযনমন্দির-্বারে || 


১ জাই. হাইজক, গাড়ো পাহাড়ের একশেণীর অসভ্য অধিষাঁসীকে হাইজজ বা হার্জাং বলা 
হয়। ইহারা প্রেতৌপালক। কৃষিকাধী, গৌ, ফহিঘ, মেঘ ইত্যাদির পালন ও শিকার ইহাদের কাজ । অপত্য 
হইলেও ইছার। সত্াপরারণ ও অহিংস 

২ ডীবের আগে খাড়া» ডা দিষামাত্রই হাজি | 


* প্রভাতিরাস্ প্রভাতকাীদ। £ হেড়া ছোকরা ; ছেলে। 


বপবতী ২৪৭ 


হুককাতে তানুক লইয়া ছল কই! বাইও। 
মল্দির-দূয়ারে তুমি গিয়া খাড়া হইও |” 


না ভাবিল উত্তর-পশ্চিম না ভাবিল পুব। 
কিসেব লাগিষ! বাণী কহে এমন অপরূপ |! 
শয়ন-মন্দিরে বাণী কবিল গমন । 
নিশিভোবে দূয়ারে দীড়াইল মদন || 
আজল* কাজল মেঘ আকাশেব গায় । 
পৃৰ্বদিকে লাল সুকষ উকি দিয়া চাষ || 
নহবত বাদ্যি বাজে হাফাবখানা ঘবে। 
পালক্ক ছাড়িযা বা উঠিলা সত্ববে || 
বাণী ত খুলিয়া দিল কপাটেব খিল। 
মন্দিব ছাড়িয়া বাজ হইল বাহিব || 


নেউলিযা২ বাজচন্দ্র দেখিল চাহিয়া | 

নফব চাহিয় আছে হুককা হাতে লইয়া || 
জলচৌকি সোণার ঝাড়ি তাতে শীতল পাণি। 
হাতমুখ ধূইল বাজা শীতল পবাণি ॥ 


মদনে ডাকিয়া বাজ। জিজ্ঞাস যে করে। 
“ফি কাবণে আইলা তুমি আমার মন্দিবে ||" 


“বাজাব নফব আমি ছকুমের চাকর। 
আমার যাইতে নাহি মান৷ বাহির আন্দয || 
বাব বছর ধইবা আমি করি তাবেদাবীৎ। 
এইখামে আছি আমি হইয়া শিরেষ পরীঃ॥ || 


কোথায বাড়ী কোথায় ধর কেবা বাপ মাও। 


পৰিচয জানতে রাজা নফরে জিগায €« | 
স্‌ সঃ সঃ সঃ 


১ জাজন- ইতস্তত; বিক্ষিগ্ততাষে জলেন্ভর। | 
 মেষ্টগিয়া _ফিরিয়!। ও তাবেদারিস্ হুকুম পালন। 
৪ পির়ের পবী - শিওরের প্রহরী । « ঝিগায় ক্জিজাস। করে। 


৬১০৫ 


সৈসনসিংহগীতিকা 


পরিচয় পাইয়া রাজা সানন্সিত মন। 

বিবাহ-কারণে করে মঙ্গল আয়োজন || 
শুভদিন শুভক্ষণ স্থির যে করিল। 

শুভ লগ্ন পাইয়া রাজা কন্যাদান দিল || 
যতেক সামগ্রী দিল নাই তার নাম ৯। 
জমিদারী লেখ্যা দিল বামুনকান্দি গ্রাম | 


(তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠান্তর ) 


রাজ! বলে “রাণী আমি যুক্তি স্থির কবি। 
নবাবে ন। দিলে কন্যা না থাকবে জমিদারী || 
জযপূর সর দিব দবিযাষ ভাসাইযা | 

গর্দান লইবে আসি পাঠানে বাঙ্ধিয়া || 
কন্যার লাগিয়৷ মোর ঘটিল জঞ্জাল। 

এই কন্যা হইল মোর পরাণের ফাল৩ | 
জাতিনাশ ধর্মনাশ গো বাণী উপাষ না৷ দেখি। 
আখরিব দিন গেল আব নাহি বাকি ।। 
এই দিনের আগে কন্যা নবাবের সরে। 
পাঠাইতে হইবে কন্যা তাহার অন্দরে || 
বিঘ কি খাওয়াইয়া মারি আগুন আলাই। 
কোন্‌ দেশে গেলে বল আমি রক্ষা পাই ॥ 
আয়োজন কব রাণী পাঠাও কন্যারে | 
গলায় কলসী বান্ধ্যটা আমি ডুবিব সায়রে |” 


এই কথ শুন্যা রাণা কোন্‌ কাম করিল। 
মনেতে ভাবিয়া রাণী যুক্তি স্থির কৈল | 


১ লাই তার নাম.স্ত নাস করিয়া শেঘ করা যায় লা। 

* সবাষে --" জহিদারী -অনিদারী আয় থাকিধে না। 

« ফাঙঞ্ লাঙ্গলের ফাঁল। লৌহনিন্মিত অপুভাগ, এখানে লৌহের শে্-বিশে | 
৪ আখরিয় দিন » গিছ্িট দিম। 


কপধতী ২৪% 


বাড়ীর নফর ছিল মদন তাঁর নাম। 
দেখিতে সুঙ্গয় বড় রূপের কাঠাম১ ॥ 
পৃজার ফুল তুল্যা আনে ডাকের আগে খাড়ী। 
দেখিতে অন্দর রূপ আসমানের তারা | 
জাতি না তাবিল রাণী কুলমানের কথা 
এই মতে ছাড়ে রাণী কন্যার মমতা || 


ঘরে থাক্যা রূপবর্তী এতেক না জানে। 
নিশিকালে গেল রাণী তার বিদ্যমানে || 
পালক্কে ঘুমায় কন্যা চান্দের সমান। 
দেখিয়৷ সুন্দৰ কন্য! মায়ের কান্দিল পরাণ |! 
আবর্ণ কপোতী মাল্যর হৃদয়ের নলী২। 
কেমনে উড়াইয়া৷ দিব খোপ কইরা খালি | 


“উঠ উঠ রূপবতী আখি মেল্যা চাও। 
শিষবে দাঁড়াইয়া কান্দে অভাগিনী মাও | 
উঠ উঠ কন্যা আরে দেখ চক্ষু চাহিয়া | 
নগরে আগুন লাগল তোমার লাগিয়া || 
তোমার লাগিয়া বাজা জলে ডুইব্যা মরে। 
তোমাৰ লাগিযা আমবা যাই বনাস্তরে ||? 


স্বপর দেখে কূপবতী মায় কাইন্দা জার৩। 
নগর জুড়িয়া উঠে ক্রন্দন হাহাকার || 
স্বপন দেখিয়া কন) উঠিযা বসিল। 
শিষরে দাঁড়াইয়া মায কান্িতে লাগিল || 


“কি কারণে কান্দ মাগো কও কও শুনি। 
পরাণে না শয় দেখ্যা তোমার চক্ষের পাণি || 
কিবা অপরাধ আমি করিয়াছি পায়।”' 
শিয়রে দাঁড়াইয়া কান্দে জভাগিনী মায় | 


১ কাঠামস্ড প্রতিষা।  নলী--বক্ষের হাড়! 
৬ ভার জর্জরিত, অবসনু। ক্বপব্তী গ্বপুে দেখিল যে তাহার না কাঁদিতে কাঁদিতে অবসমু 
হই ভিীরাহন। 


28৮191$ টি, 


৫০ 


মৈসনসিংহণগীতিকা 


“তোর দোঘ নাইলো৷ কন্যা কপালেরে দোঘি১। 
বিধাতা করিল মোরে এমন নৈরাশী ॥ 
শীতল মন্দিরে মোর লার্গিল আগুনি। 
আর না দেখিব তোর চালমূখখানি || 
আর না শুনিব তোর মুখে মা মা বুলি। 
পোরনিয়া পংখী২ মোর কাটিল শিকলি || 
(তৃতীয় অধ্যায় পাঠীন্তর-সহ ৯০--৪৮ 5 ১৩৮) 


(৪) 
ন| গাইল বিয়ার গীত না হইল আচার । 
পুরীতে ন৷ দিল কেউ মঙ্গল জোকার || 
পাড়াপড়শীর কাছে সোহাগ ন। মাগিল মায়৪। 
বিয়ার হলদি না মাখিল কন্যার গায় || 
জল না ভরিল কেউ না গাইল গান। 
শোকেতে কান্দিয়৷ মরে মায়ের পরাণ ॥ 


আন্ধাইর« নিঝুম রাতি আশমানে জলে তারা। 
মদন আসিয়৷ দয়ারে হইল খাড়া | 

লাজেতে গলিয়৷ পড়ে* কন্যার মাথার কেশ। 
আস্তে ব্যস্তে টানিয়া কন্যা পরে নিজ বেশ।। 
না আসিল পুরোহিত কুল আচরণ। 

নিঝুম রাতে করে মায় কন্যা সম্প ণ | 
লইয়া কন্যার হাত মদনেরে দিল। 

কেহ ন! জানিল মায় কন্যা সমপিল || 

কেহ ন। দিল তায় যজগল জৌকার। 

বিবাহের গীত হইল ক্রন্গন হাহাকার |] 


» কপাসেরে দোখি ₹ কপালের দোঘ দেই: ২ পোষনিয়া পংখী -পোঘ। পাখী। 
* €জাফার.্ভয় জয়কার হইতে £ উলগুধ্যনি। 

৪ সোহাগ লা মাগিল যায় ** সোহাগ-মাগা বিবাহকালীন জী-আচারবিশেখ। 

* জান্ধাইরা ০ অন্ধকার । * গলিয় পড়ে -এগডিগা গাড়ে? 


ঝ্পবর্তী ২৫১. 


্ত্রসর্য্য সাক্ষী হইল মায় কাইন্দসা মরে। 
হাতে হাতে সমর্পণ করিল ঝিয়েরে | 


মং সং সং সং 


“শুন শুন মদন আরে কহি যে তোমারে । 
মায়ের দূলালী কন্যা দিলাম তোমারে ॥ 
বংশের পরদীহ্১ মোর একমাত্র ঝি। 
তারে সমর্পণ কইলাম আর কৈবাম২ কি॥ 
ছিড়িয়া বৃকেব নলী৩ দিলাম তোমারে | 
পোঘা পাখী দিলাম আমার ভাঙ্গিয়া পিপ্রে || 
বনে খাক জলে থাক রাইখৎ মায়ের কথা। 
এই কন্যার মনে তুমি নাহি দিও বাথ! || 
সুখে রাখ দূঃখে রাখ তুমি প্রাণপতি। 

তুমি বিনে অভাগীব নাহি অন্য গতি ||” 
মায়ে কান্দে ঝিএ কান্দে কান্দি জাবজাব। 
গাছের ডালে বসি কান্দে পবন পক্ষী আর | 


সঃ সং সং সং 


নিশিরাইতে ডাক্যা মায় মাঝিমাল্লা আনে । 
নগবীয়া লোক তাহা কেহ নহি জানে | 
পুরের মারি কানা চইতা এক চক্ষু কান। 
তাহাবে কবিল মায় ধনবত্ব দান | 
রূপবর্তী কন্যা লইযা উঠিল ত্ববিতে। 
ঝি-জামাইয়ে রাণী বিদায কৈল এইমতে ॥ 


নিশিরাইতে বাইয়৷ তারা যায় তবীখানি। 
পাল টাঙ্গাইয়াং চলে তেব বাঁক পানি* | 


» পর্দীস » পরদীপ। ২ কৈবাম-কহিৰ! 

ও যুফের ননী -বুকের হাড়). ৪ রাইখ-রাখিয়ো। « টাঙ্গাইয়া -খাটাইয়া 

* তের বীক পানিস্ নদী স্থানে স্থানে মোড় ফিরিয়া যায়, তাহাকে নদীর বাঁক বলা হয়। এইরূপ 
তের়টি ধীক অতিক্রষ কক্গিয চৈতীর নৌকা চলিয়াছে। 


মৈননসিংহ-গীতিকা 


চৌদ্দ বাকের মাথায় গিয়া রাত্রি তোর হইল । 
সেই খালে গিয়া কানা তরী লাগাইল১ |! 
“রাণীর হুকৃম বলি শুন চরনদারৎ | 

রজনী হইলে ভোর বিদায় আমার 111. 


গাও-গেরাম নাই কাছে অলছতলছতও পানি। 
বনে ডাকে বাধ-তালুক জলে কৃন্তরিণী || 

সেই খানে দূই জনে বনবাস দিয়া । 

দেশের ভায়ঃ চন্নূল চইত তরীখানি বাইয়া | 


সঃ সঃ সং সং 


“বাপের বাড়ীর পান্নীরে কোথায় চল্যা যাঁও। 
মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা খাও || 
মায়ের আগে খবর কইযো দখিনী ঝিএরে। 
মাঝিমাল্লা দিয়া গেল এই না বনাস্তবে || 

বাপের আগে কইও খবর অন্য কেহ নাই। 
বনেতে পড়িয়া কেমনে জীবন গোৌয়াই ॥ 
চলিতে চলিতে পান্সী আর দেখা নাই। 

বনের হরিণী যেমন বনেতে বেড়াই ॥ 

শুন শুন পবন আরে যাও মায়ের আগে। 
বপবর্তী কন্যা তার খাইছে জংলার বাষে ।।” 


“না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা কাল্দিলে কি হয়। 
বিধাত। লিখ্যাছে বল কোন জনে খণ্ায় | 
শিরে কইলে* সর্পাধাত ওঝাব কিবা করে। 
কর্মদোঘে আমরা দুইজন আইলাম বনাস্তরে || 
দেবের নৈধেদ্য করে কক্কুরে ভোজন। 

তার লাগিয়া কন্যা তুমি করিছ ক্রন্গন | 


*» জাগাইলআভিড়াইিল।  চরমগায় ৬ আরোহী । 
* হমহুতদহ উচ্ছ খল । * তীয় পাতি? 
« খাইছে-খাইবাছে। * হইতো -্ফারিল | 


চিজ নং৮] 


বি 
চি 


সিন 


“ কাক্গাণীয়া জাগা তার দুইটি ভাই। 
জার নাইয়া মাইঠুলানে অন্য বধর্ধয নাই 11 
'স্বপনূঁভী, ২৫৩৭: 


£ 





'হ-গাতিক 


রাগী ২৪৩ 


আমিত চগ্াল কা তুমি খজার পানি! 

না 'ধরিঘ না! ছ'ইফ তোদার চয়পখানি ॥ 

ক্ষিদায় দিয়াম বনেক ফলন তিয়াঘে১ দিয়াম পানি। 
গাছের পাতা পরাইড়া২ দিম্না করিব বিছানিও | 
বাজার দূ'লালী কন্যা নাহি জান কেলেশে৪। 
একলা কইরা কেমনে তুমি থাকৃব! বনবাসে | 
বনের দেসির সঙ্গী আমিত নফর |” 

কথ শুন্যা কান্দ্যা কন্যা করিলা উত্তর ॥ 


“শুন শুন প্রাণপতি কই যে তোমায়। 

তোমার হস্তে সমর্পণ কইরা দিল মায়।। 

বনে জঙ্গলায় থাকি তুমি মোব স্বামী । 

তুমি বিন। অন্য কাবে নাহি জানি আমি ॥ 

এতেক কঞ্গিল বিধি কপালেরে দোঘি। 

আমাব লাগিয়া বন্ধু তুমি বনবাসী |1” ১--৭৬ 


(৫) 

কাঙ্গালীয়৷ জাঙ্গালীযা তাবা দুইটি তাই। 
জাল বাইয়া মাছ মারে অন্য কার্য নাই। 
কোমরে বান্ধিয়া ডোলা« হাতে লইয়া জাল। 
নদীর কিনারে ঘুরে সকাল বিকাল || 
ধূরিতে ধবিতে তারা এইখানে আইল। 
রূপবতী কন্যার সঙ্গে বনে দেখা হইল | 
দৃই ভাইয়ের তিন বিয়া পুভ্রকন্যা নাই। 
ঘরে যে ঝড় বউ নাম তার পুনাই।। 


$ ভিয়াথ  তৃফা। * পাইড়া স্পাতির ! 
৬ বিভ্বানিষ্. বিছানা । ৪ কেয়েশেজ্ রেশে। « ভোলা -বখস্যাধার। 


২%$ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“পুনাই পুনাই” বলি কা্গা্লীয়া ডাকে! 
ঘরের বাহির হইয়া পুনাই চাইয়া তবে দেখে । 
জাচানক১ পুরুঘ এক সঙ্গে তার নারী। 
জিণিয়া চাঙ্দের ছটা যেন হরপরী | 
লক্ষ ীর সমান রূপ সব্বসুলক্ষণ। 
পুনাই বলি কাক্ষালীয়া ডাকে ঘনঘন ॥ 
“সারাদিন বাইলাম জাল কাটাইলাম বিফলে । 
কানপনা২ না পাইলাম আজি নদীর জলে।! 
পদ্থে পাইয়৷ লক্ষ্মী টুকাইয়াঙও আনি। 

যত» কইরা এই ধন পাল নিয়া তুমি ॥” 


পুত্রকন্যা নাই পুনাইর বড় দুঃখ মন। 
কন্যারে দেখিয়া পুনাইব আনঙল্সিত মন | 
কাব কন্যা কেবা বাপ কোথা তোমাৰ বাসা । 
একে একে যত কথা করয়ে জিজ্ঞাসা || 
একে একে যত কথা জিন্সাসয়ে আর। 
“সঙ্গেতে পুরুঘ দেখি কি হয় তোমার ||" 


“নাহি পিতা নাহি মাতা নাহি সোদব ভাই । 
জলের শেওলা-সম ভাসিয়া বেড়াই ॥ 
কপালের দোষে হইয়াছিলাম বনবাসী। 
দৃঃখেতে পড়িয়া কাটাই যত দিবানিশি ॥ 
দৈবযোগে দেখ! হইল তোমাদের সনে। 
স্বান মাগি ধর্থ্বের মাওগেো। তোমার চরণে |" 


১ আচাদক ৮ অপরিচিত, আশ্চর্য্য । 
ৎ কানগনা & অতি ক্ষ একছাতীয় বাছ। 
* টুকাইয। কুড়াইয়। 


ঈ্পবর্তী ২6 


পোল! নাই পুরি১ নাই পুনাইর শুন্য ত্রিসংসার। 
পূত্রকন্যা পাইল পুরাই ব্রিজগতের সার | 


সং ৪ সং সং 


(৬) 
“শুন শুন প্রাণপ্রিয় কই যে তোমারে | 
পক্ষকালের জন্য বিদায় দেও ত আমারে || 
ছয় বচ্ছর কাটাইলাম তোমার বাপের কাছে। 
আমার বাপ-্মাও কি প্রাণে বাঁচা আছে। 
একবার দেখ্যা আইয়ামৃৎ তাদের মুখখানি। 
কিছু কালের জন্য কন্যা মাগিগো মেলানি ||” 


দিশ।-. ভ্রমবরে নিশ। যায় বইয়া। 


“ কাজলবরণ ভ্রমরের রূপার বরণ আখি। 

কোন্‌ বিধাতায় গড়ছে তোমায় কইরা বনের পাখী | 
শুন শুন শ্রমররে আমার মাথা খাও। 

উদ্দেশ করিয়া দেখ বন্ধুরে নিও পাঁও।| 

এক পক্ষ চল্যা গেল মরা চান জীয়ে& | 

কেন না আইল বঞ্ধু কিসেব লাগিয়ে || 

আব পক্ষ যায় বন্ধুর পখপানে চাইয়া । 

অভাঁগীব কথা বন্ধু গেছে কি ভুলিযা ॥ 

পন্থেব পানে চাইয়া থাকি বন্ধুর লাগিয়া । 

চক্ষে ঝুরে মাকড়াসা* আন্ধাব লাগিঘা || 


১ পোলা - পুত্র, পুরিস্ঞ কন্যা । ২ দেখা আইয়াহৃ- দেখিয়া আসিব 

৬ উদ্দেশ অনুসগ্ান। ৪ নি-কিনা। 

* জীয়ে্ীবিত হয় | ময় চান জীয়ে ০ শুক্রপক্ষ দেখা দিয়াছে । 

» মাকড়সা » মাকড়সার জাল, খু অণ্বিদ্দু চোখের উপর পড়িয়া মাকড়সার জালের বত দেখাইতেছে। 


সৈমনসিংশ্পীতিকা। 


ভুলিয়া১ গাঁধিলাম মাল! মাল হইল -বাষি। 
এমন যৈবগকালে বধ্ধু হইল বৈদেশী | 

হইত যায় আমার আশে দিনে আইব বলিৎ। 
পন্থের পানে চাইয়া থাকৃতে চক্ষে পড়ে বালি” 


এইমত কান্দে কন্যা সকরুণ মন। 
ওদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ || 

রাজা যে মারিল ডঙ্কা৷। সহরে বাজারে । 

যেজন ধরিয়া দিবে তার দৃঘমনেরে ॥ 

জাতি নাঁশ কৈল দূঘমন কূলে দিল কালি। 
দূঘমনে ধরিয়া রাজা দিবে নরবলি || 

চটিয়া চুটাৎ গাইল মালাবতীর ঠাই। 

তোমার সোয়ামীরে ধইরা নিছে৪ আর রক্ষা নাই || 
শিরেতে পড়িল বাজ বৃকে পড়ে হানা । 
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে রূপবতী কন্যা 


সং সং সং সং 


“শুন শুন পুনাই ধর্দের মাও গো 
(ছাইড়া দেং)। 

কি নিলাম কানে ওগো কি শুনিলাম কানে 
(ছাইড়া দে)।| 

রাজার ধরে জন্ম লইয়৷ হইলাম বনবাসী 

আর কারে ব! দিব দোষ কপালেরে দোঘি গো 
(ছাইড়া দে)। 

নিশিরাইতে সঁপ্যা* দিল অভাগিনী মাও 

তাব্যাচিন্ত্যা আন্ধাইৰ পথে বাড়াইলাম পাও গে৷ 


(ছাইড়া দে)।। 
১ তুলিয়। কুল তুবির।। ২ দিনে আইব বলি-্দিনে আনিবে বলির! 
* চুটিরা চুটীন্, (1) ৪ লিছেনিয়াছে। 


ছাইড়া, দেস্াড়িয দেও। * বীগ্য ক নপিয়া। বহ্পণ জরি 


রপবতী ২ 


পইড়া রইল দানাদ কোঠা যত দাঁসদাসী 

বন্ধুরে লইয়া আমি হইলাম বনবাসী গো 
( ছাইড়া দে )। 

দৈবযোগে ধর্ম-পিতার সনে হইল দেখ! 

অভাগিনীর তাগ্যে বিধি সুখের পাইলাম দেখ। গো 
(ছাইড়া দে)।। 

মা তুললাম, বাপ ভুললাম, ভুললাম বাড়ীধর 

এই ছিল কর্শের লেখা আপন হইল পর গে 
(ছাইড়া দে)। 

বানাইয়া পানেৰ খিলি তুল্যা না দিলাম যন্ধুব মুখে গো 
( ছাইড়া দে)॥ 

জালাইযা ধির্ৃতৈর বাতি একদিন না দেখিলাম 
_বন্ধুব চান্দ মুখ গো 

ফালাইয়া১ শীতল পাটি না শুইলাম বন্ধুব সনে গে৷ 
(ছাইড়া দে)। 

দুই দিন না বঞ্চিলাম সুখের গিরবাস২ 

কর্ম ফেরে অভীগিনী হইল নৈরাশ গো 
(ছাইড়া দে)।। 

গাথিয়া পুষ্পের হাব একদিন নাহি দিলাম বন্ুব গলে গো 

রধিয়া৷ চিকর্ণের ভাত তুইল্যা না দিলাম বন্ধুর মুখে গে৷ 
( ছাইড়া দে)। 

দেইখ! আসি ধর্মের মাও গো ছাইড়া দে॥ 


» ফানাইয়া - পাতিয়া | 
ৎ গিরবাস-গৃহবাস। 


২৫৮ মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


পর্বোধ লা মানে কন্যা পুনাই বুঝায় 
যতই বৃধীয় ধন্যা করে হায় হায়। 
ক্বপব্তী বলে “মাও 
ধরি তোমার দুই পাও 
আমারে লইয়৷ চল যাই। 
যেখানেতে গেছে পতি 
অইবাম১ মরণের সাথী 
জীবনে আমার কার্য নাই॥ 
মনে মনে দংখ পাইলাম 
একদিন না বঞ্চিলাঁম 
করিলাম পতি সঙ্গে ঘর] 
দৃঘ্মন হইল বাপ 
চিত্তে মোর দিল তাপ 
মাও বাপ হইয়া হইল পব || 
বিঘ খাইয়া মরবাম২ গো আমি 
যদি না দেখাও স্বামী 
গলেতে তুলিয়৷ দিবাম কাতি।” 
পুনাই বুঝাইয়া কয় 
এ বড় বিঘম হয় 
ধইল্যা কইয়াও পোহাইল রাতি || 


গ্রতাতে উঠিয়া পুনাই কোন্‌ কাম করে। 
নৌকা সার্জাইতে তবে কয় জাঙ্গাইলারে | 
জাঙ্গাইল৷ আনিল পান্দী ধাটেতে লাগায়। 
কন্যারে লইয়া পুনাই রাজার দেশে যাঁয়।। 


দরবারে বইসাছে রায় পাত্রমিত্র লইয়া 
দরবারের ধরে পুনাই খাড়া হইল গিয়া || 


১ অইবায-হইব। ২ বরবাদ মরিব 11 
* বইলা কইয়|স্বলিয়। বহিয়া | 


দ্াপবর্তী ২৫৯ 


কাঙ্গালীয়৷ জাঙ্গালীয়া পাছে দুই ভাই। 
পর্থমে দরবারে দিল ধর্পেয় দোহাই || 
রাজার দোহাই দিয়। পুনাই যোড়হাতে কয়। 
“এক নালিশ আছে মোর কইতে বাসি ভয় | 
কোন্‌ দোষে জামাই মোর বন্পীখানা ধরে। 
কিসের লাগিয়া তুমি আন্যাছ তাহারে ॥” 


পাত্রমিত্রগণ তবে পুনাইবে জিজ্ঞাসে। 
“কার জামাই কোথায় ঘর আইল বন্দী-বেশে 11” 


পুনাই কান্দিয়া কয় “বড় দৃঃখের ঝি। 
তাহার দৃক্ষের কথা কহিবাম কি।। 

শন শুন রাজ! আরে কহি যে তোমারে । 
পালিয়৷ পংখিনী কও কেবা মারে তীরে | 
শন শুন রাজা আরে কহি যে তোমায়। 

ধর বান্ধিয়া কেবা তায় আগুন লাগায় || 
বাগোয়ান১ লাগাইয়া বল কেবা গাছ কাটে। 
পায় আছাড়িয়া কেবা ভাঙ্গে পূজার ঘটে ॥ 
নিশি রাইতে রাণী যারে কন্যা দিল দান। 
সেইত জামাই তোমার পূত্রের সমান || 
জামাই কন্যার কহ কিবা দোঘ আছে। 
স্বামী হাঁরাইয়া কন্যা কি রকমে বাচে।। 
পাগলিনী হইয়া কন্যা জল ডুবতে চায়। 
বাউরা২ কন্যারে তোমার ধইর! রাখন দায় || 
আমার কথা রাখ্যা যাঁও বন্দীখানা ঘরে। 
আগে কেনে বিয়া দিল! মারবা যদি পরে | 
বনবাসী হইল কন্য। ছিল পরের ঘর। 
মাও বাপ হইয়া তোমরা কেনে হইলা পর ||” 


১ বাগোরান - বাগান। ২ বাউরা -পাঁগনপ্রায়। 


সৈষনসিহে-গীতিকা। 
গালি পাড়ে পুনাই নে সভাজন। 
রাজার হইল মনে কন্যার বদন | 
সকরুণ-মন রাজা ভাসে চক্ষের জলে। 
পাত্রমিত্র জনে রাজা বৃঝাইয়৷ বলে।। 
রাজার আদেশে হইল বিয়ার আয়োজন। 
বঙ্পীখানা হইতে মুজি হইল মদন | 
হাতী ছিল ঘোড়া ছিল আর জমীবাড়ী। 
জামাই কল্যায় লেখ্যা দিল বাড়ীর জমীদারী || 
বাড়ীতে বান্ধিয়া দিল বারদুয়ারী ঘর । 
রূপবতী লইয়া জামাই -যায় নিজ ঘর || ১--১৩৭ 


কঙ্ক ও লীল৷ 


(১) দামোদর দাস 

(২) রঘুস্ুত 

(৩) শ্রীনাথ বেনিয়া এবং 
(8) নয়ানর্টাদ ঘোষ গ্রণীত 


শক ও ভলীল্লা 


দামোদর দাসের বনদান। 


গোলক বৈকঠপুরী প্রথমে বন্দনা করি 
তার মধ্যে বন্দি নারায়ণ । 

পদযোনি বন্দি গাই যাহ হইতে জন্ম পাই 
যেহি দেব স্থজন-কারণ ॥ 

কৈলাস পর্বত যথা শিবদুর্গা বন্দি তথা 
তাহে বন্দুম কাত্তিক-গণপতি। 

সব্ব দেবদেবীসার তাহার সঙ্গেতে আর 
যোগমায়৷ লক্ষ্ী-সরস্বতী | 

তারপর বন্দি আমি হরশিরে মন্দাকিনী 
যাহা হইতে পাপীর উদ্ধার | 

অন্তকালেতে যান একবিন্গু কৈনে পান 
মহাপাপী যায় স্বগ্বার | 

পরেতে বন্দনা করি কুবের যমের পুরী 
ইন্্র আদি দশ দিকপান। 

রাত্রদিবা ভেদ নাই চন্র-মূর্য্য বন্দি গাই 
অস্তক বন্দিনু যমকাল ||৯ 

তেত্রিশ কোটি দেবগণে বন্দি গাই তার সনে 
মুনি বন্দুম ঘাইট হাজার । 

বাপ-মায় বন্দি গাই যাহা হইতে জন্ম পাই 
তি রত্ব সাধনের সার |] 


১ অন্তক *.. যকান- কালে অন্তক (কালাস্তক) বসকে লনা করি। 


২৬৪ মৈষনপিংহ-গীতিক! 


বঙ্গিনু পাতাঁনপুরে সর্প রাজ বানুকিরে 
বন্ছমততী যার শিরে স্থিতি । 
পরল ব্রিপদী ছন্দে দামোদর দাসে বন্দে 


সতা-পদে জানায় মিনতি || 


নয়ান চানোর বন্দন। 


রং ্ রঃ ঞঃ 


চার কোণ পৃথিবী বন্দম বন্দুম তরুলতা | 
উপরে আকাশ বন্দুম নীচে বসুমাতা ॥ 
পিতা বন্দুম মাত বন্দুম বন্দুম জ্যেষ্ঠ ভাই। 
যা হৈতে সুহৃদ এই ব্রিভবনে নাই || 
চন্রসূ্য্য বন্সি গাই জগতের আখি। 

যাহার প্রসাদে আমি রাত্রদিবা দেখি ॥ 
সাগর-পব্বত বন্দুম জলে বন্দুম মীন। 
সভার চরণ বন্দি গাই আমি দীনহীন ॥ 
সং ম ঙ্গ সং 
সরশ্বতী মায়েরে বন্দুম যোবি দূই কর। 
যার হতে পাইলু এই দেবের আসর || 
তুমি যদি ছাড়ে। মাগো আমি না ছাড়িব। 
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব | 
শুস্কাস্তদ্ধ নাহি জানি আমি অন্ধমতি | 
নিজগুণে ক্ষমা" মোরে কর সভাপতি | 


রং ঈং চে ঞ্ঃ 


সভাপতির চরণ বন্দি নয়ান চান্দে কয়। 
দুর্লভ মনৃঘ্য অন্ন হয় বানা হুয়১॥ 


১ হয় বা না হর়স্চপুবযার দাত হয় কি-না বক়্ে। 


কগ্ধ ও লীল৷ ২৬৫ 


শিবু গাইনের বন্দনা 


পৃর্ব পূর্ব পঙডিতেরা বচিদেন গাল। 
তাদের চরণে আমাব সহত প্রণাম ॥। 
গাহনা৷ গাহিয়া আমি ফিরি বাড়ী বাড়ী। 
সভাব প্রসাদে কিছু পাই চাউল-কড়ি ॥ 
ইনাম বকৃসিস্‌ কিছু সভাপদে চাই। 
কর্মাকষ্ভার কাছে একখান নববস্ত্র পাই || 
ভাল মন্দ নাহি জানি না চিনি আখব। 
সবস্বতী মাগে। মোব কঠে কব ভব || 
ভিহবাতে বলিয়৷ মোৰ ভুমি গাঁও গান। 
(তোমাৰ চবণে মাগো সহযা প্রণাম | 
খোল-কবতাল বন্দুম যন্ত্র যত ইতি। 
ওস্তাদেব চবণ বন্দি কবিষা মিনতি | 
শিব গাইন লাম মোব আতশুজিয়৷ বাড়ী। 
সভার চবণে আমি পবিচষ কৰি 


3%--1918 0.0. 


২৬৬ সৈষনপিংহ-গীতিকা 


লীল।র ঝরমাসী জারস্ত 


এইমতে বন্দনা-গীত অবশেষে থুইয়। 
লীলার বারষাসীর কথা শুদ মন দিয় 


(১) 
কঙ্কের জন্ম ও পিতামাতার স্বৃত্যু 
দিশা--দর্লভ মনুঘ্য জম্মু আর হবে না। 


বিপ্রপরে৯ ছিল এক দরিদ্র ব্রান্নণ। 
ভিক্ষাবৃত্তি করি করে জীবন পালন | 
গুণরাঙ নাম তার ভার্য্যা বনগুমতী । 
পতিবতা সেই নারী অতি ভক্িমতী || 
সাবাদিন ভিক্ষা মাগি দৃয়ারে দ্‌য়ারে। 
সন্ধ্যাকালে ফিরে বিপ্র আপনাব যবে | 
এইমতে নিতি যাহা করয়ে অর্জন। 
ইতে কোন মতে করে জীবনধারণ ॥ 
সংসারেতে ভার্ধা ভিন কেহ নাহি ছিল। 
কিছুদিন পরে এক পুত্র জনমিল || 
কেমনে পালিবে পুত্রে না দেখে উপায়। 
কেউ নাহি চায় পুত্র কেউ নাহি পায় ।|২ 


সং ফা সা সং 


সঃ সঃ ৬ রর 


সা্টিয়ারাও দিনে তাল পাতায় লিখিয়া। 
কষ্ক নাম রাখে মাতা আদর করিয়া | 


১ বিপৃপুর ০ এই স্থান এখন বিপৃর্গ নাষে গরিচিত। 
* ফেউ --- পায় কেউ পুত্র কামন। বরে না, কেউ বা পার্থনা করিরাও পায় না। 
৬ সারার ৮ ঘ্তীয় দিনে । 


কষ্ক ও লীলা ৬৭ 


ছয় না মাসের শিশু হইল যখন। 

দারুণ রোগেতে হইল মাতার ময়ণ | 
ভার্যযার লাগিয়া বিপ্র পাগল হইয়৷ ফিয়ে। 
কেবা রাখে শিশু পত্রে কেবা তিক্ষা করে।। 
চিন্তা্রে গুপরাজ মৈল অবশেষে । 
কপালের লিখন এই কছে লয়ান ঘোঘে ॥ 


দিশা--মা তুই কোথায় রইলে গো তোর বাঁলক সায়রে তাসাইয়া | 


খাকুরা৯ বলিয়া কেউ নাহি লয় কোলে । 
সংসারেতে কেউ নাহি শিশুরে যে পালে ॥ 


সঃ সং ঃ সং 


(২) 
মুরারি চণ্ডালের গৃছে কন্ক 


মুরারি নামেডে এক চও্ডাল সুজন। 
শিশুরে দেখিয়া তান দুঃখী হৈল মন 
কোলেতে লইয়া শিশু নিজ ধরে আনে। 
চণ্ডালিনী পালে তাবে পরম যতনে || 

নিজ পত্র ৩তেঁই২ স্সেহ করে দুইজনে । 
মুরারিরে বাপ বলি শিশু মনে জানে || 
কৌশল্যারে ডাকে কঙ্ক জননী বলিয়া। 
জনকজননী পুন পাইল ফিরিয়া | 
বাঙ্ণক্মার হৈল চণ্ডালের পুত। 

কর্মৃফল কে থণ্ডায় কহে রঘুসুত || 


নং নং সঃ রঃ 


পঞ্চ না বৎসরের শিও হৈল হখন। 
তেরাধিয়া৩ও জরে মৈল চগ্ডাঁল সুজন || 


১ থাকা”, থেকো, যে মাদুষ খার।. * তেইলুসেইকপ) যেন | ৩ তেরাখিয়া » ব্রিদোষযুক। 


৬৮ 


সৈমনসিংহ-গাতিকা 


পতির লাগিয়া কাগি দিখপরজনী | 
অনাহারে অনিদ্রয়ি সরে চওালিলী | 

যে ডালে ডর করে সেই ভাঙ্গি যায়। 
কেমনে বাচিবে শিশু 'কি হইবে উপায় || 
দিবানিশি চণ্ডালের শুশানে পড়িয়া । 

দই দিন গেল কেবল কালিয়া কাল্সিয়া || 
কেহ নাহি হাত ধর নেয় ফিরে ষরে। 
হাত পানি দিয়! কেউ জিজ্ঞাসা না করে॥ 
বিধির বিচিত্র লীলা কে করে খও্ম। 
কাপ সাধ্য মারে ধদি রাখে নারায়ণ || 


ঃ স্ সং % 


(৩) 
গগের আলয়ে 


দিশা--আমার না হৈল মরণ। 


কান্সিতে কান্সিতে আমার গো যাইল জীবন | 


গর্গ নামে ছিল এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ । 
শিঘ্যালয় হইতে বাড়ী করেন গমন || 
পরম পণ্ডিত তিনি ধর্মে বড় জ্ঞানী। 
সব্বশান্ত্রে সুপ্ত লোকে কয় ওনি | 
দেখিয়া শ্শীনে শিশু যায় গড়াগড়ি । 
হাত ধরি উঠাইলা গিয়া তাড়াতাড়ি ॥। 
নামাবলী দিয়া শিশুর বয়ান মৃছায়। 
সঙ্গেতে লইয়া! কন্ধে নিজ ধরে যায়।। 
দেখিয়া গায়ত্রী দেবী সুখী হৈলা মদে। 
পুরহীন। পুত্র, পাইল মাতা মীতৃহীনে |১ 


১ পুরহীপা *- - হীদে -পুরেহীগা জননী পুর পাইলেন ও সীতূহীন বালিক মাঞ্জ পাইল। 


বন্ধ ও লীলা ২ত৪ 


গোপাল বাখিন লাম গায়ত্রী জননী 
স্নেহতরে খাওয়ায় বন্ধে ক্ষীর-সর-ননী |: 
সেই দিন'হইতে কম্ক উঠিয়া প্রভাতে। 
লইয়া গঞ্গের ধেনু চরায় মাঠেতে ॥ 
সন্ধ্যাকালে গাভী লইয়া ফিরে বন্ধ ঘষে। 
সিকায় তুলা দর্ধীকলা খাওয়ায় কন্ধেরে | 

সং সং ং সঃ 
নরম স্বভাব তার সুল্পব ম্রতি। 

আচার বেতারে১ কন্ধেব স্র্খী মবে অতি।। 
বড় বৃদ্ধিমগ্ত কদ্ধ বাখানি তাহারে । 

যুখে মখে সিলুক২ং কত শিখিল অন্তরে | 
দেখিয়া গ্গের মনে ইচচা হইল ভাবি। 
দশ না বংসবেব কালে হাতে দিলা খরি ॥ 
আদরে যতনে কষ্কের তুখে দিন যায়। 
লেখাপড়া কৰে আব ধেন যে চড়ায় || ১২৪ 


(৪) 
বিপদের উপর বিপদ 


দঃখিতের দুখ না যায় বিধি হৈল বাম। 
বরাতের ফেরে হায় তৈল কোন কাম | 
গায়ত্রী জমনী মৈল শীতলা রোগেতে। 
কষ্কের কপাল মন্দ কয রধুসুতে | 


দিশা--আমার দূঃখে দঃথে গেল দিন। 
দয়া কর দয়াময়ী জেনে দীনহীন || 


দ:খেঁর লাগিয়া গৌসাঞ্চি রাখিলা পরাণি। 
বাছে ডৈঘে নাহি খার না ছয় ডাকিনী || 


১ ঘেতাদে ব্যবহারে । ২ সিরুফ ০ শোক 


সৈমনগলিংহ-গীতিকা 


সুতের১ লেওম। হৈয়। ভাসিয়া ফেড়ায়। 
তৃতীয় বারেতে পুম হারাইল। যায়|! 
লীলা মামে ছিল গঞ্গের একটী দুহিতা। 
ভূঁয়েতে লুটিয়া কালে হারাইয়া মাতা || 
অষ্ট না বছরের লীলা মায়ে হারাইয়া | 
বৃঝিল কষ্ষের দ:খ নিজ দৃঃখ দিয়া। 
তাই বোন মত তবে দ্ছ করে বাস। 
এক জনে কান্দে যখন অনো দেয় আশ | 
কষ্ষেরে ন দিয়া ভাত লীন! নাইযে খায়। 
দই জনে গলাগলি ধুরিয়া বেড়ায়, | 
ধেন্‌ চনাইতে রোদে কষ্ষে মানা করে। 
কঙ্ছের বিরহ লীলা সহিতে ন। পারে || 
ঘর ন! ছাড়িয়া কক্ষ থাকে যতক্ষণ । 
কষ্কের বিরহে লীলার মন উচাটন | 
দবদর দদয়”ন বহে জলধারা । 
কাজকাম ফেলি লীল৷ পক্থে রয় খাড়া | 
বাখান২ হইতে কষ্ক ধেনু লইয়া আইসে। 
'জাবের পা্খ। লইযা লীলা বৈলে তাৰ পাশে ॥। ১৪২ 


(৫) 
লীলায় যৌবনে পদার্পণ 


হাসিয়া খেলিয়া লীলার বাল্যকাল গেল। 
সোনার যৈবন* আসি অঙ্গে দেখ। দিল || 
শাউনিয়া৪ নদী যেমন কুলে কূলে পানি। 

অঙ্গে নাহি ধনে রূপে চম্পকবরণী ॥ 

ভাদ্র মাসের চানিং যেষন দেখায় গালের তলা । 
বৃক্ষতধে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা | 


১ লুতেরস্* লোতের (পোতের)। ২ বাধান _ গোারপের। 
৩ ধৈধল ₹ যৌবন । ॥ শত়িবিয়া ক্ষ খ্বাবণ মীসের | « টাদি ০ ভোজ! । 


কষ্ধ ও গীল। ২৭১ 


নদীর ধাটে গেলে কম্যা জধে নদীর পানি। 
লীনারে দেখিয়া যানে, সাউদের তরণী || 
পুশ ন। বাগানে বন্যা পুশ তুলতে যায়। 
মৈলান* হইয়া ফুল পাতাতে নুকায় || 
চা্গমূখ দেখির। চাঙ্গ আদ্ধাইরেতে লুকে৪ । 
পদ্থের পর্থিক লীলার মুখ চাইয়া দেখে ॥ 
কি কব সে রূপের কথা কইতে নাহি পারি। 
চন্্রের সমান রূপ দেখিতে অপ্সবী || 

সুন্দর বদন লীলার ফোটা পদ্যফুল। 

হাটিয়। যাইতে লীলা মাটীত পরে চুল॥ 
চাচর চিকণ কেশ লীলাব বাতাসেতে উড়ে। 
বর্ধাতিয়।ং চান্দে যেমন ক্ষণে আবে* ধিরে | 
উপবে যোর ভুরু নীচে নয়ানতাবা । 
মধ্লোতে পৃশ্পে যেমন বৈসাছে ভমর। || 
কাল কালে বাঙা৷ তার দুটী পাশে। 
বর্ধাকাল্যা তারা যেমন মেধেব উপর তাষে || 
ডালিমের ফল যেমন বাতাসেতে উড়ে। 
সিলগুব মাথিয়া কন্যার দিয়াছে অধবে || 
তাহাতে খেলার হাসি না দেখে কোন জন। 
সরমে ঢাকয়ে কন্যা আপন যৌবন ॥ 

তার মধ্যে দত্ত লীলার নাহি যায় দেখা । 
দূত যুকৃত] যেমন ঝিনুর মধ্যে ঢাকা ॥+ 
মুষ্টিতে আটযে লীলার চিকণ কাকালী৮ | 
হা্টিয়া যাইতে কন্যার যৈবন পরে ঢলি॥। 


১ বালেল্বান্ধে। ধামায়।. ২ সাউদেরস্র.সাধ্র, ষপিকেষ | * নৈলান্যলিল। 
৪ তুকে স্লুকায়। « বর্ধাতিয়া ধর্ধাকালের। ৯ আবেম্অম (পাতলা মেখে)। 
" দুর --- ঢাকা »্ তাহার বুগ অধয়ের মধো দত্ত চাক! আছে, যেকধপ বিনু্ষেন সধো নহামুময 
মুল দু্ারিত থাকে 
৮ ভুরাপদ, “যু্টিতে ধরিতে পারি সীতার বাঁকানী'--কৃডিযাস। 


২৭২ মৈমনপিংহসশ্গীতিকা। 


তরা কলসি যেমন নাহি ঝলকে» পানি। 
সেইযত সুন্দরী লীগার চাইল-চাগনী || 


বার না বছরের কনা তেরতে পড়িল। 

আপনে দেখিয়া আপনে চিন্তিত হইল ॥ 

বেশের নাহি আদর-্যতন কেশের বন্ধনী | 
কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের পানি ||* 
একফেপুরী হইয়া! লীল। থাকয়ে বিজনে | 

ফু্টিয়া বনের ফুল থাকে যেমন বনে॥। 

সোমার ধৈবনকাল কহে নয়ান দাসে। 


সাধিলে ন। থাকে ধৈবন যবে নাহি আইসে |1৩ 
সং রঃ সঃ সঃ 


কলসী লইয়া লীলা যায নদীর জলে। 
উপ্লান বহিয়া৷ নদী যায় কল কলে।। 
নদীর কিনার! কন্যা গো কলসী রাখিয়। | 
চাহিল নদীর জলে আখি ফিরাইয়। || 
হেবি সে সুন্পর রূপ চমকে সুন্দরী | 
শীঘগতি ঘরে ফিরে লইয়া গাবী৪ | 


ঃ সং ও % 
মনের সুখেতে কন্ক আছে গগণপুরে। 
গুরুর নিকটে থাকি নান! শাস্্ পড়ে || 
পুরাণ সংহিতা আদি হরেক প্রকার । 
শিখিয়াছে যথাবিধি শাস্র অলঙ্কার || 
ফেরুঘাই* বারমাসী সঙ্গীত যে কত। 
শিখিয়াছে কষ্কধর তাহ! শত শত || 


১ ঝার্কে » ঝলকিয়া পড়ে। 

২ কোথা --* পালিন এই জোয়ারে জল (যৌধনে) কোথা হইতে পাগলের যত উস্ৃত্ত ভাব লইর। 
হঠাৎ আমিয়। উপস্থিত হইল? 

ও সাধিনে --- আইসে --যৌবনকে হাধ্য-গাধনা করিম দীর্ঘকাজ রক্ষা বয় যায় সা এবং যয 
করিলেও চিফ সহহের পৃথেরে ইহা আমে না। 

&$ গাগরী »কগলী। * ফেরুধারই "এ ফাদানী গাস। 


কন্ক ও লীলা ২৭৩ 


কক্ধের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাঁকে১। 
সঙ্গীতে বনের পণ্ড মেও বশ থাকে | 
ভাটিয়াল গানেতে ঝবষে বৃক্ষেব পাতা । 
এক মনে শুন কহি তাহাব বাবত। || 


সং সং সঃ মং 


“আইস আইস প্রাণে বন্ধুবে বইস আমাব কাছে। 
দেখিব তোমাৰ মুখে কত মধু আছে।। 

তুমি হও তকবে বন্ধু আমি হই লতা । 

বেইবা বাধব যূগলচবণ ছাইড়া যাইব কোথা | 
তোমাবে শুইতে দিববে বঞ্চু অঞ্চল বিছুনি। 
মখেতে তুলিবা তোমাম দিব সাচীপান ॥ 

লেতে গাখিযাবে দিব মালতীব মাল! । 

ঝাড়িন। পঁছিযা দিব তোমাব গামেব ধুলা || 
তুমিবে ভমব। বন্ধু আমি বনেৰ ফুল। 

তোমাৰ লাইগাবে বন্ধু ছাড়বাম জাতি-কূল || 

ধেণু বংস লইযা তুমি যাওবে বাথানে। 

বন্দে২ লাইগা খাকি চাইয৷ পথ পানে ॥ 

পখ নাহি দেখিবে বন্ধু ঝুবে আখি-জলে। 
পাগলিণী হইয়া ফিবি তিলেক ন। দেখিলে | 
শননেব কাজলবে বন্ধু আবে বন্ধু তুমি গলাব মালা । 
একাকিনণী ঘবে কান্দি অভাগিণী লীলা ॥ 

ন। যাইও না যাইও বন্ধুবে আবে চবাইতে ধেনু। 
আতপে শুকাইম! গেছেবে বঞ্চ তোমার সোণাব তনু ॥। 
আইস আইন বন্ধু খাওখে বাটাব পান। 

তালেব পাংখায বাতাস কৰি জুড়াক বে পবাণ|| 
আহাবে গ্রাণেব বন্ধু তুমি ছিলে কৈ। 

তোমাব লাইগা ছিকায় তোলা গামছা-বান্সা দৈও॥ 


১ বাঁকে ক বক্রগতিতে। ২ বঙ্দের-্বঞনুর | 
ও গীসছা-বান্দা দৈ- এখনও পুব্ববঙ্গে এরূপ উৎক্ট ঘনীতৃত দধি তৈগারী হয় যাহা ছানার মত শক 
এবং যাহ গামছায় বান্ধিয়া লইরা যাইতে পারা যায়। 
$০--1916 2, 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


গামছা-্বানলা দৈরে বন্ধু শালিধানের চিড়া। 
তোমারে খাওয়াইব বন্ধু সামনে থাক্যা খাড়া | 
শ্রীনাথ বানিয়া কয় পীরিত বড় জালা। 
দণ্ডেক অদেখ। কন্যা না হও উতলা ॥ 


সং সৎ সং ৫ 


গোষ্ঠ হতে সুরভি এ আসিতেছে ফিরি। 

ওই শোনা যায় বাজে বন্ধুর বাশরী || 

আইসাছে প্রাণের বন্ধু পাইয়৷ বহু ক্রেশ। 

ঘামেতে ভিজিয়া গেছে তোমার মাথার কেশ ॥ 

আনিতে তালের পাড্ুখ। লীলা ঘবে যাঁষ। 

অঞ্চল পাতিমা কন্ক শুয়ে আঙ্গিনায় || ১--৮৮ 


(৬) 
যবন পীরের আগমন 


এমন সময়ে কিবা হইল বিবরণ । 
কহিব সকল: সবে শুন দিয়া মন || 
সাঁরগিদ৯ লইয়া পঞ্চপীর একজন। 
গোচারণ মাঠে আসি দিল দরশন || 
বটগাছের তলখানি চাছিয়া ছুলিয়া। 
বাস করে পীর দরগা স্থাপনা করিয়া || 
নামিডাকি২ পীর তার বড় হেকমতখ। 
ধুলা দিয়া ভাল করে আইসে রোগী যত।। 
অন্তরের কথা নাহি দেয় বলিবারে। 
আপুনি কিয়া যায় অতি স্ুবিস্তারে ॥ 
মা্টী দিয়া বানায় মেওয়া কিব। মন্্বলে। 
শিশুগণে ডাকি তবে হস্তে দেয় তুলে ॥ 


* সারগিদ.্.লাকরেদ, লিয। ৎ মাঁদিডাকি ০ মানডাকের, অত্যন্ত বশী । 
৬ হেকমত ক্ষমতা (আধ্যারিক)। 


কন্ধ ও লীরা ২৭৫ 


অবাক হইল সবে দেখি কেরামত। 

দর্শ ন-মানসে লোক আইসে শত শত॥৷ 
যে যাহ! মানত করে সিদ্ধি হয় তার। 
হেকমত জাহির হইল দেশের মাঝার ॥ 
চাউল-কলা কত সির্মি আইসে নিতি নিতি। 
মোরগ ছাগল কইতর১ নাহি তার ইতি ॥। 
সিনির কণিকামাত্র পীর নাহি খায়। 
গরীব দুঃখীরে সব ডাকিয়া বিলায় || 


(৭) 
গীর ও কঙ্ক 


বাথানে ছাড়িয়৷ ধেন, হাস্তেতে লইয়া বেনু, 
ছায়াতলে বসিয়া মাঠেতে। 

কঙ্কধর গায় গান, শুনিলে জুড়ায় কান, 
যত সব রাখাল সহিতে ॥ 

মধুর গাহানা ২ শুনি, দৌড়িয়া সকল প্রাণী, 
কন্কপানে সবে ছুটে ধায। 

পশ্তগণ ভূমিতলে, পারখীবা বসিয়া ডালে, 
শুনি সবে শবণ জড়ায় | 

সুধা মাখ। গানে তার, ককিলায় মানে হার, 
বীণাতন্ত্রী লাজেতে মৈলান। 

যুবতী ব্যাকুল ধরে, যৈবন আইসে ফিরে, 
নদী-নাল! বহেত উজান | 


সঃ সঃ সং সঃ 


বাথানে যখন বাজে কন্কের মোহন-বেনু। 
উচচ পুচেছ ছুটে আসে গোর্টের যত ধেনু |! 


১ কইতর-- কবুতর, পায়রা। ২ গাহানা-গাওন।, গান। 


২4৬ 


সৈমনদিংহ-গীতিকা 


আহা রে কষ্ছের বাঁশী ধরে কত মধু। 
কাকের কলসী ভূমে থুইয়! শুনে কুলবধু ॥ 


রং সং সং সঃ 


এমন ষধুর গীত, কেবা করে আচগ্থিত, 
শনি পীর ভাবে মনে মনে। 

এ নহে সামান্য জন, পীরের হৈল মন 
ডাকাইয়া আনে নিজস্বানে | 

পীরের নিকটে বসি, মলয়ার বারমাসী 
যবে কষ্ক মধুরে গাহিল। | 

আহা কিবা মনোহর, অশ্গ বহে দর দর, 
শুনি পীর মোহিত হইলা || 

এইরূপে নিতি নিতি, করে কঙ্ক গতায়তি 
গাহে গান পীরের সদনে। 

ধেন্য়। ছাড়িয়া মাঠে, পীরের চরণে লুটে, 
কাটে সুখে ধর্ম আলাপনে ॥ 

বৃদ্ধিমন্ত অতি ধীর, কঙ্কেরে দেখিলা পীর, 
মধু তার ঝরিছে বয়ানে । 

আহ] কিব! ভাব ভক্তি, বাখানি কবিত্বশক্তি, 
কিবা দপ জিণিয়া মদনে || 

তাবে পীর মনে মনে, আনি কঙ্ক নিজস্থানে, 
রাখে তারে শিঘ্য বানাইয়া । 

আসিলে আমার ধনে; কঙ্ক অতি অল্পদিনে 
মায়া-মোহ' যাঁবে কাটাইয়। || 

দামোদর দাসে' কয়, এ ছেলে সামান্য নয়, 
গোবরে ফুটিল পদাফুল। 

আন্ধাইরে জলিল মণি, নানা গুণে হৈল গুণী, 
উজ্জীল৷ করিয়া নিল কুল || 


১৮৪০ 


কষ্ধ ও লীলা ২৭৭, 
(৮) 
গোপন দীক্ষা 


জুহরী১ জহর চিনে বেনে চিনে দোনা। 
পীর প্যাগান্বর চিনে সাধু কোন জন। | 
পীরের অন্তত কাণ্ড মকলি দেখিয়া । 
কল্পের পরাণ গেল মোহিত হইয়৷ | 
সর্বদা নিকটে কষ্ক ভক্তিপূণ মনে। 
চরণে লুটায় তার দেবতার জ্ঞানে ॥ 

তার পর জাতি-ধর্ম সকলি ভুলিয়! | 
পীরের প্রসাদ খায অমৃত বলিয়া || 
দীক্ষিত হৈলা কন্ক যবন পীরেব স্বানে। 
সর্বনাশের কথা গর্গ কিছুই না| জানে | 
জাতি-ধর্ম নাশ হৈল রটিল বদনাম। 
পীরের নিকটে কন্ক শিখিয়ে কালাম২ || 
পীরের নিকটে যায় কেউ নাহি জানে । 
গতায়তি কবে কঙ্ক অতি সংগোপনে || 
উ্ভি-মুক্তি-তন-ন্ত্রদেহ-প্রাণ-মন। 

অচিরে গুরুর পদে কৈল সমর্পণ ॥ 
গুঁকতে বিশ্বাস যার গুরু ইষ্ট ধন। 
দামোদর দাস কহে এই ভক্তের লক্ষণ | ১১৮ 


(৯) 
সত্যপীরের পাঁচালী 


দেখিয়া শুনিয়া পীর, কষ্ধেরে করিলা স্থির 
উপযুক্ত তক্ত এহি জন। 

সত্যপীরের পাঁচালী, কন্ধেরে লিখিতে বলি, 
একদিন হৈল অদরশন || 


১ জুহরী » অহরী | ২ কালাম -বচন ; মুসলমামী ধর্শাঙছের বচন 
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গুরুর আদেশ মানি, লিখিয়া পাঁচালী আনি,১ 
পাঠাইলা দেশে আর বিদেশে । 

বন্ধের লিখন কথা, ব্যক্ত হৈল যথা তথা, 
দেশ পূর্ণ হৈল তার যশে।। 

কঙ্ক আর রাখাল নহে, কবিকঙ্ক লোকে কহে, 
শুনি গর্গ ভাবে চমৎকার | 

হিন্দু আর মৌসলমানে, সত্যপীরে উতে মানে, 
পাঁচালীর হৈল সমাদর | 

যেই পৃজে সত্যপীরে, কষ্কের পাঁচালী পড়ে, 
দেশে দেশে কঙ্কের গুণ গায়। 

বুঝি কষ্ধের দিন ফিরে, .  রধুসুত কহে ফেরে, 
দঃখিতের দুঃখ নাহি যায় || ১--+১৬ 


(১০) 


ক্ককে জাতিতে তোলা 


জানিয়া শুনিবা কানে, ভাবে গর্গ মনে মনে, 
নহে কঙ্ক সামান্য মানব । 

ভক্তিমান অতি ধীর, গগর্ণ কৈলা মনে স্থির, 
কক্ষে ঘরে তুলিয়া লইব ॥ 

পণ্ডিত সমাজী২ গণে, একত্র করিয়া ভণেও, 
“এই কন্ক বান্ণতনয়। 

জ্ঞান মানে নাহি রয়, চণ্ডালের অন খায়,৪ 


ঘরে নিতে দাহিক সংশয়ং 111? 


১ গুরুর --- আনি. কন্কের লিধিত সতযপীরেব পাঁচালী অথব। বিদ্যাস্ুশর পাওয়। গিয়াছে। 

২ সমষাজী - সামাজিক, সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ৩ ভণে-্ফহিলেন। 

৪ জনে মানে --- খায় ₹যখন জান ও মান-বোধ কিছুই ছিল না, তখন চও্ালের অনু খাইয়াছিল | 
« সংশয়. দিধা-বোধ | 


বন্ক ও লীলা ২৭৪ 


এতেক শুনিয়া নন্দ আর যত গোড়াহিন্দু 
কয় সবে মাথা নাড়াইয়া | 
“আমর! সন্ত নহি, আরও শুন সবে কহি 


লহ কন্ধে মোদেরে ছাড়িয়া ||১ 


জন্থিয়া চণ্ডালের অন খায যেই জন। 
যে তারে সমাজে তুলে নহে সে ব্ান্নণ।। 
অনাচাবে জাতি নষ্ট, নষ্ট হয় কল। 
মাটিতে পড়িলে কেহ নাহি ভুলে ফল ||” 


আব একদল ভবে গগে ডবাইম। | 

গগেব কখাষ শুধু গেল সায দিযা || 
আদেখা হইলে গর্গ করে কত ফন্দি। 
কঙ্ধে না তুলিতে ঘবে কবে অন্দি সন্দি২ || 
কত তর্ক-যুক্তি গর মকলে দেখায় | 

তবু নাহি সে বিধি দিল প্ডিতসভাষ || 
কেহ বলে তুলি ঘবে কেহ বলে নয । 

এই মতে নানা স্থানে বহু তর্ক হয়| 


চারি দিকে দাউ দাউ অনল জলিল । 

জ্লিলেন গ্গ মুনি কঙ্ক ভথু হইল | 

এমন স্খেব ঘন পুড়ে হল চাই | 

মিবতি খগ্িতে পাবে হেন সাধা নাই || 

আছিল চণ্ডাল কন্ক হইল বাদ্ণ। 

কঙ্কেদে নাশিতে যুক্তি কবে স্বিজগণ || ১৩০ 


(১১) 
কন্ধের বিরুদ্ধে ব্রাঙ্গণগণের ঘড়মন্ত্ 
নানা মত ভাবি তার উপায় করিল । 
সাপের চখেতে যেন ধলা-পড়া দিল | 


* লহ --- ছাড়িয়া আমাদিগকে ত্যাগ কর ও তাহাকেই রাখ। 
৭ জনি সলি-দাণারূপ পাবচক্র। 


২৮০ 
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রটে কন্ক লহে শুধু চগ্ডালের পুত। 
মোসলমান পীরেব কাছে হৈল দীক্ষিত।। 
হিন্দু যত সবে ক্কে মোসলমান বলি। 
কেহ ছিড়ে কেহ পুড়ে সত্যের পাঁচালী ॥ 
জাতি গেল মোসলমানেৰ পৃথি নিয়া ঘরে। 
যথাবিধি সবে মিলি প্রায়শ্চিত্ত কবে || 


আর এক কথা বটে ন। যায কথন। 

“ক্কেবে সঁপেছে লীল! জীবন-যৌবন 11/ 

সঞ্ধ্যা-মন্ নাহি জানে বেদাচাবহীন | 

দৃবস্ত দুর্জন যাবা সমাজেতে ঘৃণ॥ 

মদ্য-মাংস খাষয সদা পাঘণও-আঁচাব | 

জণ্থিয়৷ বান্নণ-কুলে যত কুলাঙ্গাব |! 

মিথ্যা বদনাম তাবা৷ দিল বটাইযা | 

“কলঙ্কী হইয়াছে লীল৷ কূল ভাঙ্গাইয৷ ||” 

একে ত কুমাবী কন্যা অতি শুদ্ধমতি। 

কলঙ্ক বটাইল তাৰ যত দুষ্টমতি || ১--২২ 


(১২) 


গর্গের মনে জান্ত বিশ্বাস এবং কঙ্ক ও লীলাব প্রাণনাশের সঙ্কল 


এতেক শুনিযা গর্গ ক্রোধচিত্ত হৈলা | 
কেবা শু কেব৷ মিত্র বুঝিতে নাবিলা || 
“দৃপ্ধ দিষা ফালসাপে কবিনু পোষণ । 
ফাক পাইযা সেই মোবে কবিল দংশন |! 
খেপাইলে দূঝে তধু মিটে নাহি আশ। 
স্বহস্তে নিশ্চষ্ম কন্ধে কবিব বিনাশ 11” 


কপালের লেখা হাষ কে খণ্ডাবে ধল। 
বধুনুত কহে হিতে বিপরিত ফল ।। 


কনক ও লীলা ২৮১ 


“কি কলঙ্ক কৈন মোর কহন না যায়। 
কষ্কেবে মাবিয়া পরে মারিব লীলায় || 
তাবপর প্রবেশিয়৷ জলম্ত আগুনে । 

প্রায়শ্চিত্ত কবব নিজে শরীব দহনে ||” 


লভ্জা আব ক্রোধে গর্গ পাগল হইযা। 
এখানে সেখানে যায ঘুবিষা ফিবিযা || 
ক্রোধস্ববে গর্গ লীলাধ ডাক দিয় বলে। 
তযেতে লীলাৰ চক্ষ ভবি গেল জলে ॥ 
“শুণ কনা লীলাবতী আমাৰ বচণ। 
ঝাটহ জলেন ঘাটে কৰহ গমন ॥ 
শীঘগতি আন জল কলসী ভবিয়। | 
দেবেব মন্দিব গেল অপবিত্র হইযা || 
কম্পন দেখিধাচি কাল নিশাভাগে। 
দেবতা চলিধা যাঁন তেই সে বিবাগে ॥ 
জল লইয৷ তুমি আইস তাডাতাড়ি। 
স্বযন্তে মন্দিব আমি পবিষ্কাব কবি || 
অপবিত্র ঘবখানি পবিত্র কবিব। 
জনমেব তবে শেঘ পূজা বসিব ||" 


শ্বশীলা মবলা লীল। কিছু না বুঝিল। 
কোন কথা ভফ্েতে ল জিজ্ঞাসা কবিল || 
বাপেব আদেশে লীলা নদীব ঘাটে যায । 
মনেতে ভাবিযা কিছু খজে মাহি পায় 
দৈবেতে ঘটাইল কিবা অঘট ঘটন। 
আজি কেন পিতা গরগ হইল এমন | 
গাগবী তুলিয়া! কীঁকে লীলা যায জলে। 
পথ নাধি দেখে লীলা নযনেব জলে | 
এমন হৈল পিত কিম়েব কাবণ। 


কোন দিন দেখি নাই বিরসবদন | 
£6-৮1516 98. 
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ভাঁবিতে ভাবিতে লীলা যায় যে চলিয়া । 
কহিতে লাগিল গর্গ পশ্চাতে ডাকিয়৷ | 
“শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন । 

আঁমিই আনিব অল দেবের কারণ |1১ 
কলসী রাখিয়া তুমি যাও ফিবি ঘরে। 
দেবের নেবেদ্য মোর খাইল ককুরে |? 


পিতার আদেশে লীলা বাড়ীতে ফিবিল। 
কলসী লইয়া গর্গ ঘাটেতে চনিল | 
লেপিয়। পুছি্য! ধর পবিত্র কবিধা। 
লীলাব হস্তে তুল ফুল দিল ফালাইয় 1২ 
সিংহসিন শালগ্রাম সকলি ধুইল। 

সিনান করিযা তবে পৃজায বসিল ॥ 
দেব-পুজ। করি গর্গ পবিত্র মন্দিবে। 
বিশ্বাম কবিয়া গেল ভোজন আগাবে || 
প্রতিদিন পুঁজ! কার্য সমাপন কবি। 
লীলায় ডাকিযা কহে অতি তাড়াতাড়ি ॥ 
নিজ হস্তে লীল। গর্গে কবায ভোজন । 
আজি নাহি,ডাকে লীলা কিসেব কাৰণ || 


কঙ্ছেব লাগিয়। ভাত লীল। যত্ব কবে। 
টানাইযা বাখে লীলা কাগমলাখ উপবে || 


চফিত হইযফা গগ চাবিদিকে চাষ । 
মানুষ জন কিছু নাহি দেখিবাবে পা ॥ 
কৌটা খুলি কালজব৪ অনে মিশাইল। | 
গোপনে থাকিযা লীলা সকলি দেখিলা | 


১ শুন --- কারণ. শেঘে সহসা লীলাকে পাপী মনে করিয়া তাহাকে দেবতার জন্য জল আনিতে 
থারণ করিলেন। 

ৎ লীলার “** ফালাইয়াঁ- লীলার হাতের ফুল অপবিত্র মনে করিয়! ফেলিয়া! দিলেস। 

* কাণাষল। » সিক) (1) ৪ কালগ্রর -ফালকুট বিঘ। 


[ সৈমনগিহেশগীতিক। 
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“ আয় বার বললে কাট 'দেবী, তোমায়ে ভুধাই। 


মাষ্ ||” 
[রে কালিতে আমি কত দেখি 
ঞ কউ ও লীলা, ২৮৩৭; 


কষ্ক ও লীলা ২৮৩ 


দেখিয়া শুনিয়া লীলার উড়িল পরাণ। 
নিদয় হইয়া পিতা হইল পাঘাণ।। 


বাথান হইতে সঙ্গে স্ুরতি লইয়া | 
যথাকালে কঙ্কধর আদিল ফিরিয়া || 
সিনান করিয়া কষ্ক ঘরেতে যাইয়া । 

দেখে লীল! ভাত লইয়া কান্দিছে বসিয়া | 
কল্ক বলে “লীল। দেবী কান্দ কি কারণ । 
গৃহেতে ঘাটিল কিবা অধট-ঘটন || 

গোষ্ঠ হইতে ফিরি পথে দেখি অমঙ্গল । 
সুরভি মুখেতে নাহি লইল তৃণ-জল ॥ 
আর দিন আমি যবে গোষ্ঠ হতে আসি। 
জিজ্ঞাসেন পিতা কত নিকটেতে আসি | 
গাজি কিবা অপরাধ করিনু চরণে । 
জিজ্ঞাসিয়া উত্তব না পাই তে কারণে 1? 


পাঘাণের মৃত্তি লীলা দাগায অচল। 
দুই চক্ষু বহি তাব ঝড়ে অশ্-জল ॥ 

সর সঃ ৯৫ সং 
কথা নাহি সবে কঙ্কের হৃদয় বিদরে | 
আর বাব বলে কঙ্ক “দেবী, তোমারে সুধাই। 
তোমারে কান্দিতে আমি কড়ু দেখি নাই।। 
আজি কেন বস্থুমতী কান্দিয়া ভাসাও। 
কথা যদি নাহি বল মোর মাথা খাও ॥। 
জানিত কি অজাঁনিত অথবা স্বপনে । 
করিয়াছি অপরাধ নাহি আইসে মনে |1”' 


বছক্ষণ পরে লীলা! অতীব যতনে । 
কান্দিয়া কাল্গিয়া কষ্ষে কহিল গোপনে ॥| 
“আমার মিনতি রাখ শুন কন্কধর। 
পলাইয়৷ যাও গো তুমি ভিনু দেশান্তর ॥ 


১ অতীব যতনে _₹ অতি স্নেহের পহিভ। 


২৮৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


মনুঘ্য-বসতি নাই নাহি মাতাপিতা। 
যে দেশে বান্ধব নাই তুমি ধাও তথা |!” 


তারপর লীলাবততী গোপনে বপিয়া ! 
গরগ্গের সকল ফন্দি দিল জানাইয়া || 
“কতিপয় দুষ্ট লোক পিতারে ছলিল। 
সব্বনাশহেতু সবে যুক্তি করিল | 


সং খং সং সং 


“কাল-গরল-বিধ অনে মাখাইয়া | 

আসিছে রাক্ষপী লীল। তোমারে খ'জিয়া || 
নাহি' দয়। নাহি মায়। পাঘাণ তার হিয়া । 
রাক্ষপী হইয়াছে লীল! মনুষ্য 'হইয়। || 
কেমন করিয়া কিবা! পরাণে ধরাই । 

নিজ হস্তে বিঘ দিয় তোমাকে খাওয়াই || 
আজ তুমি ভিন দেশে যাওবে পলাইয়৷ | 
মরিবে অভাগী লীলা এ বিষ খাইয়। || 

শুন শুন শুনরে কষ্ক আরে কষ্ক আমার বচন। 
যাইবার বেল। দেইখা যাহ লীলার মরণ || 


শুনিয়া লীলার কথা কন্ক চমৎকাব । 

পন্থ নাহি পায়» শুধু দেখে অন্ধকাব || 
নিদারুণ কখা কন্ক শুনিল যখন। 

মস্তকে হইল যেন বজের পতন || 
ক্ষণেক থাকিয়া লীলায় কহে ধীরে ধীরে। 
“দুষ্টের ছলনে পিতা ভুলেছে নিজেরে ॥ 
চন্দ্রসুধ্য সাক্ষী মোর সাক্ষী দেবগণে। 
স্বপে নাহি জানি পাপ পিতার চরণে ॥ 
পরম পণ্ডিত" পিতা কিছুদিন পরে) 
দুষ্টের ছলন৷ প্রভু পাইবে বুঝিবারে || 


১ পদ্থ লাহি পায় চোখে পথ দেখিতে পায় না। 


কষ্ক ও ল্রীলা ২৮৫ 


শুন দেবী লীলাবর্তী আমার বচন। 
কিছুদিন করিব আমি তীরেতে ভ্রমণ ॥ 


“ৰাখিও পিতাবে তব অতি যত্ব কবে। 

ভ্রম দূব হলে পিতাব আসিব পুন ঘবে ॥ 
অপবাধযো!গ্া কার্ধা কিছুই না জানি। 
সাক্ষী আছে চন্্রসূধ্য দিবসবজনী || 

মনে কবি বনে কবি যত অনাচাব। 
দেবতা-ধবম দেখ সাক্ষী হযবে তাব || 
মেলানি মাগিযে১ কঙ্ক লীল। তোমাৰ কাছে। 
আবাব হইবে দেখা প্রাণে যদি বাচে || 
কিছুকাল ঘৰে লীল! তুমি বহু একাকিনী। 
স্থুবভি পাটলী তোমাব বহিল সঙ্গিণী || 


“ঘবে আছে পোঘাবে পাখী হীবামণ শাবী। 
তাহাবে ডাকিও বে লীলা কন্ক' নাম ধৰি ॥ 
নাহি মাতা নাহি বে পিত। আমাব নাহি বন্ধু-ভাই। 
যেদিকে কপালে নেয তখি ঢইলে যাই | 

আব এক কহিব লীলা ণে৷ আমাব নিবেদন । 
অতাগা বলিষা কক্ষে বাখিও স্বণ | 


“বৈল বৈল লীল। তোমাব তোতা শাবী। 
স্রীব-সব দিয়া তাবে পালিও যত্ব কবি।| 
বইল বইল রে লীলা পুপ-তক যত। 
জলসেচন দিযা পালিও অবিবত || 

বইল বইল বে লীলা মালতীব লতা | 

আঁজি হতে বইল পইর৷ তোমাৰ মালা গাঁথা || 
সুবভি পাটলী বইল রে লীলা প্রাণে দোসব। 
তুণ জল দিয়া সবে করিও আদব | 


১ মেললানি ষাগা ০যাত্রাকালে বিদায় লওয়া। 


২৮৬ 


মৈমনপিংহ-গীতিকা 


“আমার লাগিয়া যদি তারা হয়রে দুঃখমন৷ ! 
গায়ে হাত বুলাইয়৷ করিও সাস্বন। || 

গৃহের দেবত। রইল রে লীল। শালগ্রাম-শিল। ! 
শুদ্ধ মনে পূজা তারে করিও তিন বেল। ॥ 
দেবের পূজা রে লীল। হেল! ন। করিও 
সবর্বনাশ ধটিবে তবে নিশ্চয় জানিও || 
তোমার আমার গুরুরে লীলা রইলেন পিতা । 
জীবনে মরণে যিনি সাক্ষাৎ দেবতা || 

এমন দেবের পুজা রে লীল৷ ন। করিও হেলন | 
ইহ পরকাল নষ্ট নিশ্চয় মরণ || ' 

অত্যাচার করেন যদি লইও শির পাতি। 
নারায়ণে স্মরিও সদা অগতির গতি॥। 
দুঃখ না করিও রে লীলা আমার লাগিয়া । 
আবার হইবে দেখা আসিলে বাচিয়া || 
আজি হতে মনে কইর কম্ক আর নাই। 
বিপদে ককণ রক্ষা তোমাবে গোসাঞ্ি|।” 


আবার ভাবে বে কন্ক আপনার মনে। 
কিরূপে বিদাঘ হইব পিতাব চরণে || ১-:১৫০ 


(১৩) 
স্ুরভির মৃত্যু 


কুটাব ছাড়িয়া গগ থুরিয়া ঘুরিয়া। 
কেমনে বধিবে লীলায় চিন্তে মন দিয়া || 
ক্রমে বেলা হইল গত রবি অস্ত যায়। 
আশ্রমে না ফিরে গর্গ ঘুরিয়া বেড়ায় || 
“দেবের মন্দির হইল, পিশাচের থানা ১। 
এমন পূজার কুলে কীট দিল হানা২ | 


১ থানা” স্থান । ২ হানা - আঘাত। 


কষ্ক ও লীল৷ ২৮৭ 


কলঙ্কে ঘা্টিয়৷ নিল চাদের পদর।১ 
দেবের অমৃত ফল খাইল বানর ॥ 

আর না ফিরিব আমি আশবমে আমার। 
আগুনে পুড়াইয়৷ সব করি ছারখার ॥ 
মনেতে করিণু স্থির ভাবিয়া চিন্তিয়।। 
মারিব পাপিষ্ঠা কন্যা জলে ডুবাইয়া |” 


পাঘাণও দয়াল হয় হেরিলে লীলায়। 
দূঘমনও ফিরিয়া আখি পালটিয়া চায় ॥|২ 
যাহার লাগিয়া গর্গ লইল সংসারী । 
বিরাগী হইয়া নাহি' ছাড়ি গেল বাড়ী॥ 
হইল পাষাণ গগ নাহি আর দয়। 
করিবে ত্পণ কষ্কেব রক্ত দিয়া |” 

রঃ সঃ সঃ নং 
বিরলে বসিয়া কন্ক ভাবে মনে মন। 
যাইবে সেই দেশে যথা নাহি মানুঘ-জন || 
কেউ নাহি পাইবে খুঁজ কিবা নামধাম। 
এমন সময়ে হায় হেল কোন কাম ॥ 
দৌড়িয়া আসিয়া লীলা স্ুধায় কষ্কেরে। 
আউল মাথার কেশ বাক্য নাহি সবে | 
“আমার বচন লহ শীঘগতি আস। 
আশমে ঘটিল আজি কিবা সব্বনাশ || 
স্ুরতি ভূমেতে পড়ি হইল অচেতন । 
বুঝি তারে কালসাপে করিল দংশন || 
কাল-গরল-বিষে সুরভি ঢলিল। 
আজি হইতে আমাদের কপাল ভাঙ্গিল | 
বিচারিয়াও আন তুমি ওঝা একজন। 
স্ুরতির কাছে আমি যাই ততক্ষণ ||" 

॥ ধলঙ্কে --- চাদের পদর - অর্থ।ৎ চন্দ্রের জ্যোৎন্া কলঙ্কে অনুলিগ্ত হইল। 


দুঘমন -* চায় এতই সে সুর যে দুঘমন (শক্র) ও তাহার মুখের দিকে না তাকাইয়া পারে না। 
৮ বিচারিয়া »্ সন্ধান করিয়া, ধৃঁজিয়া। 


২৮৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিক। 


দৌড়াদৌড়ি করি কঙ্ক-লীলা ছুটে ধায়। 
হছুটফট করে ধেন বিঘের জ্বালায় || 

মনে মনে ভাবে কষ্ক কি হইল হাঁয়। 
কালেতে খাইল যারে কি করে ওঝায় | 
লীলায় ডাকিয়া কন্ক ত্বরিতে শুধায়। 
“বিঘ-মাখ। তাত কোথা রাধিল লীলায় 11” 


বেতের ডোগার১ মত কাঁপিয়া কাপিয়া। 
আঙ্গুলি নির্দেশে লীল। দিল দেখাইয়। || 
কঙ্ক বলে “লীল! দেবী, হৈল সব্বনাশ। 
কিবা ক্ষতি যদি মোব হৈত প্রাণনাশ | 
দেখত মোদের প্রতি বিরূপ হইল । 
ঠাকুর বাড়ীতে হায় গোহত্যা হইল ||”? 


দেখিতে দেখিতে ধেনু জুবভি মরিল। 
আকুল হইয়া লীল। কান্দিতে লাগিল ॥ 
পরেত চলিয়া লীলা গেল। রসুই ঘরে। 


অঞ্চল পাতিয়া শুষে ভুঁয়েব উপরে | 
সং সং সং সং 


কপালের দোখে যেশন রামেব বনবাস। 
দামোদর দাসে ভনে হৈল সব্বনাশ || 
আড়াই প্রহর রাত্রি কন্ক কি কাম করিল। 
নিশ্ব বৃক্ষ তলে যাইয। শুইয়া নিদ্রা গেল | 
ঘুমে নাহি ঢুলে আখি উঠ বৈসি করে। 
বিঘম চিস্তাৰব কীট পশিল অস্তরে || 


ক্ষণে ক্ষণে তক্রামগ হেরিল স্বপন । 
বড়ই আশ্চর্য কথা শুন যভাজন ।। 


১ ডোগাক্গ ডগা, অগ্রভাগ । 


কঙ্ক ও লীলা ২৮৯ 


স্বপনে দেখিল ক্ক বাত্রিশেষ-কালে। 
শ্বশান খলাতে১ পড়ে ন্বলন্ত অনল ॥ 
চৌদিকে পিচাশ কবে তাণুবশনিত্বন। 
কান্দে কক্ষ “গ্রাণে মবি বাখহ জীবন |1” 


সং বং সং সঃ 


বক্ত-গৌন তন তাৰ কাঞ্চনেব কাষা | 
আগুন হইতে কক্ষে দিল বাচাইযা | 
স্বপনে আদেশ তাৰ পাইযা কঙ্কধব। 
গ্রভাতে গৌবাঙ্গ' বলি তেজিলেন ঘব || 


সং সং খ সং 


(১৭) 
লীলার কঙ্ককে অন্বেষণ 


গ্রভাতে উঠা লীলা কঙ্কেব উদ্দেশে । 
আনই২ শাখা কেশ পাগলিনী বেশে ।। 
পৰ্খমে পশিল লীলা কক্ষেব শযন-যবে। 

শদ্য শেয৩ পনবে আচে ক্ক নাহি ঘবে। 
গোমাল-ঘবেতে লীলা ধায পাগলিনী। 

শুণ্য গাহ পবে আছে দেখে অভাগিনী || 
নযনেতে নিছা নাই পোটি নাই অন । 
পব্বস্থান খুঁজে লীলা কবি তথ তন 
তেন্তে জোযাবে নদী জায উজানিযা | 
তখাতে বেডান লীলা কন্কেবে খঁজিযা || 
মালতী-বকলে লীলা জিজ্ঞাসে বাবতা। 
“ভোমবা নি দেইখাচছ আমাব কন্ক গেল কোথ| |” 
একস্বানে শতবাব কবে বিচবণ। 

“কোখা। কষ্ক' বলি লীলা ডাকে ঘন ঘন॥। 


১ থলাতে_ ভলাতে, শ্শান-স্ববীতে। ২ আলুই » এলাইয়া। ৩ শেষ শযা)! 
37---1918 8 গা, 


৪9 


মৈমনসিংহ-সীতিক। 


পোঘমানা পার্ীগণে লীলা কান্দিযা আুবাষ | 
'তোষবা। নি দেইখা কঙ্ক গিষাছে কোখায 11)? 
উডিযা ভমব বইমে মালতী-বকলে। 

তাহাবে জিজ্ঞাসে কন্যা ভাসি জাখিজলে || 
বস্্ম না সম্ববে লীলা নাহি বান্ধে চুল। 

আছি হইতে আশা-ভবপা সকলি নির্দল|। 
আজি হইতে গেলবে কক্ক সনযাী ভইমা | 
শভাগিনী লীলা ন। বুকে শেল দিনা || 
যাইনাব কালেতে জামা নাডি দিলা দেখা | 
এঠি চিল অভাগী লীলাৰ কপালে লেখ। ॥ 


(১৫) 
গে ধন্না দেওয়। ও দৈববাণী 


গগেন হৈল কিবা শুন বিবদ্ণ | 
[চাদিকে পাগলপ্রাথ কবিল ভ্রমণ || 
সাবাবাতি অনিদ্রাস কিনি ঘুবে ঘুবে । 
প্রভাতে ফিবিল গর আপনাৰ ঘবে || 
ভাঙ্গতে পথেৰ মাঝে অমঙ্গল নানা । 
চাবিদিকে যেন পেত-পিশাচের খালা || 
কাক সাচা১ কবে দিবসেতে বা। 
ডাক শুনি মূনিৰ কাপিল সব্ব গা ।| 
পথ কাটি শিবা পা না চাষ ফিখিনা | 
বাটিতে চলিল মুনি আশবমে পাইমা || 
চাবিদিক শুনামব শুধু ভাভাকাব। 

এত বেলা হলো কেহ না খোলে দযাৰ || 
মালতী-মল্লিকা পড়ে ঝরিযা ভতলে। 
ভ্রমবা উডিযা যায মাহি বসে ফলে || 


১ সাচান _ চিলজাতীয পক্ষী-বিশেঘ। 


কন্ক ও লীলা ২৯১ 


নাহি খাম পপপ-ত না দেব ঝঙ্কাব। 
থিপদ ভাবিখা মুনি দেখে অন্ধকাব || 
দেবালবে নাহি বা ভোবেব গাবতি। 
কান বুঝি পুজা-গৃহে না হ্বপিল বাতি || 
পৃঘনিযা১ পাখী যশ নাবব খাচাম | 
নাহি ডাক কহে তানা না ডাকে লীনান || 
[ভাতে আসিঘা গণ আশুমে প্রবেনে। 
শঘনেতে নিদ্রা গাই পাগলিধা বেশে | 
আশমে পশিল গগ দেখিলা তখন | 
বাঁলবিঘে সবতি যে তাঙ্িছে জীবন || 
হাথাববে মা মা বলি ডাকিছে পাটলী১ | 
দেন পাথাণ প্রাণ আছি শেল গলি | 
বাতবে মাতে বা হানবে খান । 
কভু বা আমিযা ঠাপে চণণে লুটায || 


এহ মতে বঙ্গ কান্দিমা পাঁগব-মন 
এগ পবে হইণ হুস্থিব | 

খাত শিশ্ন কণি বাড়ীতে াসিধা কফিলি 
পরবেশিনা ভিঙন মন্দির || 

কপাটতে খিল দিনা পঙ্গাষ বসিন পিণা 
চক্ষে বহে জল দন দস। 

শন আঁট আয্দা7ন দামোদব দামে ভাখ 
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না'-কণওঘা কল নোকে এই মাত্র শুনে। 
হত্যা” দিধাছেন গণ দেবেন চবণে || 
অধ নাহি খাণ গণ্থ না খুলে দুযাব | 
ক্রমে কখ৷ বারী হইল সহব-বাভান || 


১ পুষনিযা ₹ পোঘা » পাটলী-স্ুবভি গকব বাব । 
২ উপচাৰ ₹উপকবণ। * হত্যা -ধমুা। 


২৯২ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


শিঘ্যগণ আশমেতে আসি ফিৰি যয়ি। 
দুইদিন গত গর্গ বসিছে পৃজাথ |! 


দৈববাণী 


স যং ১ সং 


শুন ওন শুন গণর্ দেটেন বচন । 
দেবতা বিদপ তোমা হইল যে কানণ। 
গাপন কন্যার যে মাবিতে যক্তি বাবে। 
পালিত জনেনে যেবা বিঘ দিযে মানে |)? 
গযবি৯ আদেশ গর্গ ওনিলা শবণে । 
কঙ্ষেবে মাবিঙ্ডে বিধ দিল অকাবণে || 
তেহি না কাৰণে ভাব এতেক সব্বনাশ। 
সেই বিঘে স্রবভিন হইল প্রাণনাশ || 

সং সং সং সঃ 
"না জানিঘা না শুনিণ| কখিলাম কন্। 
আজি হইতে আমাবে ছলিল শাস্্রধন্্র 11১ 
সব্ব ধর্ম প€ হইল ইহ-পন-কাল। 
আপনাব পাষে মাখি আপনি কডাল || 
সবলা স্রশীলা কন্যা পাপ নাহি জানে | 
হাঁনিছি কাটাবি ঘা তাহাব পবাণে ॥ 
অভিসন্ধি কবিযাছি মাবিতে তাহা । 
কি কব পাপেব কথা কইতে শা জোবায় | 
দেবেব সমান যাব অন্তব সবল । 
হেন পুত্রে বধিবাবে দেই হলাহল || 
আশ্ুমে গোহত্যা হইল আমাব কাব্ণ। 
অগ্যিতে পশিষা আমি ত্যজিব জীবন 11” 


সং সঃ সং সং 


১ গয়বি- দৈব। 
২ আজি --- শাস্ধর্্থ «আজি হৈতে শাস্ত্রধর্্থ বাবা আমি প্রতারিত হইলাম মাত্র 


কষ্ক ও লীলা ২৯৩ 


গো-তা-জনিভ পাপ কেমনে পাইবে মাপ 
কবিবানে মুক্তিব কামনা | 

পুন বমি পৃজাসলে অশ্ব বছে দনয়দে 
কত মত কনে আনাখনা || 

'অবশেঘে অতিকট দেবতা হৈল৷ তু 
তাৰ অতি কঠোব সাবনে। 


১৪৭” দিবসে শুনি দেবতান দৈববাণী 


চর 


টিদেব তুটিন কানণে | 


হ/ 


আঙ্গিণাব বাধী যালে অঞ্চলি ভবিথা তালে 
পূজা কবে দেবেন ৯ণ | 
লীলাৰ তোল৷ বার্পা যনে পুজি প্েম-অশন্জলে 
মন্ত হৈল গথেপ জীবন || 
শগবিধা সবে মিলে চক্রান্ত কবি সকলে 
ছল কণি কক্ষে খেদাইল। 
বঝিতে পাবিযা তবে ডাকাইবা শিঘা সবে 
কক্ষেনে আনিতে যুক্তি দিনা। ১--৭৮ 
(১৬) 


বিচত্র-মাধবব গমন 


বিচিত্র-মাধবে গণ ডাকিযা সন্তাদে ! 

'কন্ধেব 'গনঘেণে ভোমনা যাও দেশে দেশে | 
বহদিন পুপ্র-জ্ঞানে পালিঘাচি যাবে । 

হীনামন ভোতা মোৰ কোথা গেল উডে॥ 
চাখিদিক শুন্য হেনি তাহাব কাবণ | 

দেশে দেশে ঘুনি তোমবা কন বিচবণ | 
ভাইযেব মতন তোমনা কবিযা স্নেহ । 

কঙ্কেব বিহনে মোৰ শুন্য হইল গেহ || 

মলিন চান্দেব আলো ফুল হইল বাসী । 

আমাৰ লাগিয়া কষ্ক হইল বৈদেশী || 


৯৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


যা যাও বিচিত্র আবে মাধব সুন্দৰ | 
ঘেখানে যে দেশে গেছে পুত্র কঙ্কবব || 
লাগাল পাইলে তাবে কবেতে খনির | 
আমার মাখান কিরা আসিও জানাইরা || 
মাতৃঙীন পাটলীনে দেষ ভুখজল | 
আশবমে এমন আর গাহি সবল |]? 


"আপ কহইও আর কইও জানারে মিনভি। 
সন্দেহ ঘুচেছে মোন কক্ষ ধর প্রতি |। 
আরও কই আব কইও পোখণিয়া পাখা । 
দ্পীর-র তাজিয়াছে তোমাবে না দেখি || 
আন্কাইবে গকি রইছে চাদের বাণাণ | 
আমার জাশ্বম আজি হইবাছে শাশান || 
যত দন নাহি ফিরি কন্ষেরে লইয়া | 
তত দিন এহছিমতে খাকিবে বসিয়া || 

না খাইব অন্ন অরি এ] ঢুইব পানি । 
এইবধপে অনাহারে ত্যজিব পবাণী || 

যদি নাহি পাও তোনরা কক্ষের দবশন | 
তবে জাইন এহিতভাবে আমারি মরণ || 
আল যদি দেখা পাও কইও কলে বরি। 
অপরাধ কণিধাচি ক্ষমা ভিক্ষা কবি || 


গুরু-পদখূলি দোহে শিরে লইল তুলি । 

আশীব্বাদ করে গগ হরি হরি বলি | 

বিদায় হইযা দোখে গণের চরণে । 

চলিলেক দেশান্তরে কঙ্ষের অনঘণে || 

বিচিত্র-মাধব যায় কঙ্ধে অন্বেঘিতে। 

ঘরে খাকি লীলা তাহা শুনে সচকিতে ॥ ১-৩৬ 


বন্ধ € লীল। ২৯৭ 


(১%) 
লীনার কষ্ট 


অববাথ সভাজন শর দিয়। মন। 
বিনহিণী লীলার শুন যত বিবনণ || 
অন্ন নাহি খান লীলা নাগি ছুমে পানি। 
ভূতলে পাতিন মা লীলা বিবহিণী || 


ঢলিচে বিটিত যাপন কক্ষে কাৰণে । 

ঘবে বৈগা শীলাবতী দচখে ভাবে মনে |। 
"অভিমানে কঙ্ক যদি ফিবে নাতি আগে । 
কেমনে হইবে দখা থাকিলে বৈদেশে || 

কি ভানি বঙ্ষেনে তাব। খজিমা না পাছ। 
ক্িদন্তে না হবে দেখা কি ভবে উপাষ || 
আভা বক্ষ কোণ গেলে চাড়িগ। লীলা | 
তোমা মালা বা বাসী চৈমা যাঘ || 
পুবেতে উদ্মবে ভানু পশ্চিমে অস্ত যাও। 
নল্লাও থুবিণা কক্ষের দেখশিণে। পাও 
গণ আন্ধাত্ব লাইনে তোমাৰ আলো। নাতি পশে। 
নাওযা-আাগা গাক্কন ভোগাব আছে সন্বদেনে || 
কঠিও কঠিও ঠাক্ব আবে ভুমি দিনমণি | 
নাহান লাগিন! আমি হঈন পাগলিনী || 
লাগাল পাইলে ভাবে আমান কথা কই৪। 
আক্লকি চিনাইথা পণ১ দেশেতে আমিও 117 


"শুনবে বিদেশী ভাই মানি-মাল্লাগণ | 
কত না দেশেতে তোমবা কব বিচবণ || 
পাহাড়ে পর্বতে যাও তবণী বাডিযা | 
লাগল পাইলে বন্ধে আনিও কহিযা || 


১ আলোক --- পথ- তোষাৰ 'আলোগাবা ভাহাব পথ চিনাইযা লইয়া এস। 


*৯৬ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


যাহাব লাগিযাবে জামি হইলাম উন্মাদিনী। 
মদীব কিনাবে কান্দি বগি একাকিনী | 
দিবস না যাবে মোব না পোহাব বাতি। 
মন-দুঃখ কইও বন্ধে জানাইও মিনতি |। 


"আব কইও বইওবে দঃখু বন্ধেবে জানাই | 
মবিতে তাহার লীলা বেশী বাকি নাই || 

| নী 'আবে শুন আমাৰ কথা | 

অভাগী লীলাব জান মনেব ব্যথা || 
দবিযাবে নদী আবে নদী কলে তোমাব বাসা । 
টা কঙ্ক-লীলাব মনেব যত আশা || 

মি জান কক্ক-লীলাৰ ভালবাসাবাসি। 

দাণিযা তোমার তীবে কাটাইবাচি নিশি |1১ 
কত দেশে যাওবে নদী বহিধা উজান । 
কোথাওনি শুনিতে পাও নদী সেই বাশীন গান || 
পাহাডে পব্বতৈ বে নদী তোমার যা9যা-আসা | 
'অভাগীবে চাইডা বন্ধে কোখায লইল বাসা || 
লাগাল পাইলে বে তাবে কইও লীলাব কথা । 
মিনতি জানাইযা কইও দঃখেব বাবতা ॥| 
নিশ্বাসে শুকাষ বে নদী কান্দি গলে শিলা । 
প্রাণেমাত্র এই ভাবে বাঁচি আছে লীলা || 

সেওত বেশী নহেবে নদী দিন যাষ চলি। 
মবিবে অভাগী লীলা আজি কিম্বা কালি || 
মববাব কালে দেখ্যা যাইতাম যুগলচবণ। 

লাগাল পাইলে কইও লীলাব দৃক্ধেব বিববণ || 
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॥ কন্ক ও লীলাব প্রাচীন গানাটিকে সংমাজিত করিয়া পববস্তী কবিবা এই পালা কতকটা৷ নতন 


কবিষা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ। গ্রীবন্তে শিবু গাষেনেব বন্দনা-গীতি হইতে জানা যায়। পববর্তী সময়ে প্রেম 
ঘটিত গানগুলিব মধ্যে কতক গুলি বাঁধা গৎ ঢুকিয়াছিল, কবিরা স্বানে-অস্থ(নে তাহা লাগাইয়া দিতেন। লীলা 
সারারাত্রি কক্ষের সঙ্গে নদীতীরে কাটাইয়। দিয়াছেন, ইহা এতিহাসিক সত্যও নহে এবং কবিতার কচি-সৌর্ঠব- 
ব্ন্ধীকও নহে, ইহা একটি বাধা গৎ। কবি সাময়িক কচি ও চলিত কথাৰ অনুসবণ করিয়াছেন ষাত্র। 


কন্ক ও লীলা ২৯৭ 


রজনীকালের সাক্ষী শুন চন্দ্রতান৷ । 
কোখায় হারাইল আমার নয়নের তারা || 
জাগিয়া পোহাইছি নিশি তোমরা ত জান। 
কোন দেশে গেল বন্ধু বলহ সন্ধান || 


“সপ্তসাগর-তীরে পর্বত অচলে। 

যথা তথা যাও তোমরা এই নিশাকালে ॥ 
অতি উচ্চ কর বাস। পাওত দেখিতে। 
বল শুনি বন্ধু মোর গেল কোন পথে ॥ 
শুন শুন শুনরে কথা যত তারাগণ। 
তিলেকে বেড়াইতে পার এ তিন ভুবন || 
খূ'্ধিয়া দেখিও পিয়া আছে কোন স্থানে । 
মবিবে অভাগী লীলা! বলো তার কানে ॥ 
নিশীখে নিদ্রা ঘোবে ছিলাম অচেতন । 
অগ্ঞল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন ॥ 

সে রত্ব খজিয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াই । 
এমনি দুঃখেব নিশি কান্দিধা পোহাই || 
কান্দিতে কান্দিতে মোর অন্ধ হইল আখি। 
কোন দেশে উইড়া গেল আমার পিঞ্জরেব পাখী ॥ 
এমন নিষ্ুব বিপি নাহি দিল পাখা । 
উাড়ফা বন্ধের সঙ্গে করিতাস দেখ। || 


“দিবগ বাতির সাক্ষী তেমিরা তকলতা। 
তুমি নি জান গে। আমার কন্ক গেল কোথ। || 
বল বল তকলতা নাখ্খ আমার প্রাণ । 

দম করি বল তাৰ পথের সন্ধান || 

'অরি যদি জানাবে বল বাইবরি কালে। 
অভাপী লীলার কথা গিয়াছে কি বলে ||” 


বৃক্ষের ডালেতে যদি পংখী আইসা বসে। 


কান্দিতে কান্দিতে লীলা তাহারে জিজ্ঞামে | 
288--1918 2.7, 


২৯৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকঃ 


“উচচ ডালে বইসারে পাখী নজব বহদুবে | 

এই পথে নি যাইতে দেখছ আমাৰ কঙ্গববে ॥। 

কত দেশে যাওবে তোমরা পাখী আবে উড়িয়া বেডাও | 
পূণিমার চান্দে আমাব দেখিতে নি পা9।। 

দেখিতে নি পাওবে আমাব হীবামণ তোতা । 

দেখিলে জানাইও আমাৰ দুঃখেব বাবতা || 

কইও কই9 কইওবে তারে আমাব মাথা খাও। 
অভার্গী লীলান দুঃখ যদি লাগাল পাঁও 11” 


পিঞ্চিরাতে শাবী-শুক গান কবে বৈসে। 
নিকটেতে গিধা লীলা কান্দিযা জিজ্ভাসে || 
“তোমবাত পিঞ্বাব পাখী নাহি থাক বনে। 
তোমবা তাহান কথা ভুলিল। কেমনে | 
্ণীব-মব দিব। পাখী পালিন মেজন। 

কেমনে তাভাব কথা হইলে নিস্মবণ || 

এত যে বাধিনা ডাল পালিল সকলে। 

কি বলিযা গেল বব যাইনাব কালে || 
কোন দেশে যাবেবে বলি কহিল ঠিকানা |১ 
অবশ্য তোমাঁদেৰ পাখী কিছু আচে ভান || 
ধবিঘ! শাবীব-গলা লীলা কহিছে কান্দিয়া | 
আগে আগে চল আমাৰ পথ দেখাইবা || 
উডিযা যাইতে নে পাশী আজে তোদাল পাখা | 
একদিন অবশ্য পখে হবে ভাব দেখা ||? 


উডাষে খাচাৰ পাখী বনে শীলাবতী। 
ফিসাষে কক্ষেবে মোৰ আনহ বাঁটিতি১ || 
উড়িযা যাঁও হীরামণ তোতা উঠবে আকাশে । 
শীঘ্ুগতি চল সোর বন্ধু যেই দেশে || 


১ কোন দেশে --- ঠিকানা -ু কোন্‌ দেশে যাইবে, এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন ঠিকান! দিয়াছে কি-না 
ৎ ঝটিতি-শীঘ। 


কন্ক ও লীলা ২৯৯ 


দেখিলে শুমাইও আমার দ:খের গান । 
বলিরা-কহিয়া আশিগা তারে বাঁচাও লীলাৰ প্রাণ || 
গম্পদ-কালেতে পর্মী পাপিন তোমার । 

ভুলিতে এমন জনে কভু না জোরার৯ || 


পথিবী ত্রসিয়া পর্ষা কবিও সন্ধীন। 


নি 


বারতা গাণিরা তাহার খাচাও লালার গ্রাথ ॥ ১১০৮ 


(১৮) 
মাথাসিক। গীি 

দাকণ ফাল্গুন মাস গাছে নানান যুল। 
মাধ ভবিয়া ঝুটে মালভী-বকুল || 
মধু-লোভে যাওনে উড়ে অ্রমরা-্্রমরী | 

বন দিন নাহি ওনি খধুব বাঁশবা || 

শান| দেশে যাওবে ভ্রমব অরি পুর্ণ-মব খাও। 
কৈও বৈও লামার কখা যদি লাগাল পা | 
কে5 কৈও বধূর আগে শুন অশিকুল। 


৯ 


মালত।ব গাছে ভাপ ফুটিযাছে ফুল || 


“দারুন চৈত্রেন হাওসা দূৰ হাতে আসে । 
আমাৰ বধু এমন কালে বৈদাছে বিদেশে || 


গাছে গাড়ে সোখব পাতা ফটে সোণাদ যান। 


ধ 


। প্রঞ্ণা উঠ ভ্রমর বোশছ || 


িঠিঠ 


4৬ 


ডালে বমে বোকিল ডাকে পুশ্েতে অমর | 
এমন না কালে বধু গেল দেশান্তব | 

না| কইবা না বইলারে বধু হইলা বৈদেশী। 
মালঞ্চে কৃটিয়া ফুল ঝঁচন। ছেল বাম || 
বিনা জুতে হার গাখি মালতী-্বকূলে । 
প্রাণের বধু নাহি থরে দিব কার গলে || 


রেল-মরমনলিংহের উচ্চারণ কুল, সুতবাং ফুলের সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায । 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


কইও কইও কোকিলারে কইও বঁধুর আগে । 
গাথা মালা বাসী হইলে প্রাণে বড় লাগে ॥ 
যদি নাহি যাওরে কোকিল আমার মাথা খাও। 
অভাগিনী লীলার দুঃখ বধূরে জানাও || 


“নুতন বৎসর আইল ধরি নব জাজ । 

কৃথে ফুটে রক্তজবা আর গমন্ধবাজ || 

গাছে ধরে নবপত্র নবীন মুক্ল। 
ঢারিদিকে ওশি মধ্মন্গিকার রোল || 
এহিত বৈশখ মাস অতি দঃসময় | 

দারুণ রৌদ্রের তাপে তন দগ্ধ হয়|] 
কোকিল কোকিলা মাঁণে বসন্ত বিদার | 
আমার বধু এমন কালে রইরাছে কোথায় ॥ 
নৃতন বংসর আইল মনে নব আশা। 
অভাগী লীলার কাছে কেবলি নৈরাশা !| 


“জ্যেষ্ঠটমাস জ্যেষ্ঠরে সকল মাসের বড় 1১ 
কলে-ফুলে তরু-লতা। দেখিতে স্রন্দর || 
আম পাকে জাম পাকে পাকে নানান ফল 
মন সাধে ডালে বসি বিহঙ্গসকল || 

নানা গীতি গায়রে তারা নানান ফল খায়। 
অচেনা অজানা দেশে উড়িয়া বেড়ায় ॥ 
নিত্য আসে নব পাখী নৃতন ভ্রমর | 
কান্দিয়া সুধাইলে কেহ ন৷ দেয় উত্তর 11” 
দারুণ গ্রীক্মের তাপ জলম্ত অন্ল। 

ভূতলে শুইল কন্যা পাতিয়া অঞ্চল ॥ 


“আঘাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে। 
অবশ্য আসিবে বধু লীলা-সম্ভাঘণে | 


নূতন বরঘ! আগে লইয়া নব আশা । 
মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশা ' 


১» জৈ্টমাস --- বড় - জৈ)£ মাসের দিন খুব দীর্ঘ। 


কন্ক ও লীলা ৩০ 


হাতেতে সোনার ঝাঁড়ি বর্ধা নামি আসে । 
নবীন ববঘা জলে বসুমাতা ভামে ॥। 
সঞ্ভীবণ সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া। 

মরা ছিল তরু-লতা উঠিল বাচিয়া || 
স্ুকৃনা নদী ভরে উঠে কুলে কুলে পাণি। 
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী ॥ 
পাল উড়াইয়া তারা কত দেশে যায়| 
আমার বধুব তারা লাগাল নি পায় ॥ 
এতকাল ছিল রে লীলা বড় আশাব আশে । 
সাধুর তরণী বাহি বধু আইব দেশে ॥ 
কত দিন বাঁচেরে গ্রাণ আশায় ধরিয়া । 
দুই মাস গেল লীলাৰ কান্দিয়। কান্দিয়া || 


“কাল মেঘে সাজ কবে ঢাকিয়া গগন। 
মযুব-ময়ূরী নাচে ধবিযা পেখম || 

কদ্ধের ফুল ফুটে বর্ধার বাহার । 

লতায় পাতায় শোভে হীবামণ১ হার | 
মেঘ ডাকে গুক ওরু চমছে চপলা | 
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা || 
শাবণ আঙগিল মাখে জলের পসরা । 

পাথব তাঁসাইয়া বহে শাউনিয়া১ ধারা || 
জলেতে কমল কুটে আৰ নদী-ক্ল। 

গন্ধে আমেদিত কৰি ফুটে কেওযা ফুল || 
দিন-রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ধে পানি। 

কল ছাপাইয়৷ জলে ডুবায় ছাউনি | 
খাউরি বিউনা৩ করে যত ডুমের নারী। 
কত দেশে খায় তারা বাহিরা না৷ তরী || 


॥ হাঁরামণ-লতা ও পাতীয় হীবা ও মণিব ন্যায় সুলর সুন্দর ফুল ফোটটে। 
» শউনিয়া-শ্াৰণ মাসের । » খাউরি বিউনা-খালৈ (সৎস্যাধার) এবং পাধ।। 


মৈমনসিংহ-গী তিকা 


'"'বৈর| রৈরা চাতক ডাকে বধে জলবর | 
না মিটে আকুল তৃঘা পিয়াসে কাতর || 
কোনি না বিরহী নারী হার অভাগিনী। 
অভেদ নাহিক জানে দিবস-রজনা || 
শাউনিয়৷ ধার! শিরে বজধরি মাথে। 

'বউ কখা কণও' বলি কান্দি ফিবে পথে || 
কাহারে সুবাও রে পাখা আমি নাহি জানি। 
আমিও তোমার মত চির বিরহিণী | 
শুনরে বিরহী পাখী আবে পাখী পাইতাম তোমার কাছে। 
কহিতাম মনের দুঃখ মনে যত আছে || 
কি কব দুঃখের কখা কইতে না জয়ায়। 
দেশে না আমিল বধু বধ বহি যায় ॥। 

দিন যার ক্ষণ রেযায় না মিটিল আশ। 
এইরূপে কান্দিয়া গেল লীলান ছুর মাস || 
বিচিত্র-মাধব কন্ষের সন্ধান কবিয়া | 
কঙ্কেরে লইয়া সঙ্গে আসিবে ফিবিয়া 7 
এহিত্ত আশাতে লীলার বাখিগাছে গ্রণ। 


রঘুমৃতে কহে তোমান বিবি হইল বাম | ১৯১ 
(১৯) 
শোক-গাথ। 


ছয় মাস দেশে দেশে বনেতে ঘুবিয়া | 
বিচিত্র-মাঝব আইল দেশেতে ফিরিয়া || 
কঙ্ষের সন্ধান নাই যে পাইল কোনখানে। 
বিফল তালা হায় রধুসুতে তনে ॥ 


বিচিত্র-মাববে দেখি লীলাবতী ধীরে । 
জিন্াসে “আইলা নি কন্ক ফিরে নিজ ঘরে | 
শুন শুন বিচিত্র আরে মাধব জুন্দর | 

বুরিয়া ফিরিয়া! আইলা তোমরা বহু দেশান্তর ৷ 


কন্ক ও লীল৷ 


গান। স্থানে ঘুবিযা আইলে বহু ক্লেশে। 

ধ্াণেব তাই কষ্কেব দেখ! পাইলেন কোন দেশে ॥ 
বিচিব্র-মাধব শুনি লীলাব বচন। 

ধীবে বীবে কহে দোহে কবিযা বোদন || 


“শুন বইন লীলাবতী আমাদেব দুগ তি 
গেনু চাডি আপন ভবন। 

অনাহাবে অশিদ্রান অতি দুঃখে দিন বায় 
বহ কে কবি অনঘণ || 

কপালেন দোঘে হার শিদাকণ বিধাতায় 
নাছি দিল সুদিন ফিবিযা | 

বৃথা কে কাটিলাম উদ্দেশ না পাইলাম 
নিবর্খক আমিনু ঘুবিনা ॥ 

পবখমে আলৰ ছাডি পৃৰ মুখি গেনু ঘুবি 
যথা হব চিলটিব মহন । 

সুর্য গা খবস্রাতে১ বছে পন্লতেন পথে 


তালামিন ঘুবি ঘন ঘব || 


কামবপ তাবপনে ঘুবিমা গেলাম ফিবে 
দেখি তখাম কালীর মন্দিবে। 

এনি গাব মঙ্গলবানে যোব। মৈঘ পাগা পড়ে 
আঁনও বলি দেব কবিতবে৯ || 

পশ্চিম দিকেতে পরবে গেনু নবহ্ধীপ পুবে 
যখা গ্রভু গৌবাঙ জশ্মিল || 

গন] কাশী বৃন্দাবন বন জঙ্গল চৌদ্দ ভুবন 
খঁজিলাম হইল-নিফল | 

নিবাশ ভইবা পৰে 'আইনু ঘবেতে ফিবে 


কৃহিলাম দূঃখ-বিববণ। 
বৰঝি কঙ্ক বেচে নাই এমন হইল তাই 
থাকিলে হৈত দবশন || 


১ খবসুতে ₹খবগোতে। ২ কবিতবে  কবৃতবে, পায়রা । 


০৪ 


মৈষনসিংহ-গীতিকা 


বিচিত্র-মাধব পলে গিযা গুরুর স্থানে । 
দরশন দিল কবি প্রণাম চরণে | 
আশীব্বাদ করি কয় বিচিত্র-মাধবে। 
“কক্ষের খবর কিবা কহ মোরে তবে ॥। 
বহ ক্লেশ পাইলে তোমরা আমার কারণে । 
ছয় মাস থুরি আইলা পব্বত-কাননে || 

বল শুনি বংসগণ তাহার বারতা | 
তোমরা আইল! দেশে কঙ্ক রইল কোথা 111 


“শৈশব-সুজ্দ মোদের প্রাণের বন্ধু ভাই। 
প্রাণ দিতে পারি তারে খজে যদি পাই ।। 
কত যে খুজিনু তার নাহি লেখা জোখা | 
নিখোজ হইল৷ বুঝি লা পাইলাম দেখ! ||” ১-৫৮ 


(২০) 

পুনরায় অনুসন্ধান 
আশীব্বাদ করি গুরু পুন কদহে ধীরে। 
“যে রকমে পার বাছা কঙ্কে আন ফিরে ॥ 
কন্ষেরে আনিয়া তোমরা দেও দুই জনে । 
লোকালয় ছাড়িয়া যাইব মোরা বনে । 
ব্যাঘ ভল্লক হবে পাঙ।-প্ররতিবাসী | 
নগর ছাড়িয়া মোরা হব বনবাসী || 
গুরুর দক্ষিণা দেও কক্কেরে আনিয়া । 
পরাণে মরিব নৈলে তাহারে ছাড়িয়া || 
মহাঁযাত্রার আর নাহি বেশী দিন বাকী। 
সুখেতে মরিব যদি কন্ধে সামনে দেখি || 
তোমরারে১ রাখিয়৷ এই সংসার মাঝারে। 


দুই চক্ষ মুদিতাম দেখিয়া সবারে | 
সং সং সঃ সং 


* তোমরারে ₹ তোমাদিগকে। 


ক্ক ও লীল৷ ৩০৫ 


শুন শুন বিচিত্র আবে মাধব সুন্দর । 
আজি হতে তোমবা পুন যাবে দেশীস্তর ॥ 
কিন্ত এক কথা মোব শুন দিয়া মন। 
গৌবাঙ্গেব পূর্ণ তক্ত হয সেই জন || 
যে দেশে বাজিছে গৌবচবণ-নপুব। 

সেই পথ ধবি তোমবা যাও ততদব ॥| 
যে দেশেতে বাজে প্রভুব খোল কবতাল। 
হবি নামে কাঁপাইযা আকাশ পাতাল | 
সেই দেশে ক্কব কবিও অনঘণ। 
অবশা গৌবাল-তক্তে পাবে দবশন || 
যে দেশে গাছেব পাখী গায় হবিনাম। 
নাম-সংকীর্ত্দে নদী বহে সে উজান | 
শিঘা-পদধূলি মেষে চাইযাছে গগন | 

সে দেশে অবশ্য প্রভূষ পাবে দবশন || 


বিচিত্র মাধব তবে গুকব আদেশে । 

পুনবাম দৌহে মিলি চলিল বৈদেশে || 

কঙ্কে অনঘিতে পুন যায দইজন। 

এদিকে হৈল কিবা শুন বিবধণ || ১৩০ 


( ২১) 
জনরৰ 


জনবব এই মাত্র সব্বলোকে বলে। 
ডুবিয। মবেছে কন্ক দবিযাব*৯ জলে || 


রঃ সং রঃ সঃ 


বলা কওযা কবে লোকে এই মাত্র শুনি। 
ওুধাইলে উত্তব নাই না শধালে শুনি ||২ 


১ দরিয়া ্নদী। 
২ শুধাইলে ----শুনি-নিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলে লা, অথচ জিক্ঞাস! না করিয়াও অনেক সময়ে 
শোনা যায়। 
9-191 8 73... 


মৈমনসিংহশ্গীতিকা। 


কাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা কে দেয় উত্তর 
সত্য কি জলেতে ডুবি মৈল কম্কধর | 
কাহারে শুধায় কন্যা কে দেয় উত্তর। 
ধূলায় পড়িয়া কান্দে কোথা কন্কধর || 
চাদ উঠে তারা উঠে কোথা কম্কধর। 
শুধাইলে তার] নাই সে দেয় যে উত্তর।। 
জিজ্ঞাসিলে চন্দ্র তারা আঁধারে লুকায়। 
সবর্বনাশ হৈল লীলা কান্দিয়া লুটায় || 
কানে কানে কয় কেহ যেন কন্ক নাই। * 
কাহারে শুধাইলে বল কক্ষের খবর পাই || 


সং ৪ সং সং 


শুইলে সোয়ান্তি নাই নিদ্রা নাহি আইসে 
ঘুমাইলে স্বপন দেখে কষ্ক জলে ভাসে ।। 


সৎ সঃ সং সং 


কিছু দিন এহি মতে গেলত কাটিয়া । 
একদিন মাধব তবে আইল ফিরিয়৷ || 
মাধবের সঙ্গে কক্ষে লীলা না দেখিয়৷। 
সাহস না পায় তারে জিজ্ঞাসে ডাকিয়া || 
লীলাব নিকটে তবে মাধব আসিয়া । 

দুঃখমনে কহে কথ! নৈরাশ হইয়া || 

“শুন শুন বইন গো লীলা বলি যে তোমারে । 
কত চেষ্টা করিয়া না পাইলাম কক্ষধরে || 
কি দিব উত্তর আমি গুরুর চরণে । 

দীর্বকাল কাটাইনু বৃথা অন্বেষণে ||” 


সন্দেহ ভুঞ্রিতেৎ লীলা জিজ্ঞাসে মাধবে। 
“শুনিয়াছ কিবা হৈল কিছু জনরবে 1 


১ কানে --- নাই যেন কানের কাছে চুপে চুপে কেহ বলিয়। যায় 'কন্ক নাই'। 
২ ভুগ্রিতে 7 ভঞ্জিতে, ভঙ্গ করিতে । 


বন্ধ ও লীলা ৩০৭ 


মাধব কহিল তবে “শুন সমাচার । 

সত্যমিথ্যা নাহি জানি জানেন ঈশুর || 

জনরব এই মাত্র লোকমুখে শুনি। 

জলেতে ডুবিয়া কষ্ক ত্যজিয়াছে প্রাণী || 

বিদায় হইয়া কষ্ক আমাদের স্থানে। 

সংসার তাজিয়া যায় গৌর-অন্বেঘণে | 

আঘাইঢা১ পাগলা নর্দী খরধার৷ বয়। 

অকস্মাৎ কাল মেধ গগনে উদয় || 

ঝর-তোফানেতে ডুবে সাধব তবণী। 

জলেতে ডুবিয়া কন্ক ত্যজিছে পরাণী ||” ১৩৮ 


( ২২) 
মৃত্যুশয্যায় লীলা 


মাঁধবের কথা শুনি কান্দে লীলাবর্তী। 
“নেও মোবে যথা গেছ কবিগো মিনতি || 
আব কত কাল সযবে বন্ধু আৰ কত কাল সয়। 
তোমার বিচ্ছেদ-জ্বালায় তনু দগ্ধ হয়|? 
সং রঃ সঃ সং 
সেই দিন হইতে লীল! ছাড়ল ভাত-পানি। 
একেলা বসিয়া কান্দে দিবস-যামিনী || 
কক্ষেব লাগিয়া লীলাব তনু হৈল ক্ষীণ। 
হায়নে সোনাব অঙ্গ লীলার হৈল মলি | 
'বাচিযা নাহিক কন্ক বইব কোন আশে | 
যে দেশ গিয়াছ বন্ধু যাইব সেই দেশে |।' 
চে ০ সং সং 
হেমস্ত চলিয়া যায় শীত আইল ঘুবে। 


অঞ্চল পাতিয়া লীলা শুধে ভঁষেব পরে | 
সং সঃ সঃ সং 


 আঘাইঢা - আঘাঢ মাসের । 


৩০৮ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“(সাদর সাক্ষাৎ বেশি* তাহার অধিক বাসি 
হেন ভাই জলেতে ডুবিল। 
কিসের কর্মের লেখা আর না হইল দেখা 
বিধি মোরে নিদারুণ হইল || 
সং সং সঃ সং 
প্রাণের দোসর ভাই তা'হতে২ সুহৃদ লাই 
হেন ভাই জলে ডুইবা মরে । 
মরিবার কাল হায চখে না দেখিনু তায় 
একি শেল রহিল অন্তরে ||; 
সঃ সঃ সং রং 
“অকুলে ডুবিল নাও শিশকালে মৈল নাও 
কত দুঃখে পাল্যা তুলে বাপে। 
হেন বাপ বৈরী হইল কারে দোঘ দিব বল 
কপাল পুরিল বন্ধশাপে ॥ 
মনে চিত্তে নাহি জানি লোকে বলে কলঙ্ষিনী 
এত ছিল করো নাহি জানি । 
দিবস আন্ধাইর ঘোর চন্দ্রসধ্য সাক্ষী মোর 


আব কারে সাক্ষী কবি আমি || 


এক দুই তিন করি বছর গোয়াল । 

দেশে না আসিল বন্ধু দিন বয়ে গেল ।। 
মাধব আইল হায়রে কঞ্ক না আইলা ফিরিয়া | 
দিবারাত্রি ভাবে লীলা শহ্যায় শুইয়া ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে লীলার বদন হইল কালা । 
সাপের বিঘ হইতে অধিক বিরহের জ্বালা | 
রধুস্ূতে কয় বিধি প্রাণে বাচা দায়। 

এ বিঘ নামে না দেখ ঝাড়িলে ওঝায় || 


১ সোদর - -- বেপিম্চ সাক্ষাৎ (সহোদর) ভ্রাতার চাইতে বেশী । 
২ তা'হতে- তাহার অপেক্ষা । 


কন্ক ও লীলা ৩০৯ 


এইত না ছিল লীলার সোনার যৈৰন। 
হেমন্ত নিয়ারে১ যেমন মরে পদবন || 

গঙ্গার তরঙ্গ লীলার দীঘল কেশপাশ। 

যে কেশ শুকাইয়া হইল চাচুলীর আঁশ২ || 
হাঁটিয়া যাইতে কেশ লুটাইত পায়। 
ছিনুভিন হৈগা কেশ শব্যায় লুটায় || 

বদন সুম্দর লীলার পদের সমান। 

মেধেতে ঢাকিল যেমন পুন্নুমাসীর চান || 
সাজুতীয়ারত তারা যেমন লীলার দুটী আখি। 
কোঠরে বসিল চক্ষু দেখি বা না দেখি ॥ 
অধরযুগল লীলার সুন্দরবরণ। 

মৈলান হইল আসি কাজল যেমন || 

প্রথম যৈবন কন্যা কমনীয়৪ লতা । 

সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষকের« পাতা || 
নাসিকা হালিয়া পড়ে শ্বাস বহে ধনে। 
মরণ বসিল আমি নয়নে কোণে | 
বৈকালীর* রাঙ্গা ধনু" মেঘেতে লুকায়। 
দিনে দিনে ক্ষীণতন্‌ শয্যাতে শুকায় ॥ 

সব আশা মিছারে হইল লীলার প্রাণমাত্র বাকী । 
একদিন উইবা গেল পিঞ্জরের পাখী || 
ধূস্ভুত কহে কান্দি মিছারে দুশিয়া। 

কার লাগিল কেবা মরে না দেখে ভাবিয়া || ১--৫৮ 


( ২৩) 
শেষ দৃশ্য 
“উঠ উঠ উঠ মাগো কত নিদ্রা যাও। 
আঁমি অভাগাঁয় ডাকি আঁখি মেলে চাও || 
১ নিয়ারে ০ নীহারে | ২ চাঁচুলীর আশ _র্বাশ চাছিলে যেূপ আঁশ হয়। 


* সাজুতীয়ার _ সাজের । ৪ কমনীয় ল সুন্দর | & ইক্ষকের_ ইক্ষুর, আখের | 
৬ বৈকালীর » বিকাল বেলার | ৭ রাঙ্গা ধনু-্রামধনু। 


৬৩১০ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


আসিয়াছে প্রাণের ভাই তোসার লাগিয়া । 
নিদ্রা ত্যজি উঠ তুমি দেখ চক্ষ চাইয়া || 
অভাগায় ছাড়িয়া মাগো কোথা যাও চলি | 
একবার চাহ চক্ষে দেখ আখি মেলি | 
ক্ষধাতৃষায় কেবা মোরে দিবে অন্রপানি। 
বিউনী১ বাতাসে কেবা জড়াইবে প্রাণী 
কারে লইয়া দিবরে আমি দেবের আরতি । 
কে মোর আন্ধাইর ঘরে জালাইবে বাতি ।। 
কে তুলিবে পূজার ফল ভরিয়া না ভালা । 
কি করিয়া শূন্য ঘরে 'রহিব একেলা | 
পড়িয়া রহিল তোমার হীরামণ শাড়ী। 
পড়িয়া রহিল তোমার জলের গাগরী ॥| 
পড়িয়া রহিল আমার মনের যত আশা । 
সব্বস্ব ত্যজিয়া হইলে নদীর কূলে বাসা২ || 
শূন্য গৃহে আর নাহি যাইৰ একেলা | 
আজি হতে সাঙ্গ মোর সংসারের খেলা || 


য় য সং য 


কে মোর মরণকালে বসিবে শিয়রে । 
কাহারে লইয়া আমি রব শূন্য ঘরে | 
আর একবার মাগো চাও মেলি আখি । 
নয়ন ভরিয়া তোমায় জন্মশোধ দেখি ||" 


সঃ সং সং সং 


বিচিত্রের মুখে তার বারতা পাইয়া । 
শীঘগতি হইয়া কষ্ক ধরে আসে ধাইয়া || 
আসিয়া দেখিল কন্ক সব অন্ধকার । 
গৃহে না জলয়ে বাতি সকলি আঁধার || 
শ্বশানে পড়িয়া গর্গ কান্দে উচচস্বরে | 
শীগতি হইয়া কষ্ক গেল নদীতীবে | 


১ বিউনী-ব্যজনী (পাখা) । ২ সব্বস্ব -- - বাসা -. রাজেশুরী নদ্দীর তীরবর্তী শ্শানে । 


কন্ক ও লীলা ৩১১ 


বহু কষ্টে চিতা জ্বালি প্রদক্ষিণ করে। 
কন্যার লাগিয়া গগ” কান্দে হাহাকারে | 
গর্গের কান্দনে দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা । 
উপবে আঁকাশ কান্দে নীচে বসুমাতা || 
দামোদব দাস কহে সব অন্ধকাব। 

যে নিধি হাবাইলা ফিরি না পাইবা আব || 


দৈবের নির্বন্ধ কথা কপাল-লিখন। 

সেই দিন শাশানে কঙ্-গর্গেব মিলন || 
বন্ত্রাধাতে বৃক্ষ যেমন ত্বলিয়া উঠিন। 
হাহাকার কবি গর্গ কষ্কেবে ধরিল || 
“হয কঙ্ক এতকাল কোথা তুমি ছিলে । 
তোমাষ ডাকিয়াছে লীলা মবণেব কালে | 
কিসের সংসাব-ঘব কি হবে আমাব। 
মাষেব বিহনে আমাৰ কল অঙ্ধকার | 
পঞ্চ বছরের শিশু মাও গেল ছাড়ি। 
এতকান পালিযাঁছিলাম কোলে কাকে কবি। 
এহিত কন্যাৰ লাগি সংসাব-বন্ধন | 

সেই কন্যা হারাইলাম জন্মের মতন | 
বোধনে১ প্রতিমা আমার ডুবাইলাম জলে । 
কি কব এ কর্মফল আছিল কপালে || 

আর না ফিরিব ঘরে তোমরা সবে যাও । 
শালগ্রাম শিলা যত সায়রেৎ তাসাও || 
আগুন আলিয়া মোর পুড় গৃহ-বাসা । 

আজি হতে সাঙ্গ মোর সংসারের আশা || 
আজি হইতে সাঙ্গ মোর সংসারের খেল! । 
আর ন। নিবিবে মোর সংসারের জালা | 


১ বৌধনে ₹বোধনের সময়, আবাহন করিয়াই। 
২ সায়রে 2 পাগরে। 


৩৯৭ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


আকাশে দেবতা কান্দে গর্গের কান্দনে। 
ভাটীয়ালে১ কান্দে নদী না বহে উজানে | 
আকাশেতে চন্দ্র কান্দে তারা কান্দে রৈয়া। 
বনের পশুপক্ষী কান্দে বনেতে বসিয়া || 
গগেরি কান্দনে দেখ পাথর হয় জল। 


রঘুজ্তে কহে আর কান্দিয়া কি ফল।। 
৬ ৫ সঃ %৫ 


অনলে তাপিত হৃদি করিতে শীতল । 

কক্ষের সহিত মুনি যায় নীলাচল || 

সঙ্গে চলে অনুগত শিষ্য পঞ্চজন। 

সংসার তেয়াগি গেলা জন্মের মতন || ১-৬৪ 


গায়েনের নিব্দেন 


বারমাসী পাল গীত হইল সমাপন । 

নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাজন || 

কি গাইতে কি গাইলাম আমি অন্পমতি। 
নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাপতি || 

দারুণ মাধের.শীত অঙে বস্ত্র নাই। 
কর্মকর্তার কাছে একখান শীতের কাপড় চাই || 
ইনাম বকসিস্‌ চাই কশ্মকর্তার বাড়ী । 

বছর বছর যেন গান গাইতে পারি | 

দেবতা সকলে মাগি করি জোড় কর। 

কর্ম বর্তায় তার। দিয়া যাউখাইন২ বর।। 

ধন পুত্র লক্ষী হউক পূণ” হউক আশা । 
গাইন ভিক্ষুক যারা তাহাদের হউক আশা || 
দেবসত৷ পাইয়াছিলাম আমি যে অধমে। 
প্রণাম জানাই আমি সভার চরণে || 

হরি হবি বল সবে পালা হইল শেঘ। 

কর্তী যদি বিদায় করেন চলি যাইব দেশ || ১-১৬ 





১ ভাটীয়ালে - ভাটির দিকে: নীচু দিকে বহিয়। | ২ যাউখাইন ₹ যাউন। 


কাজলরেখ। 


( বপকথা) 


£0---1915 মা, 


ম্কাভ্জভল্বেঞ। 


আরশু--(মানিকবে) 
সভাপতি-পদে আমি মিনতি১ জানাই । 
আমি যে গাইবাম গান হেন সাধা নাই || 
অল্পমতি অল্লজ্ঞানী মই দরাচার | 
এই সভাঘ গাইতে গান কি শল্তি আমাব || 
দশ জনায ধইবাছুইনৎ মোরে না দেখি উপায়। 
তবে বে গাইবাম গান উত্তাদেব কিনপায়৩ || 
উদ্তাদেব চরণে আমার শতেক পনীম*। 
একমনে সভাজন কব অবধান | 


(১) 


যানলিকরে-- 
ভাটিয়াল মুল্ুকে আছিল এক সদাগৰ । 
কঠায়ালঘ আছিল সাধু শাম ধনেশুন || 
এক কইন্যা এক পুত্র ছিল সাধুব ঘনে। 
ধনী আদ৬ হইল সাধু মা লক্ষ্রীন বলে || 
দশ না বচছনের কণ্যা কাজলনেখা নাম। 
দেখিতে সন্দব কনা জতি অনুপম || 
হীরা-মতি দলে কলা যখন নাকি হাসে। 
স্ুস্ভাতি৭ বর্ধার জলেবে যেমন পদাফল তাসে || 


১ জিনিশ মিণতি। ২ ধইরাচুইন 5 ধরিয়াছেম, অনুরোধ করিয়াছেন । 
শ কিরপায় - কপায়। ৪ পন্ামি- পুণামেল অপন্বংশ। 

« কৃঠীয়াল ০ বৃহৎ পাকা গুহাদির স্বামী । 

* ধনী আদ _ধনবান্‌। স্থজাতি ₹ সুদৃশ্য । 


৩১৬ মৈমনসিংহ-গীতিক। 


চাইর না বচছবের পুত্র, নাম রত্বেশবর | 
রর না জিনিয়া তার চিন্কণ১ কলেবর ॥ 
দৈবের নিব্বন্ধ কথা শুন দিয়া মন। 
গোপা কইরা লক্ষী তার ছাড়িলা ভবন || 


৬ 
মানিকরে--_ 

জুয়া খেলাইয়। সাধু হারাইল সন্বল। 
ধনরত্ব হাতীঘোড়া সব হইল তল | 
সকল হারিলা সাধু পাপিষ্ঠ জুয়ায়। 
ফকীর হইয়। সাধু ঘুরিয়া বেড়ায় || 
বড় বাপের বড় বেটা ছিল ধনপতি। 
জয়াতে হারিয়। তার এতেক দুর্গ তি।। 
কন্যা পুন, মাত্র সাধুর হইল স্থল | 
বার ডিঙ্গা ধন সাধুর উভে* হইল তল ॥ 


সাধু ধনেশ্বর জুয়াতে সব হারাইয়া ফকীর হইল। তার যত হাতী-ধোড়া, লোক- 
লঙ্কর--আর কিছুই রইল না। কন্যা কাজলরেখার বিয়ার কাল উপস্থিত। এগার 
বচছরের কন্যা বিয়া না দিলেই না হয়| জুয়ারী৪ বাপের কন্যাকে বিয়া কর্তে কউ আইল 
গা। সদাগরের পুরীতে এমনকালে এক সন্যাসী জাস্যা" দেখ। দিলাইন৬ | জখাযাসী 
সদাগরেরে" এক শুকপক্ষী আর এক শিরি” আঙ্গইট্‌* দিয়া কইলেন, “এই পক্ষী ধর্মমতি 


১ চিঞ্জণ-- চিকন, সুম্পর | ২ গোসা ্রাগ। 
» উভেন সমুদায় | ৪ জুয়ারী-্যে জুয়া খেলায় । « আসা।- আসিয়া । 
৬ দিলাইন দিলেন । ৭ সদাগরেরে সম সদাগরকে | 


” শিরিন; সুন্দর ও মূল্যবান! ৯ আঙ্কইট্‌-. আংটী। 


কাজলরেখা ৩১৭ 


শুক। তুমি এই পক্ষীর কখা মতন যুদি১ কাম২ কর, তা অইলে তোমার বাপের 
কালাশ্যা* যে সমুত্তিৎ_-সব ফির্যাৎ পাইবা। এইকথা শুন্যা সদাগর খুব সুখী অইয়া 
উকপক্ষী বাল, মনুযাসী বিদায় অইয়৷ চল্যা গেলাইন। 


একদিন সদাগর বর্দুমতি শুকেবে জিজ্ঞাসা কর্‌ল,-- 


কও কও শুক পংখ্খীরে আমার বিবরণ । 
আমার না দুঃখের দিন যাইব কখন || 
নত্বমল্সির আমার তাঙ্গ্যা অইল মাটি। 
ভূমিতে পড়িয়া শুই নাই একখান চর্টি || 
পানি যে তুলিয়৷ খাই নাই ঝাড়িঝুড়ি। 
পশ্থের ফকীর অইয়! দেশে দেশে খুবি || 
বাপের কালা আন্তি* ধোড়ারে পংধী-- 
পরী আরে--কত যে আছিল। 
বিপদে ফালাইয়া পংখী-- 
পংশী আরে--দৈবে হইরা? নিল || 
এক পুত্র, এক কন্যারে পংধী বংশের বাতি ক্লে। 
কি দিয়া পালিবাম* পংখী সেই না দুই ছাওয়ালে৯ |" 


ওঁক--- 


কাইন্দ না শাইম্দ না১০ সাধু না কান্দিও আব। 
দঃখেব থে দিন লাধু যাইৰ তোমার || 

হাতের চিৰি আঙ্গহীট সাবু রে বিকাইয়া১৯ সহরে। 
তা্গা ডিঙ্গা বাদ্ধাইতে১২ আন কারিগরে১ ৩ || 


১ যুদিল যদি। ২ কাম স্কাক্ত ; কর্পের অপভ্রংশ | 
১ কালান্য ₹ কাপীন, সমরের | & যে সমুজিশ্যে সমস্ত 

« ফিব্যা ₹ ফি্লিয়া | » আত্তি- হাতী। 

৷ হইরা - হরণ করিয়া । ” পাঁলিবাম ৮ পালন করিব । 

৯ ছাঁওয়াল - সম্ভান, শুধু পুরুঘ ছেলে নয়। ১০ কাইন্স নাল্কাঁদিয়ো না! 
১১ বিকাইয়া হু বিক্রয় করিয়া | 


,হ বান্ধাইতে _ বাধিতে ; পুনর্গ ঠন করিতে। ৩ কারিকর ০ কারিগর , ষিশ্্রী। 


৩১৮ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


কিছু মূলধন লইয়া বাণিজ্যেতে যাঁও। 
ধনরয়ে ভইরা লক্ষ্ণী দিবাইন১ তোমার নাও || 
পূব দেশেতে বাওরে সাধু হাওর২ পাড়ি দিয়া। 
এক বচছরের ধন খাইবা বার বচচছুর বইয়া || 


(৪ ) 
এই কথা শুন্যা সাধু করল কি,--সেই যে ছিরি আঙ্কইট্‌,_-নিরা বাজারে বিক্রী করুল। 
পরে কামলা ৪ কারিগর ডাক্যা আন্যাৎ বাপের কালাইন্যা যত ডিঙ্গা আছি, সব দুরন্ত করুল। 
কইরা_--পৃবদেশেব দিকে বাণিজ্যে মেলা* দ্িল। অল্পদিনের মধ্যেই সদাগব বাপেন 
কালাইন্যা যত বন কিব্যা পাইল । 
'আত্তি-ঘোড়া, লোক-লক্কর, ডিঙ্গাতরা ধন সদাগরেৰ পুরীতে আব জাটে না| যত 
কামটুক্ষি, জলটুঙ্গি ঘর” সদাগর সব দরন্ত করুল। 


(৫) 
এও৯ চিন্তা গেল সাধুর আর চিন্তা হইল । 
ধরেন কন্যা কাজলরেখা অবিয়াত১০ বইল || 
এগার বরের কণা বাবয় নাই সে পড়ে। 
বিয়ার কাল হইল কন্যার চিন্তে সদাগবে || 
ভাবিয়া চিশ্তিয়া ষাধু শকের কাছে যাষ। 
কহ কহ ওক পংধী এহার১৯১ উপাধ || 


(৬) 
এই কথা শুনা শুক পংখী কইল--“সদাগর, তোমার সকল দঃখু দূর হইছে। এই 
দুঃখেন আরও দেরী । মরা তোয়ামীব কাছে এই কন্যার বিয়া হইব১১ । এই কণ্যালে 


১ দিবাইন - দিবেন | ২ হাওষ » বিল-বিশেদ | 

৬ বইয়া ২ বসিয়া বসিয়া ; ফোন কাজকর্পু না করিয়া। 

£ ফাষলা - মজর | « ডাঁক্যা আন্যা -- ডাকাইয়া আনিয়া | 

*» যেলা - রওলা, যাত্রা । আটে না7-ধরে না, কুলার না। 

“ কানটুক্গি, জলটুঙ্গি ঘর. পৃহ্ধে জলাশয়ের মধ্য হইতে লোকে প্রমোদগমন্সির গড়িয়া তুলিত 
(দেওয়ান ভাবনা ভ্র্টব্য)। ৯ এ এই। 


১৯ অবির়াত - অবিবাহিত । এহায় ক ইহা । '২ হইব - হইবে । 


কাঞ্জলরেখ। ১৪ 


তোমার পুরীর মধো রাখ্যো না৯ বনের মধ্যে লিবাস২ দিয়। আইস |" তখন সদাগর কানতেও 
আরম্ভ করৃল--' হায়! আমার অত আদরের কন্যা, আর তার কপালে এই দুঃখু। মরা 
গোবামীব কাছে বিঝ।"--সদাগৰ হায় হায় করিয়। বিলাপ করিতে লাগিল । 


(৭) 


দিশা--গুণেরও ঝি গো, কেমন কইরা দিবাম তোমায় বনে। 


নওনা কৰ্ল। 


বাপে মায়ে পালে কন্যা বিয়া দিবার আশে । 
'আমি কেমন কইরা এমন কলা পাঠাই বনবাসে || 
শিওকালে মাও মইল কত দুঃখু করি। 

এমন করিয়া কন্যা পালন যে কবি || 

দ্ধের কপাল মোর দংখু নাইসে যায়। 

গুক পংখী কহে কথা না দেখি উপায় ॥ 
আধ পিষ্ট* গেল আমার গুয়ে আর মৃতে। 
আধ পিট গেল আমাব মাধ মাস]া শীতে || 
কত কষ্টে পাল্যা" ভুলে একর” লাগিয়া । 
বনবাসে দিবাম কন্যা নাহি দিবাম বিয়া || 
আমার দঃখের দিন না প্ইব দর । 


(৮) 


'তখন সদাগব করৃল কি--যাণিঙে, যাইবাৰ ছল করিয়। ডিজ! সাজাইয! কন্যারে লহয়। 
উজান বাইয়া বাইয়া সদাগর যাইতে যাইতে সামনে এক অরণা ভাঙ্গলা ৯ 


পড়ল। সাধু এই খানে ডিঙ্গা বাখ্যা কন্যারে লইয়।৷ বনের মধ্যে গেল। যাইতে যাইতে 
অনেক দর গেলে কাজলরেখা। কন্যা মলে মনে তাব্তে লাগল । মনের মধ্যে একটা তুখু 


হইল । 


» বাখ্যো নাল রাখিও না। 
২ 'বলেব মধ্যে নিৰাস' ০ যনে নিব্ধাসন দিয়া আইন । 
$ গুণের  গুণৰর্তী। € দুক্ধের _ দৃঃখের | 


৭ পালা » পালন রিয়া | ৮ একর ইহার। ৯ অরণ্য ভাঙ্গল -- জঙ্গলের অপহংশ | 


অরণ্য এখানে বিশেষণরূপে 'গভীর' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 


* ফানতে স্কাদতে। 
» আধ পিন পৃষ্ঠের অর্ধভাগ। 


৩২০ মৈঙ্ননসি'হ-গীতিকা। 


(৯) 
দিশা--বাপ মোবে কই১ লইয়া যাওগে।, 


পরথমে ছ্াড়িল। বাড়ী বাণিজাকাবণে | 

ডিঙ্গা বাইখ্য। নরদীব কলে কেন আইলা বনে || 
মনে যদি ছিল বাপ দিবা বনবাসে | 

আন দুই দিন খাকৃতাম আমি মা-ভাইয়েব পাশে || 
কি কাবণে আইলা বনে কিছুই না জানি। 
বনবাগে দিবা মোবে এই অনুমানি || 

বানেব যড তকলভাধ দেখহ জিজ্ঞাসি। 

বাপ হইয। কন্যাম কবে কবছে বনবা্পী | 
চাইব না যুগের সাক্ষী চন্দ্রস্যযতাবা | 

ধর্শোব মধ্যম খুটি ধর্মেব পাহাবা || 

জিজ্ঞাস কব বাপ জানবে তাহাদের স্থানে । 
বনেলা৩ পংখীব কথায কে কন্যা দিচ্ছে বানে || 
পাহাড় খাইক্া৪ ভাইটাল* নদী সাগন বইযা যাঁষ। 
চাইব যুগেব যত কথা জিজ্ঞাস তাহাষ। 

জিজ্ঞাস কব বাপ আবে জিজ্ঞাস কব ভাবে। 
বলেলা পক্ষীৰ কথায কে কন্যা দিল বনাম্বে* || 


(১০) 


সেই অবণ্য জঙ্গলার মধা দিয় যাইতে যাইতে তাব। দুইজন অনেক দূৰ গেল। সেই 
বনের মধো লা চিল মানুঘ, না চিল পশু পংখী। অনেক দূর যাইযা দেখে কি. সামনে একটা 
ভাঙ্গা মন্দিব। মন্দিবেব মধ্য দিয। কপাট বন্ধ। বাঁপ আর ঝি দইজনে মন্দিবেব পিডিব 


১ কই. কোথার। 
« খুঁটি» খুটা ; ধর্পের অধ্যম খুটিজ্ধর্পেয মধ্যপ্থলের স্তন্মস্বূপ -- পৃধান অবলম্বন । 
* বলেজা ৩ ধনা। ৪ খাইক্যা হইতে ; থেকে । 


* ভাইটাল ₹ ভাটিয়াল। » বনাস্ববে বনের হধো। 


কাজলরেখ। ৩২১ 


মধ্যে১ বইলৎ | ভখন পুপইরাও রইদৃ৪--ক্ষিধায় ও পানি তিয়াসেৎ কনা। কাথলবেখা 
অত্যন্ত কাতর হইয়! পড়িল। 


শান. 


চলিতে না চলে পাও কোথায় রইল মোব মাও 
কোথায় রইল গত সোদব ভাই। 

কপালেতে ছিল দুঃখ তিয়াসেতে ফাটে বুক 
এক ঢোক পানি দেও খাই || 


সং সং দঃ মং 


প্গাগৰ কন্যাবে কইল-- তুমি এইখানে খাক। কাছে জল আছে কিনা দেইখ্য। 
আবি*।' এই কথা কইযা মেলা দিল। সদাগব চলিয়। গেলে কন্যা উঠিযা মন্দিবেব 
চাইব দিক দেখতে লাগুল। তাবপর মে যখন মন্দিবের কপাটের মধ্যে হাত দিল, অমনি 
কপাট খুইল্যা গেল। তখন কন্যা মন্দিবেৰ মধো প্রবেশ করল, অমনি মঙ্গিরের কপাট 
'আবান বন্ধ হইয়। গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও কাজলবেখ। মন্দিরেব কপাট খুলতে পার্ল 
না| সদাগৰ জল লইয়া 'আইয।" ডাকৃতে লাগল । 

কাজল! কাজল ।--কোন সাড়া-শব্দ নাই। কতক্ষণ পরে মন্দিবের মধো থাক? 
কাঁজলবেখ। শব্দ কবিল। সদাগব কইল” “তুমি বাইবে আইস, আমি জল আনৃছি*। 
হায ! কাজলরেখ। যে মন্দিবেৰ বন্দী ; একখ। সাগর বুঝতে পারুল না। কন্যা তখন সকল 
কখা খুলিম। বলিল--সদাগৰ মন্দিবেব কপাট খুলনের চেষ্ট1 করৃল. কিন্ত পারুল না। তারপর 
কপাট ভাঙ্গনেব চে&ট। করল, কিন্তু তাও পারল না। 


58 
গান-- 
সদাগবে ডাকা কয় 'পরাপণের ঝি১ | 
এই না মন্দিবের মধ্যে দেখছ তুমি কি? 


১ সধ্যে ₹ এখানে উপর। ২ বইল-্. বসিল । ও দপইবা -দুপৃহয়েব। 
& রইদ রৌদ্র। « পানি তিয়াসে 5 জলতৃষ্াায । 
৬» দেইখা আয়ি দেখিয়া আসি ' আইয়া _ আসিয়া । 


৮ কইল -:বলিল। ৯ আন্ছি ₹ আনিয়াছি। ১* বিম্কন্যা। 
41-19180.ণ', 


৩২৯, 


মৈষনপিংহ-গীতিক। 


কাইন্দা কাজলরেখা বাপের আগে কয়। 
“এক আছে মিরৃত১ কুমার সে যে শুইয়। রয় | 
ঘরেতে বিরৃতেব*ৎ বাতি রাত্রদিবা ত্বলে। 
সব্ধাঙ্গে বিদ্ধিষা রইছে স্রইচ আর শালে০ 1? 


সদাগর ডাইক্যা কয় 'পরাণেব ঝি। 

তোমার কপালে দক্ষ আমি করবাম কি 

যা কষ্টল শুকপংখী কপালে কলিল। 

ভাল বরে বিয়া দিতে বিধি বাদী হইল ।। 

বাপ হইয়। মরাব কাচছে কন্যা দিলাম বিয়া | 
গিরেতে" ফিরিবাম আমি কিবা ধন লইয়া || 
শুন লো পরাণের ঝি কইয়৷ যাই আমি। 
সামনে আছে মরা কৃমার সেই তোমাৰ স্বামী || 
সাক্ষী হইয়ো চক্দ্রস্রূযষ বনের দেবতা । 

আজি হইতে ছাইড়।« গেলাম পরাণেব মমতা || 
সতী নারী হও যদি আমি যাই কইয়া। 

ঘরে আছে মরা স্বামী লইও জিয়াইয়া * || 
জন্মের মত থইয়" যাই আর না হইব দেখা । 
সোয়ামীবে জীয়াইয়। তুমি রাখ্যো”প হাতের শাখা || 


বাপে কান্দে বিয়ে কান্দে কান্দে পশুপারখী। 
অরণ্য অঙ্গলায় কন্যা রইল সে একাকী ।। 
বাপের ভাঙ্গয়ে হিয়া কন্যার ভাঙ্গে বুক। 

যাইবার কালে না দেখিল কেউ বা কাৰ মুখ | 


সং নং য মং 
২ ধিরৃত্বে ০ ুতেব। 
৬ সুইচ আর শাল 5 ছু'চ ও শেল! ৪ গিরেতে সু গুহেতে। 
€ ছাইড়া ০ ছাড়িয়া । » জিয়াইয়া » জীবন দান করিয়া । 


৭ খইয়। 5 খুইয়া, বাখিয়া | ৮ বাখ্যো _ রাখিয়ো | 


কাজলরেখা ৩২৩ 


(১২) 


তখন সদাগব চলিয়া গেল। একলা পড়িয়া কাজলরেখা মলিরের মধ্যে । সঙ্গের সাথী 
একমাত্র বাপ, সেও তাকে একুল। ফালাইয়া১ গেল। তখন'না। সেই মরা কুমারের শিওরে 
বইয়৷ কাস্তে লাগ্ল। 
গান- 

''জাগ জাগ স্রল্পর কমার রে কত নিদ্রা যাঁও। 
'আমি অভাগিনী ডাকি আখি মেইল্যা২ চাও || 
জন্মিয়া না দেখছে কভু ভোমাষ অভাগিনী। 
বাপে ত কহিয়া গেছে তুমি মোর স্বামী || 
বাপ ত নিষ্ঠুর হইয়া দিল বনবাসে। 
তিনদিন তিনরাত্রি কাইট্যাভে৩ উবাসে৪ | 
চাচ্দের ছুরত" কুমার তোমার কাম-তনু* | 
মেধষেতে কিয়া যেমন প্রভাতের তালু ॥ 
কেনে হইল এমন দশা কে করিল তোর । 
বনেতে এড়িয়া মবা পলাইছে দূর || 
তোমাৰ যে মাও বাপ না জানি কেমন। 
বংশের পরদীম" পুত্র রাইখ্য। গেছে বন || 
'আমার বাপের মত সে কি নিষ্ঠুর কপগি। 
বানে এডি মনা পুত্রে মনে দিছে ভাটি ৮ | 
যে হও সে হও প্রভু তুমি ত সোয়ামী। 
যর্তকাল দেহ ত্তামার ততকাল আমি || 
মুখ মেইলা। কও কথা আঁখি মেইল্যা চাও। 
জাগিরা উত্তব দেও মোরে না তাড়াও* || 
কঙ্মাদোদে বেউলা পাড়ী১৭ শিরেতে বসিয়া | 
মবা পতির কাছে লাপে দিয়া গেছে বিয়া || 


১ ফালাইয়া ₹ ফেলিয়া | » মেইলা  যেলিয়া। 
১ ক্কাইট্যাছে - কাটিয়াছে। গ উবাসে উপবাসে । « ছুর়ত- সৌন্গর্যয। 
*» কাম-তনু_ কাম্য (রমা) দেহ | " পবদীম - পদদীপ। 
” মনে দিছে ভাটী-য়ন হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে) বিস্মৃত হইয়াছে। 

৯ না ভাড়াও ছলনা করিও না। ১০ রাড়ী 3 বিধবা | 


৩২৪ মৈমনসিংহ-গীতিক। 


( ১৩) 

কতক্ষণ পরে আবার মন্দিরের কপাট পুইল্যা গেল। কাজলরেখা দেখল, কি যে এক 
সনুযাসী তখন মন্দিরের মধ্যে গ্রবেশ করুল। বাপে কন্যায় এতকাল চেষ্টা করিয়াও যে 
মল্সিরের কপাট খুধৃতে পারে নাই. সনুযাসীর হাত কপাটে লাগৃবামাত্রই কপাট খুলিয়া গেল। 
এই দেখিয়া কাজলরেখা ভারি আশ্চর্য্য হইয়৷ গেল। তাবিল যে সনুতাসী যাদুকর ; সে 
নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে বাঁচাইতে পারিবে । 

তখন পে সনুাসীর পায় উপুর হইয়া কারতে লাগ্ল। তখন সন্র্যা্ী তারে অতয় 
দিয়া কইল--' তোমার কোন চিন্তা লাই। এই যে মরা কুমার সে একজন রাজার পুত্র । 
আমিই তারে এই বনের মধ্যে আইন্যা১ রাখৃচি। এর গায়ের সুইচ কাঁটাগুলি তুমি 
এক একটা কইরা শুতে থাক। কেবল দুই চক্ষে যে দুইটি সূচ তাহা খুইলা- 
শা২। সমস্ত সুচ তোলা হইলে পরে চক্ষের দুইটি সূচ খুলিয়া এই যে গাছের পাতা 
দিলাম তার রস চক্ষে দি'ও তা অইলেই৩ সে আবার বাইচ্যা৪ উঠবে। কিন্তু সাবধান, 
তোমার কপালে অনেক দুঃখু আচে ; জোর করিয়া কপালের দূখু খগ্ডাইতে যাইয়ো না। 
এই ক্মারই তোমার স্বামী, কিন্ত ধ্দুমৃতি শুক যতদিন পর্যাপ্ত তোমার স্বামীর কাছে তোমার 
পরিচয় না দেয়, ততদিন পর্য্যপ্ত নিজে খুন দূতধে পড়িলেও তার কাছে আত্মপরিচয় 
দিয়ো না। যদি দেও তা হইলে জনের মত বিধবা হইবা |" এই বলিয়া সমা্যাসী চলিণা 
গেল। 

তখন কাজলরেখ। সনুর্যাসীর কখামত সাত দিন সাত রাইত* বসিয়৷ বসিয়া মরা স্বামীর 
শরীর হইতে একটী একটা করিয়া সুচগুলি বাঁছিয়া তুলিল। সান্ত দিন কাজলবেখা মন্দির 
হইতে বাইরও হইল না, কিছু খাইলও না । আট দিনের দিন কনা কেবল চক্ষের স্চ দুইটা 
রাইখ্যা ছান* করিনার জন্য জলের সন্ধানে বাইর হইল। কতদব গিয়া দেখে যে একটা 
পু্কুনী। তার চাইর পারে বাদ্ধা ধাট, ডালিমের রসের মত পানি । তখন কন্য। ছান করণের 
জনা লামল" | এই সময় পুক্ষনীর আরেক পার দিয়া “বাই চাই' বলিয়া একটি লোক যাইতে" 
ছিল, তার পাছে একী কন্যা, তার বয়স ১৩1১৪ বওসর। দেখিলে সাধারণ লোকের 
কম্যা বলিয়াই বোধ হয়। সেই লোকটী কাজলের নিকট আসিয়া দাসী কিনিয়া রাখিবে 


১ আইনা স্* আনিয়া । ৎ খুইল্যনা -খুলিও না। 
৩ তা জইলেই তাহা হইলেই। ৪ বাইচ -বাতিয়া | 
* রাইত-্ুরাত্রি। ৬ ছান- শ্ান। ২ লাস নাহিল। 


কাজলবেখা ৩২৫ 


কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন কাঁজলরেখা জিজ্ঞাসা করিল--_এই মেয়েটা তৌমার 
কে হয়” সে বলিল--এই মেয়েটী আমার কন্যা; পেটের দায়ে কন্যা বিক্রয় করিতে 
বাহির হইয়াছি। গাওরালে১ যাচাই করিয়া দেখিলাম--ফেউ দাসী রাখে না। একজন 
সণ্যাসী আমাকে এই বনের পথ দেখাইয়া কইল যে এই বলে এক রাক্তকনা৷ বাস করে, তার 
দাসীর প্রয়োজন আছে। সে দাসী রাখিবে। আমার বোধ হয় তুমি সেই রাজকন্যা | 

কাজলরেখা মনে মনে ভাবিতে লাগিল--সংসারে এক নিষ্ঠুর বাপ তার কন্যাকে বনে 
নিব্বাসন দিয়া গিয়াছে; তাহ'তে আর-এক নিষ্ঠর ধাপ কিনা পেটের দায়ে কন্যা বিক্রর 
নাবৃতে আইছে১। কাজলরেখা তাবল--এই কনা আমারই মত জনমদূঃখিলী। সে 
কন্যার দঃখে দুঃখিত তইয়া তার দ:খের দোসর মিলাইবার জনা হাতের কক্ষণ দিয়া শ্ 
কন্যাকে কিনিয়া নাখিল | 


গান-- 


কশ্বদোঘে কাজলরেখ। হইছিল বনবাসী। 
কঙ্চণ দিয়া কিঘল দাই নাম কাক্কণ দাসী। 


তখন কাজলবেখা কন্যাকে ভাঙ্গা মন্দির দেখাইয়া কইল--' ভুমি মন্দিরের হধো যাও। 
এই মন্পিবেন মাধো একজন মরা কুমান আচে, তারে দেইখ্যা তয় পাইয়ো না। তার শিয়রের 
মবো মে গাছের পাতা আছে তার রস লইয়া রাইখ্য | আমি চান কইর। 'আইয়া॥ তার চক্ষের 
দুটি সৃচখুইল্যা এই রস তার চক্ষে দিলেই সে বাইচ্যা* উঠবে | এই কণ। দাপীর কাছে কইয়া * 
কাজলবেখা ভাল কারে নাই । এই কথা কইবা মাত্রই তার নাম চাক্ষেব পাতা খুব কাইপ্যা 
উঠল । 


গীম-- 
বাক্কণ দাপীরে যখন কইল এই কথা। 
তরাসে কাপিল কণ্যার সাম চক্ষের পাতা || 
আগে চলে কাঙ্কণ দাসী পাছে পাছে চায়। 
মনেতে অসুর বুদ্ধি ভাবিয়া জোয়ায়* || 

১ গাওয়ালে ক গ্রামে । ২ আইছে. আসিয়াছে। 

৩ হইছিল 2 হইয়াছিল। ৪ আইয়া -: আসিয়া | 


« বাইচা। স্ৰাচিরা। » কইরা ০ কহিয়া। 1 ক্োয়ায় ০স্থিন কদে। 


৪২৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


দই চক্ষের দুই সূচ দুই হাতে শুলে। 
শিরেতে পাতার রস দুই চক্ষে ঢালে | 


অঙ্ত ঝাড়া দিয়া কুমার উঠিল জাগিয়া। 
কাঙ্কণ দাসী কয় “কমার ! আমারে কর বিয়া ||. 


এক জত্য করে কমার চিনিতে না পারে । 
''পরাণে বাঁচাইছ কনা বিয়া করবার ভোরে 11 
দই সঙ কারে কমার দাসীরে ছইয়া ১। 

''পরাণ বাঁচাইড২ মদি তুমি পরাণ পিয়াও || 

তিন লতা কনে কমার বর্শ সাক্ষী করি। 

'“আভি হইতে হইলা ভুমি আমার ধারের নানী || 
নাজ্য পন মাছে যত লোক আর লঙ্কর | 

কাননে ফালাইয়া মযোবে গেল একেশুর || 
কির্পাতে তোমার কন্যা পরাণ যে পাই। 

তোম। বিনা এ সংসারে মোর অনা নাই || 


(১৪ ) 
বাপ মায়ের কা, বংশের কথা না -ধাইয়াই, একমাত্র প্রাণ-দাতা বলিয়া বাজকুমার 
তাকে বিয়া করতে প্রাতিজ্জ করল । 
গাঁন--- 
ঘারে আছিল ধিরতের বাতি সদাই অগি জলে | 
তারে ছুইয়া কমার পরতিস্ঞ্া যে করে। 
ঠিক এমন সময় চান কইরা ভিজ্তা কাপড়ে কাজলরেখা মন্দিরে প্রবেশ করল । 
টুইকাইৎ দেখে যে তার স্বামী বাইচ্যা উঠছে । 
গ্রহণ ছাড়িলে যেমন চান্দের প্রকাশ। 
কমাবে দেখিয়া কন্যা পাইল আশ্বাস || 


১ ইয়া» টু'ইয়া, স্পর্শ করিয়া । ২ বাঁচাইছ - বাচাইয়াছ। 
৬ পিয়াস গিয়া। ৪ ঘরের নারী 5 এখানে 'গৃছিণী” অর্থ জাপফ | 
« চুইকাই-০কিয়াই, প্রবেশ করিয়াই । ৯ বাইচ্যা উঠুছে- বাঁচিয়া উঠিয্াছে। 


ফির লং ১০] [ মৈষনসিংহ-গীতিকা 


কক্কণ দাসী 


2 


5 


1015188 






কছে কাড়প দালী। 
ধা মাম কক্ধপ দাসী ||: ৪ 


কাজলয়েখা, ৩২৭ পৃঃ 


কাজলব়েখ। ৩২৭ 


প্রভাতের ভানু জিনি ুরত সুন্পর। 
একে একে দেখে কনা। সব্ব কলেবব || 


কন্যারে দেখিয়। কুমার লাগে চমংকার | 
এমন নাকীর রূপ না দেইখ্যাছে আর || 
পরখম যৌবনে কনা। হীর।-মতি দ্বলে। 
কন্যাবে দেখিয়া! কৃমাব কহে মিঠা বুলে।। 


''কোথা হইতে আইলা কনা কিবা নাম বর। 
কিবা নাম বাপ মার কোন দেশে ঘন || 
কিসের লাগিয়া কনা শ্রম বনে বনে। 
স্বরূপ উত্তৰ দেও এই অতাজনে || 

মাও ত নিঠুবা তোমার বাপ ত নিঠুর। 
ঘবেব বাইব কব্যা তোমায় দিল বনান্তব ||" 


নাড১ হাইয। পবিচয় কহে কানক্কণ দাসী। 
''নঙ্কণে কিন্াছি১ ধাই নাম কাঙ্ধণ দাসী ||" 


বাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী । 
কর্মদোঘে কাজলরেখা জন্[-অভাগির্ী || 


সদাযাসীৰ আদেশমত কাজলরেখা স্বামীব নিকট আত্বপরিচঘ দিতে পারিল না । স্বামীর 
সঙ্গে দাসী হছইমাই স্বামীব বাজে চলিষ। গেল। 


(১৫) 


কাজলরেখ! রাজবাড়ীতে দাপীব মত আছে, থাকে, খায়। তাহাব কাজ জল আনা, 
ঘব ঝাট দে ওয়।, বাসন মাভ্ত। আর রাত্রর্দিবা নকল রাণীর সেবা করা । এত করিয়াও সে নকল 
রাণীর মন পাইত না। সদা সব্বদাই তাকে গাইল৩ খাইতে হইত। পাছে কাজলারেখা 
কারে। কাছে তার জান্্পরিচয় দিয়! ফালায় সেই কারণে নকল রাণী তাহাকে চক্ষের আড় করিত 
না। সূচ বাজ এই সব খুব নেহালিয়া দেখিতে& লাগৃ্ল। রাজ। তার চাল-চলন, কথাবার্তা, 


১ আগ অগ্সব। ২ কিন্যাছি- কিনিয়াছি। ১ গাইল. গালি । 
& নেহালিয়া দেখা খবৰ মনোযোগ সহকারে দেখা | নেহালিয়৷ ও দেখা একই অর্থ জাপক। 


৩২৮ মৈমনসিংহ-গীতিক। 


আদব-কায়দ।,--হগলের১ উপর তার চান্দেব ছটা কপ দেইখা! একেবারে পাগল হইযা 
গেল। 
গান-- 
রাজ।--''কে ভুমি স্বন্পর কনা। কোথায় বাড়ী ঘর । 
কিবা নামচী মাত। পিতার কিবা নাম তোব || 
স্বরূপে স্রন্পর কন্যা লো পৰিচয় দাও মোরে। 
বাইর কামুলী২ দাসীর কাজ না সাজে তোমারে || 
তুমি যে হইবে কন্যা লো কোনো রাজাব ঝিধারী৩ | 
কর্থেব লিখনে তুমি ফিব বাড়ী বড়ী।। 
তোমরি সন্দর বূপ লো কমা। চান্দ লাজ পায়। 
ভাড়াইধোন। কন্যা মোবে লো আমাব প্রাণ যায় ||" 


কাঞজলারখার উত্তব-- 


আমি যে কঞ্চণ দাসীরে রাজা শুন দিয। অন। 
তোমার নারী কিন্ল দিয়া হাতের কঙ্কণ || 
বনে ছিলাম বনবাসী দুঃখে দিন যাষ। 

ভাত কাপড় জোটে মোর তোমাব কিবপায় | 
মাও নাই বাপও নাই গভসোদব তাই । 
আসমানের মেঘ যেন ভাসিয়া বেড়াই ।' 


সং স সং সং 


এইরকমে নিত্যি নিত্যি কাজলরেখাকফে তাৰ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বাজ! আর কোন 
কূল কিনাবা কইর! উঠ্তে পার্ল না। এদিকে নকল বাণীর স্বতাব-চবিত্র, কথাবার্তা, 
বেখনাব৪ চোটে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠল । বাভ। মনে মনে কাজলরেখাকেই প্রাণের 


১ হুগলেয় _ সফলের । প্ব্ধবঙ্গের ফোন ফোন স্থানে 'সফলের' পরিবর্তে কথ্য ভাঘায় 'হগল ঘা 
'হগৃগল' ঘল। হইয়া থাফে। 

২ বাইর কামুলী- যে দাসী বাহিয়ের গৃহস্থালি কাজকর্দ কবে। 

* জিয়ারীল্ফনা।। ““সখার কুমারী হয় আপন বিয়্ারী'-কাশীরাম দাস। 

* বেখ্ন- নিজের গুণপনার ব্যাখ্যা, আতপশংসা । 


কাজলবেখা৷ ৬২৯ 


মহিও ভাপবামত। কাঙলবেখাব কপে গুণে বাজা এমন মঞ্চ হইবা থেল যে তাব পবিচষ 
না পাইথা নাজ। পাণলেব মত হইল। এই নাগ্য, বাঙধাণী তাৰ কাছে বেখ৯ বোধ হইতে 
লাগিল। বাড খাব না,ঘূমাঁন খা, খাডকাধ্ে এন নাই, পিবখিমীটা ফাকা ফাঁকা । একদিন 
বাচ। নৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডাইক্যা কইল মে, আমি চম মাস ছষ পক্ষেব জন্য দেশ ভব্মদে২ যাইবাম | 
এব মধ্যে ভুমি যে »কমে পাৰ এই বাশ্টণ দামী৭ পন্চিষ লইফো | এই কখা কইযা নকল 
বাশীঘ কাছে গেল। না বইল-- আছি দেশন্ভব্মশাষ বাইভাচিও , তোমাষ মশেধ মতন 
শিশিএ কি আনতে অই৭এ আমাৰ কা” কও | নকল আাশী বেতেৰ ঝাইলৎ, বেতেন কুলা। 
আবৃবি* বাঠেন ঢেবী, পিতলেন শখ কীশাৰ বেকনাড়মাণ এই সবলেৰ ফখমাইসু দিল | 

পা অনাকি লাহা1৮ আদল বাণী কাঙ্গণ দামীৰ বাছে গল। কাঙ্ষণ দাসী পপখমে কইল 
-- আমি কিছু চাই ন।, তোমা? বাচীতে আবি 2৭ শ্বখে আছি। আমাৰ কোন অভাব 
অশাটন না|” হাঁজা খুব আাখৰ১ দেখাংরা বইল-- তোমাৰ যণেন মতন একটা কিছু 
ছিনিঠ টাওনই১০ না ।ব১১। হখন কাজলবেখ। কহল এই কানাআমি আদ কিছু 
ঢাট *।, আমাৰ লাই 0১২ এলটি বদমতি শকপগা শিইন]া আইদ্বো১০। গকল 
বখীব ব'এটগি দা পাইতে নাজাৰ লেগ পাতে অণা মা। বলা বাহাল১৮, নকল পাণা 
7 কিবাত পৰি 1১৪ যো গান তা খুশিতে বাকি বইল না। এদিকে খাঙ্গা পর্মুমতি 
57নশা ৪17 হশবাণ বা 071 এব লাতাৰ মলক হইত আপেক বাজাৰ মুনুব। এক 
৮৮17 দেখ হইতে তর শদাগবেদ দেশ ঘুখিতে খু দিত ঢষ মাস খাষ আৰ মাত্র চষ পক্ষ 
নারি আঁচে | চম পঙোল থেও ঢাশব পক্ষ গিয়া ₹হ পন্য আছে এমন শযধ বাজ কাজল 
লেখান বাপের দেশে তি উপস্থিত হইন | উপস্থিভ ইরা বাদাবে গেল দিল যে--কেউ 
শশ্রমিতি শুড বিপ্রব বশিত্ কিনা? এইদিকে সাবু ধনেখুৰ ঘেলেন ঘোঘণা। ইন) খুব 


১ ঘেব-বুখা। » ভব্মন, ভবয়মা ভ্রমণে অপনংখ। 
" যাইতাগি-যা্তেছি। 9 "্মইব- হইবে | 
« 71875 বাঁকাবিশেষ, উহা পোল ও চৌবো উম গ্রকাবই হয়| 
» আবৃনিলতেঁতুল।  (বক্খাড,যা ল্পাযেব অলঙ্কানবিশেষ। 
* অবাক্যি লাইগ্যা আশ্চর্য্য বাকৃহীন হইযা। 
৯ আগ্য়-আগুহ। ১০ চাঁওমই লচাওয! | 
১১ লাগব লাগিবে। ১২ লাইগ্যা জন্য । 
১৩ কিইন্যা আইন্যো _কিশিযা আণিও। 
১৪ বলা বাচাশ 2 বলা বাহণ্য। ১০ ধাত-পবকিতি খাত-পৃকতি। 


১:71915ি1 


৩৩০ মৈমনপিহ-গীতিকা 


'আশ্চর্ধ্য লারগল১। কাবণ, তাৰ কন] কাজলনেখ! চাড। ধর্দমমতি শুকেব সন্ধান আব কেউ 
জানিত না। বাজা ভাবল যে. সখ খাউক*, দ খে খাউক--আমাণ কন? কাভলবেখাই 
এই শুকপক্ষী নিবার জন্য লোক পাগাইযাচে। তখন ধনেশুব মনের মধ্যে কোন দ্বিতাঁন না 
আইন্যা* বন্মমতি শক দিষা সুচ নাগানে বিদাষ দিল। লাজাও ধর্ধমতি শুব পাইমা খুব 


সুখী হইযাছিল। কাৰণ, সে কাজলবেখবি মন বক্মা কবৃত পাবন বইলা ৪ । 


( ১৬) 

বাজা বাডীতে বাইনা--নবল নাণীৰ ফবমাইসি তিশিস নকল নাণাকে দিল। 
কাজলরেখাব ফলমাইসি জিনিস কাজলবেখাতকি দিল কিন্ত কাউকে কিছুই কইনা * । 

এদিকে মন্ত্রী কি কব্ল শুন ,_-মন্ত্রী বাত।র অবর্তমানে কবৃচিল" বি নান্োন যত 
কটিন* বিষধাশযেব কখা নকল বাণী এবং কাজলবেখাব কাছে যাইণা চিভ্ঞা্া কন্ত। নকল 
বাণী এই সব কিছু বৃ্ত না, কিন্তু একট। কম জানি কবৃত। পে একদিন মন্ত্রীকে এমন 
কাজে একাট। ভকম দিল যে ধাজ্যেন তাতে অনেক শক্তি হইল এবং মন্ত্রী লিঙ্গ তান লকুন 
মতই কাজ কবূল। এই সময সাজে) খুব একটা বিপদ পড়ুছিল৮ | মন্ত্রী সেই বিপদেব 
কোনে কল কিদাবা না কর্তে পাইনা» কজলবেখাব কাছে ফুপ্ডি জিভগা কবল কাছন- 
বেখা এমন যৃষ্তি দিল যে তাতে বাজে) বিপদ বালাই কাইট্যা১০ গেল। এই দই কাৰণ 
লই মন্ত্রী বাজাকে সব বৃঝাইযা দিল। বাজ্াবও বুঝতে বাকি বঈ্ল না। তখন আন ও 
একটা পর্বীক্ষা কবাব কথা স্থিব অইল। মন্ত্রী কইল,.--মহাঁবাজ । আপনা বন্ধবে নিমন্ধন 
কইনা বাড়ীত আন্খ্যাউন্১৯। পাক কলিবাৰ ভাব একদিন বাঁণীল উপন এব ণকদিন 


১ আশ্চর্য লাগুল লু আশ্চধ্ঠানিত হইল। 


২ থাউক ₹ থাকৃক। ” আইন্যা _ আনিয়া । 

ও কবৃত পার্ব বইল্যা - কবিতে পাবিবে বলিষা। 

« কবৃছিল - কবিয়াছিল। ৬ কটিন-*কঠিন। 

৭ এবং-- এখানে অনাবশ্যক বাবহায় | ৮ পডহছিল-ুপডিযাছিলি। 
৯ কর্তে পাইরী করিতে পাৰিয়া | ১০ কাইট্যা কাটিয়া। 


১১ কইবা বাড়ীত আন্খ্যাইন্‌ -- কবিষা বাড়ীতে আনুন। 


কাজলরেখ। ৩৩১ 
পামীন উপন দেওয়া হইল । নকল বাঁশী পাক কবিল চাইঘৃতাব অন্থল ডৌউধাঁব১ ঝাল, 
আলবনে কচুণাক--মে সব খাইনা বাজ! খুখ লঙজিত্ত হহ 

পনদিন দাসান পাবা। 
ভোনেত উাঠখা কনা ভোবেব মিশন কণে। 


দ্ধ শা মান কন্যা বন্ধনশালাব খাব |। 


রা 


বু২ বছনা বান্ধ)া কেশ আইট্যাও বসন পবে। 
গাঙ্ছব না পানি দিধা ঘব মাজন কবে।|। 
মশলা পিটানি অংল পাগিতে বাঁটিযা। 
শানকচু পইল কনা কাটিমা কাটিযা || 
তোঁবা কইতন নাঞ্জে আন মাহ শালা ভতি। 
পানেশ পবমাণু বাক্ষে স্ন্দন যুবতী || 
শনা শেতি পিঠা কতা গঞ্জে আমোদিভ। 
চদ্ঘপূণি কবে কণা চন্দ্েন আকিবতিঘ || 
চইত চপড়ি৬ পৌষাণ নুঝস বসাল। 

দিলা গাশাইন কন্যা সবণের খাল || 
বানপুলি ববে কন্যা শ্গীবেতে তবিখা | 
পাল কপিল তা 1৮2৭ ভাডা দিমা |] 
উত্তম খ।গাবেশ পিডি ঘবেতি পাতিন। 
চিঠা চড৮ দিযা কণগ পবিচছমা কইল || 
সোঁশান খালে বাডে কণা টিকব গ্রাইলেন ভাতি। 
ধা ছা পাতি দেখু কাইট)| দিশ তাহ ।। 
পোণাব খাটাতে শাখে দার পঞ্ ক্ষাব। 
ঘব মদ্রা সবনি কলা৯ কহবা দিল চিন || 


১ াউখা এক পুাব ধা, পঞ্গাবস্থাম অনাদ্বাদবিশিট হয । 
২ উবু' ববিযা চুল বানী । উবু-পিছন দিকে খোপান আকাবে উঁচু কৰিণ। | 


১ আইট্যা ₹ণভ্ত কবিষা! ৭ আকিবৃত- আকৃতি 
« চই-একবপ শাক। » চপড়ি_চিতে পিঠা । 
+ পোয়া ₹মালপুয়া। ” ছিটা ছুডা-্জলেব ছিটা । 


৯ ঘবে মজা সবূরি কলা -গৃহে রাখিয়া পরিপরু কব! চাটিম কদা। 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


ও 
€5 
4৪ 


পোগাঁর ঝাড় ভইরা রাখে আচমনেব পাঁশি। 
তাথ্লে সাছায়' কণ) সোনার বাটাখানি |। 
কেওয়া খয়ার দিল কণ্য। গানের লাগিরা | 


বন্ধনশালা ঘরে ঝইল দান্বিধা বাড়িনা || 


আর একদিন পরীক্ষা আর্ত হইল | লক্গীকুদাগঙুনদ সাত, মল্ীন কনামত বাজ। 
বাণী ও দাশীকে গান্পনা আবৃতে কইল | গাববাঁণ কইনা কইল দে আমাৰ বন্ধু 'আঁজ 
আঁয়ব৯ ; 'আলেপনা যে বত সুপ্দর কইরা পার আইক্া২। নকল বাণা আ]কিলি-কাউদ্ধার 
ঠেং৩) বগার পাবা৪, হরুর টাইলৃৎ, ধানের ছুঙা। 


কাজলবেখা আ1কিল-- 


উন্তন আাইলেব্ন চাউল জলেতে ভিজাইর। | 
ধৃইয়া্ মুছ্যা কন্যা! লইল বাটিয়া || 

পিটালি করি! কন্যা পব্থমে অ1কিল। 

বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাখা ছিল || 
ভৌোরা টাইল আ.ক কথ্যা আন ধানছড়া | 
মানে মাঝে আকে কন্যা গিরণক্ষাার পারা? || 
শিব-দুর্া আকে কন্যা কৈলাগ ভবন। 
পদ্ঘপন্রে আঁকে কন্যা লক্ষ্ণী-নারায়ণ || 
হংসরথে আকে কন্যা জথা-বিঘহণী । 

ডন্নাই ভাকুনী৮ আঁকে কন্যা সিদ্ধ বিদ্যাধশী || 


১ আসব - আগিবে। ২ আইকয-5 আকিযো। 

৩ কাউয়ার ঠেং-কাকফেখ ঠ্যাং (পুর্বে ানভেদে কাক'কে কাউয়া, কাইয়া, বাঁওয়া বলা হয়)। 
& বগার পারা -বকের পায়েব দাগ (অত্যান্ত বিশ্বী বলিয়া উহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে)! 

* হরুর টাইলু- হর [সরু _স্সিঘ। (টাইল) রাখিবার পাত্রবিশেঘ]। 

» ধুইয়।-- ধৌত করিয়া, | 

* গিরলক্ষ্ণীর পারা-গির (গৃহ); পারা (পদচিহ্ন) স্গৃছলক্ষ্রীর পদচিহ। 

৮ ডরাই ডাক্নী-্র এক প্রকারের প্রেতিনীবিশেষ। 


কাজলবেখা ৩৩৩ 


বন দেবী আকে বন্যা মেওনাব* বনে। 
বক্ষাকাশী আঁকে কন্যা বাধিতে ভবনে || 
বাওক গণেশ আকে কন্যা সহিত বাহনে। 
বাম তা আঁক কন্যা যহিত লক্ষণে || 
ণঙ্গা গোদব্শী আরো হিষালঘ পব্বত। 
ইন্দ্র যম আঁকে বান্যা পুপকেন বখ।। 

শমু্ সাগব আবে চান্দ আল সুকবে। 

তাঙ্গা মন্দিণ আকে কন্যা জঙ্গলান মাঝে || 
শেগেতে গুন আছে মলা মে কমার | 
শক্কবল নাই যে আকে কন্যা ছধি আপনাব || 
মুইচ বাজাব ছর্ধি আক পাঙ্রমিতর লহখা | 
নিজেনে না আবে বন্যা নাখে ভাডাইঘা || 
আঁপিপনা আহইবাযা বন্যা ঘালে দিবিতের বাতি। 


ধরি” 


ভূমিতে পুটাইম। কণ্যা বিল পশৃতিঘ | 


০০০ 


(১৭) 


ণ।[ বাখানণ আপনা দেন বাণ।,) পু এশ, পাএশিএণহ কাডণনলেখাৰ জনেপনা 
(৮117৩ উপহিত হ৬11 

৬খন বাদনবেখাল আনে না দেউথা। গাঞ্রগিএ মকল এবং বাজাও নিজে ঠিক কৰল 
যে এ নিশ্চযহ বোন তএবশশেন কন্যা । এই নম কইণা। মানার বকম পরীক্ষা চলতে 
নাণ| এদিণে নি] ভপীপণ বাছে বাহন্দ্যা বাপ-ভাইযে কখ! এবং তাব দুঃখ কবে 
খতিণত রে না কণা ভিভনমা কানে। 


গান_- 
'ব৪ ৭৩ শুঞ্পণ্থানে পাব্বেন বিবৰণ | 
ধনে দোল পাপ-মাত জাহে বা কেমন | 
দশ খচছুৰ গৌধথাইলাম পাহথ। শানান দুখ । 
একদিন না দেখিলাম মা-বাপের মুখ | 


১ পেওবা ₹সেওরা গাছে দেবতাবা খাকেন বণিয়া লোকেব বিশবাস। 
২ পনতি » প্রণতি। ৩ খণ্তিব 5 খণ্ডিবে, দূর হইযে। 


৩৩৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


প্রাণের দোসর ছিল মোর ছোট ভাই । 

নিশার স্বপনে" তার মুখ দেখতে পাই ॥ 
কপালে আছিল দূঃখু বাপে দিল বনে। 
মির্ত১ কুমারের দেখা পাইলাম বনে | 

সাত দিন সাও রাই'ত বাইছা২ তুললাম শাল। 
এই দুঃখ কপালে ছিল হইব এমন হাঁলশ || 
হাতের কন্কণ দিয়। কিনিলাম দাসা। 

সে হইল রাণী আর আমি বনবাসী | 
গত্যযুগের পক্ষী তুমি কও সত্যবাণী। 

কোন দিন পোয়াইব মোর দুঃখের রজনী 117 


পক্ষীর উত্তর । গান" 


“কাইন্দ ন। কাইন্দ না কন্যারে না কান্দিয়ো আর । 
নিশি রাইতে কইবাম কন্যা তোমান সমাচার 11 


নিশি রাইতে পুনঃ কন্যা শকে ডাইকণ)া কয় । 
“জাগ জাগ শুকপংকী রাত্রি যে ভোপ হয়| 
বাপের বাড়ী দাসদাপী লেখাডখা নাই। 
কম্মদোঘষে দাসী হইয়া জীবন কাটাই | 
বাপের বাড়ী খাট পালঙ্ক আছে শীতিল পাটি। 
কর্মদোঘে আমার পংখী শয়ান ভূই মাটি।। 
বাপেতে কিনিয়া দিত অগ্িপাটের শাড়ী | 
সেই অঙ্গে পইবা খাকি জোলার পান্থাড়ীমঈ || 
হাতের বঙ্কণ দিয়া কিশিলাম দাী। 

সে হইল রাণী আর আমি বনবাসী। 
সত্যযুগের পক্ষী তুমি কও সত্যবাণী | 

কোন দিন পোয়াইব মোর দুঃখেব রজনী ||", 


সঃ সৎ সং 


১ মিরৃতস্তমৃত । ২ বাইছা। _বাছিয়া | ৩ হাল অবস্থা । 
৪ জোলার পাাড়ী - জোলাদের তৈয়ারী মোট! সুতার তৈরী বস্ত্রবিশেষ। 


কজিলবেখা ৩৩৫ 


'কাইন্দ না, কাইন্দ না কনা, না কান্দিযো তুমি । 
বাপেব বাড়ীন কশল তোমায় বইবাম আমি | 
তোমাবে বে বনে দিবা বাপ সদাগবে। 

দশ ঝচব ধইবা বাণিজ্য না কবে 

তোমাৰ কাবণে বাপ-মাও ভইল পুত্রীশোকী ১। 
দশ বচচব দশইন্দা বাইন্দা অন্ধ ববছে আখি।। 
নাণানিষা লোকে কান্দে তামাবে হাবাইযা | 
দাঁগদাসী জনে বান্দ তোমাবে বিচবাইযা ২ || 
হাতী ঘোঁড়াধ কাইন্দা মবে নাঠি খায থাস। 

যে দিন হইত বাপে তোমাষ দিছে বনবাস || 
চগ্রমুষ্য মইলানত কনা বাত্রদিশা কালে। 
7ামান লাইণযা নেন প্শী কান্দ বইমা ভাল | 
হ্বালিলে না কবলে বাতি পণী অন্ধবাব। 
এইখানে কহিলাম বাখা দেশে সমাচাৰ || 

দশ বচন গেছে বন্যা দুই বচন আাগ্চ। 

দই বচ্চন ণেলে পানা। খ পাইবা পাছে |]? 


(১৮) 


৭১৩০. 


এস নকমে খাম পঠেক৪ নিশি লাইতে বন্যা সুখ-দঠাখেব কথা পর্গীব কাছে কয, 
বে তান মুক্তি তহব--এই মব পিভাগা ববে। পক্শীও তাবে শান্বন। দিমা ভাঙাইমা 
বাখে--এই ববাদে আপণও কএক দিন যাব | এব মধে/ আব এক ঘটনা লি দটল, শুন। 
বাগান বন্ধু যে আচিল, গে ভাবল, এ নিশ্চবই বাজকন্য।--কাজলবেখাব বপ দেইখ্যা সে 
এতই মোহিত হইথা গেচিল নে তাব আব খর্ধাবন্্ ভান আছিল না। মে কেমন কঠবা 
শে বাজলবেখাবে এইখান খাক্যা সবাইঘ। শিব] বিযা কব্ব, সেই চিন্তা কর্তে লাগল। সে 
তর্থন কবুল বি' নব'নবাণী যে বাঙ্কণদাসী, তাৰ লগে« গিযা যোগ দিল। বাজ কাজলবেখাৰ 


১ পুত্রীশোক্ষী লকন্যার বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ অনুভবকাবী | 
২ বিচবাইঘা ₹ অন্মেণ কবিয়া। ২ মইলান হু মুন। 
৪ পর্ভেক-্পাত্যেক | ও শীগো-্সঙে। 


৩৩৬ টমননপিতহ-গীতিকা 


বপগুণে এমন মুগ্ধ হইযা গেছিল থে মে আব তাব ধন ছাইড়া লাজ্দববাবে কিশ্বা নকলবাণীব 
ধবে একবানও যাইত না। নকলবাণীও খুব বঞ্ধিলে পব্ছিল। আব এই আপদ যাতে 
দন ত্য মায় তাৰ চেষ্টা কবৃতেছিল। বাজাব বন্ধু আন নঞ্চলবাণী দুই জনে মিল্য। লল্লা ১ 
নবতে লাগুল--উদ্দিশ্য ফে বাজান মনেব মব্যে কাজলবেখাব চাইল২ ঢবিত্রেব উপব একটা 
অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পাবলেই নাজ তালে নিন্বান দিবণৎ। কাছলবেখা বাত্রে তাৰ 
শমনঘবে একলা থাকত । তাব সঙ্গের সঙ্গী টিল এবমাবর মেই ব্ধমতি ওক । নক্চল- 
বাণী লাজাব বন্কুব পবামণ লইব। কেউ না জাঁনে এমন ভাবে, কাছলবেখান ঘবেন দূবাবের 
মব্যে পিন্দুব দিমা লেহপ্যা বাখল। আব বাব লন্ক। সেই সিন্দবেন উপব, 'আমা-বাওযাব। 
পামেব ঢাবিট| দাগ বাখিব। আপিল | দেখলে মনে হম কোন পুকষ এই ঘবে এববান গিবা 
বাইব 'অইয] আইছে | এই কাণ। নকলবাণী বাজাবে বিশেষ কবিমা বুঝাউন। তখন 
বাজ] খুব বাগ হইযা খাজলবেখাব কাছে মস্ত কথা জিভগপা। কব্ল। তখন লাছললেখা 
কাইন্দা কইল-- 


“একলা কবি নিশি বাইতে ঘবেতে শষন। 

কোথ্‌ জন তল মোন এমন দমন || 

সাঙ্সী হইযে। দেব ধবম প্োোমবা সকলে। 

সাক্ষী হানো টন্দ্রতাবা দেখচৎ শিশাকালে | 
শুকপক্ষী সাক্ষী মোৰ আব ঘবেব বাতি। 

আব কাবে মানিব সান্চী সাক্ষী কাইলেন* বাতি || 
ঘবে থাকে শুকপংখী সাঙ্ষী মানি তাবে। 

সেইত বলুক ধর্মসভাব গোচবে ||"? 


তখণ সোনাব পিঞ্চবে কইবা ধন্জমতি শুকেবে সভা মধ্যে আহল। 


কও কও শুকপংখী বন্দ সাক্ষী কবি। 

বইল বাইতে ছিল কিনা কনা একেশুবী | 
দোষী কি নির্দোধী বন্যা কও সত্যবাণী। 
ধর্মাঘভাব মধ্যে পক্ষী সাক্ষী হইলা তুমি 11? 


১ সল্প শু কৃপবামর্শ | ২ চাইল চাল (ব্যবহাব)। 
৩ দিব স্দিবে। 9১ অইযা আইছে হইয়া আপিয়'ছে 
* দেখ » দেখিষাছ। ৬ কাইলের -কলাকাব। 


কাতলরেখ। ৩৩৭ 


পক্ষীর উত্তর- 
“কইব কি না৷ কইব রাজা শুন দিয়া মন। 
কাইল রাতের যত কথা নাহিক স্মরণ ॥ 
কপালে কইরাছে দোঘ পড়িয়াছে দোঘে। 
কলক্কী বলিয়া কন্যায় দেও বনবাসে | 

তখন রাজায় তার বন্ধুরে কইল এই কথ যে--এই কন্যারে নিয়া সমুদ্রে একটা ত্বীপ- 
চরের মধ্যে নিব্বাস দিয়া আইস। 

গান--. 
বিদায় মাগে রাজার কাছে কন্যা কাক্কণদাসী। 
“আইজ হইতে রাজ্য ছাইড়া হইলাম বনবাসী || 
কইরাছি নানার দোষ চিত্তে ক্ষমা দিও। 
দাসী বলিয়া মোরে মনেতে রাখিয়ো। ॥| 
রাখ কি না রাখ মনে তাতে ক্ষতি নাই। 
মরণকালে একবার যেন তোমায় দেখতে পাই ||” 


নকলরাণীর আগে কন্যা মাগিল বিদায়। 
চোখের জলে কাজলরেখা পথ নাহি পায়।। 
“কইরাছি নানান দোঘ চিত্তে ক্ষমা দিয়ো। 
দাসী বলিয়া মোরে মনেতে রাখিয়ো || 


বিদায় মার্গিল কন্যা শুকপংখীর কাছে। 
চক্ষের জলেতে কন্যার বন্ুুমতী ভাসে ॥ 
চন্্রসূধ্য সাক্ষী কইরা উঠিল ডিঙ্গায়। 
পুরবাসী যত লোক করে হায় হায়। 


(১৯) 
খুব বড় এক সমুদ্র। তার কোন দিকে ক্ল-কিনারা নাই। তার মধ্যে গিয়া! ডিঙ্গা 
পড়ল। তখন রাজার বন্ধু কন্যারে কইতে লাগল-- 
গান” 
কাঞ্চনপুরে আমার বাড়ীলো কন্যা নাম সোনাধর | 


বড় বাপের বেটা আমি কন্যালো বাপ কোটীশৃর | 
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৬৩৮ 


মৈমনপিংহ-গীতিকা 
হার্তী যোড়া আছে কত লেখাজুখা নাই। 
বাথানেতে১, চড়ে তার নব লক্ষ গাই || 
ধনদৌলতের তার নাহি কোন সীমা । 
ডিঙ্গ। বান্ধাইছে বাপে দিয়া যত সোনা || 
জলটুলী ঘর আছে আমাব বাপের বাড়ী । 
খাট পালস্ক আছে কত চান্দুয়াৎ মশারী | 
আবিয়াত আছি আমি না কইরাছি বিয়া। 
শূন্যি ধর পৃন্নুৎ কর কইরা মোরে দয়া || 
বাড়ীর যত দাসদার্সী সেবিব তোমাবে। 
এই পশ্থে লইয়া যাই চল মোর ঘরে ||"? 


সঃ সং সঃ সং 


“তুমি ত রাজার বন্ধু আমি রাজার দাসী । 
কর্শেতে কইরাছে মোরে এই বনবাসী || 
বনবাসে দিতে মোরে রাজা দিছে কইয়া । 
রাজার পুত্র হইয়া কেন দাসী করবা বিয়া ||": 


“দাসী যে আছিলা কন্যা রাণী করবাম তোরে । 
একবার চল কন্যা আমার মন্দিরে || 
আুবণণ মন্দিরে আছে সোনার খাট পালউন। 
আঁমাঁব বাপেব পুরী দেখিবা কেমন |” 


কন্যা কয় “শুন রাজা আমার কাহিনী । 
বাপে বনবাপ দিল জাইন্যা৪ কলগ্ষিনী || 
রাজার বাড়ীর দাসী ছিলাম কলক্কী হইয়া । 
ঘরের বাহির হইলাম আমি কলঙ্ক লইয়া || 
ডুবাইয়া দেও মোরে এই লা সাগরজলে । 
মাইর্সেরে*« না৷ দেখাইবাম মুখ কোন কালে |17 


১ বাথান- গোচারণ-ভূমি | 
« চালায়া ₹ টাদোয়া। ৩ পূন্নুম্দপূর্ণ | 
৪ জাইন্যা » আনিয়া | ! « সাইমসেরে - মানুষকে । 


কাজলরেখা ৩৩৯ 


রাজার ছেলে কন্যার কথা মানল না। না মাইন্যা১ কন্যাকে লইয়।৷ তার বাড়ীর 
দিকে রওয়ানা হইল। তখন কন্যা কার্তে কানতে ফইল---. 


কোথায় রইল মা'ও বাপ এমন বিপদকালে। 
কেহ না বুঝিবে দুঃখ কান্দিয়া মরিলে | 
সোয়ামী যে বনে দিল জাইন্যা কলগ্কিনী। 
জন্ম হইতে কর্মদোঘে আমি অভাগিনী || 
মবার উপরে দুষ্টু এবে তুুছে খাড়া । 

সতী নারী হই যদি সমুদ্রে দেউক চড়া || 


অমৃনি সমুদ্রে চড়া পড়িযা ডিক্গা আটকাইযা গেল। তখন মাঝি-মাল্লা কইল যে এ 
ডাকুনীৎ কন্যা, এব দোঘেই এমন অইছে৪। এরে এইখানে রাইখ্যা ফাই। তখন 
রাজপুন্তুব উপাযান্তব না দেইখ্যা কন্যাবে ডিঙ্গা থাইক্যাং লামাইয়।* দিল, অমনি ডিঙ্গা আবার 
জলে তাস্ল। তখন অগত্য। রাজার বন্ধু কন্যাকে এইখানে রাইখ্যাই৭ নিজের দেশে যাইতে 
বাধ্য হইল। 

গান_ 
কাজলবেখা কন্যার কথা এইখানে থইয়৷ | 
বত্বেশুর সাধুব কথা শুন মন দিয়া || 


এব কিছুদিন পবেই ধনেশ্বব সাধু মইরা৮ যায়। সাধু রত্ষেশ্বর তখন বাপের বাণিজ্য- 
তবণী লইয| বিদেশে বাণিজ্য কৰিতে বাইর অইল। নানান দেশে বাণিজ্য কইর্যা সাধু 
রত্বেশবুর যখন বাড়ীত পৌছিব* তখন ঝড়তুফানের মুখে পইড়া সেই চড়ায় ডিঙ্গা লাগাইতে 
বাধ্য হইল--যেখানে কাজলরেখা কন্যা আইজ ছয়মাস খাগরার রস চিবাইয়।১০ খাইয়া 
কোনরূপে প্রাণ বাচাইতেছিল। রাত্রকাল গেলে পর পর্ভাত বেলায় সাধু রত্বেশুর দেখল 
যে সেই চড়ার মধ্যে এক পরম! জুন্পবী কন্যা । এ যে তার নিজের বইন্‌, তা চিন্তে পারুল 
না। এই দিকে কাজলবেখ৷ মাত্র চার বখসরের ভাইকে ধরে রাখিয়া বনবাসিনী হইয়াছিল, 
সুতরাং সেও তার আপন ভাইকে চিনিতে পারিল না । অনেক বলিয়া কহিয়া কাজনরেখাকে 


১ মাইনা। _মানিয়া। ২ দেউক চড়া-চর ভািয়া উদুক। 
৩ ডাকনী - 'ডাকিনী র অপন্ংশ। ৪ অইছেস্হইয়াছে। 

* থাইক্যা _ থেকে, হইতে । » লামাইয়া »নামাইয়। 

৭ রাইখ্যাই - রাখিয়াই | ৮ মইরা মরিয়া। 


১ ৰাড়ীত পৌছ্ছিব্ঞবাড়ীতে পৌছিবে। ১৯ রস চিবাইয়া সরস খাইয়া। 


৩৪০ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


তাঁর ডিঙ্গায় তুলিয়া আপন দেশে চলিয়া গেল। ঝাড়ীষর দেখিয়াই কাজলরেখা সমস্ত চিন্ল, 
কিন্ত কাহাকেও কিছু না বলিয়৷ 'কাজলরেখা মনে মনে কান্দিতে লাগিল । 


গান 
“আছে আছে হাতীরে ঘোড়া যে যাহার রে ঠাই। 
অভাগিনী কাজলরেখার রে মাও বাঁপ নাই || 
বড় বড় দালানকোঠা যে রইয়াছে পড়িয়।। 
জন্মের মত মাও বাপ গিয়াছে ছাড়িয়া || 
এই ধরে মায়ের কোলে পালক্ষে শয়ন। 
ঘূমাইয় দেখ্যাছি কত নিশীর স্বপন || 
এই ঘরে থাকিয়া মায় দিছে ক্ষীরননী। 
সেই মায় হারাইছি আমি জন্ম-অভাগিনী || 
হায় বাপ ধলেশুর রইছ কোথাকারে। 
তোমার কন্যা ধরে আইছে বার বচছর পরে || 
মাও নাই বাপ নাই নাই শুকপক্ষী। 
বড় বাড়ীর ঝড় ধরে রইয়াছি একাকী ||" 


এক দুই তিন করি মাসেক ওয়ায়। 

কাঁদিতে কীদিতে কন্যার দুখে দিন যায়|! 
ধাই দাসী আস্যা সবে কন্যারে জিজ্ঞাসে। 
একদিন বত্ষেশ্বর সাধু আইল কন্যার পাশে || 


“বিধুমুখী কন্যালে। (কন্যা আলো) ছিল৷ ক্ষীরসমুদ্রের চড়ে। 
ভাটি বাগ* বাইয়া আমি উদ্ধার করলাম তোরে || 
হাঙগর-কৃম্তীরে তোরে করিত ভক্ষণ । 

বাড়ীতে আনিলাম কন্যা করিয়া যতন || 

না করছি দা কর্‌ছ বিয়া যৌবনকাল যায়। 

অনুমতি পাইলে বিয়া করিবাম তোমায় || 


যাগ. ধাক, মদীর বাঁক। 


কাজলবরেখ। ৩৪১ 


মাও নাই বাপ নাই ঘর মোর খালি। 

তৃমি মুখ দিলে৯ কন্যা বিয়া করি কালি॥ 
আত্বং জ্ঞাতি, বন্ধু, পরোহিত জনে। 

নিমন্ত্রণ করি কন্যা আইন্যাছি ভবনে | 
গাওইন্যা, বাজুইন্যা,৪ যত সবে উপস্থিত । 
বিয়া কইর৷ সুন্দর কন্যালো কর নিজ হিত।॥। 
ধাই, দাসী আছে যত তোমার শতেক কিন্করী। 
যতনে থাকিব তুমি পালস্ক উপরি ।। 

বাটাতর৷ পান-গুয়াং তুইল্যা দিব হাতে। 

চিকন সাইলের ভাত খাইবা সোনার পাতে ||” 


সং সং সং সং 


“বিযা যে কবিবা কৃমাব এক সতা আছে। 

সত্য পূর্ণ হইলে বিয়া বইবাম্‌" তোমার কাছে।। 
কোন্‌ ধরে জন্ম মোর কেবা বাপ মাও। 

পরিচয় না জাইন্যা* মোরে বিয়া কর্তা চাও।। 
হাড়ী কি ডোমের কন্যা নাহিক ঠিকানা । 

ন| জানিয়া বিয়া কবৃতে* শাস্ত্রে আছে মানা || 


“চান্দের সমান কন্যা চন্দ্রমুখখানি। 

না হইবা হাড়ী-ডোম মনে মনে মাণি || 

কেবা তোব বাপ মাও কোন দেশে ঘর। 

কি কারণে ভাইস্যা১০ ছিলে জলের উপর || 
পরিচয় কথা কও না ভাড়াইয়ো মোরে। 
পর্তিজ্ঞা কইরাছি আমি বিয়া কর্‌বাম তোরে || ' 


সঃ সঃ 

১ মুখ দিলে- কথা দিলে। ২ আত্ম. আতীয়। 

৬ গাওইন্যা ₹ গায়ক । ৪ বাডুইন্যা _ বাদক । 
« ওয়া-(গুবাক হইডে) সুপারি। ৬ পাতে-্গাত্রে। 

৭ বিয়] বইবাম্‌ ₹বিবাহ বসিব। ৮ জাইন্যা জজালিয়!। 


২ করৃতেক্কর্তে। 


১০ ভাইস» ভাসিয়া। 


৩৪২ মৈষনসিংহ-গীতিকা 


“আমারও যে পরিচয় রে কুমার আমি কইতে নারি। 
দশ বচ্ছর কালে বাপে করল বনচারী || 
শুকপক্ষী আছে এক সুইচ রাজার পুরে । 
পরিচয়-কথা সেই কহিবে তোমারে | 

আমার বিয়রি ঘটক সেই পক্ষিরাজ |” 


( ২০) 


তখণ সদাগর শুকপক্ষীকে আনিবার জন্য সুইচ রাজার পুরে লোক পাঠাইল 1 ডিঙ্গা- 
তর। ধন-রত্ব লইয়। সাধু রত্বেশুরের লোক-লস্কর সৃইচ রাজার দেশে রওনা হইল । 

এদিকে অইল কি--কাজলরেখাকে নিব্বাস দিয়া সৃইচ রাজা একেবারে পাগল অইয়া 
দেশে দেশে ডিঙ্গ! কইর। তার খোঁজে বাইর অইছে১ | সুইচ রাজ এক রাজার দেশ হইতে 
আরেক রাজার দেশ, এক সবৃদ্রের পার হইতে আর এক সমুদ্রের পার ঘূইর। ঘূইরা বেড়াইতেছে। 
এই সময় রত্বেশ্বরের লোক ডিঙ্গাভর! ধন লইয়। সুইচ রাজার দেশে গিয়া উপস্থিত হইল | 
ধনের লোভে কাঙ্কণদাসী শুকপক্ষীটিকে বিক্রয় কইর।২ ফাল্ল। তখন শুকপক্ষী লইয়া 
তার। রত্বেশুরের রাজো ফিইর। আইল | তখন ঢোল-ডস্কা দিয়৷ রত্েশৃর-সাধু ঘোঘণ। করল 
যে, সে সমুদ্র থাইক্যা যে এক জল-পরী ধইর। "আনৃছে৪ তারে আইজ বিয়া করব । সকলে 
আশ্চধ্য অইয়। গেল। খুব বেশী আশ্চর্যের কথা এই যে, একটা বনেল৷ শুকপক্ষী তার 
(কন্যার) জন্[বৃত্তান্ত ব্যক্ত করুব। এই কথা শুইন্যা যত দেশের যত রাজা, ধনী সদাগর 
সব আইস্যা* সভাস্বলে একত্র অইল। কতক্ষণ পরে এক সোনার পিঞ্জরের মধ্যে কইরা 
একট৷ শুকপক্সীরে আইন্যা উপস্থিত করা হইল । 

বলতে তুইল্যা" গেলাম যে কাজলরেখার স্বামী সুইচ রাজা, সেও এই সভায় 
উপস্থিত ছিল। 


১» অইছেম্ হইয়াছে। ২ কইরা» করিয়া । 
৩ ফিইরা আইল ফিরিয়া আসিল। ৪ ধইরা আনুছে- বদির আনিয়াছে। 


« কর্‌ খস্,করিবে। ৬ আইস্যা _ আনিয়া । ৭ ভুইল্যা » তুলিয়া । 


কাজলবেখ। ৩৪৩ 


তখন ধর্মমতি শুক পিঞ্ররের উপরে বসিয়া কাজলরেখার পিতৃকুলের পরিচয় দিতে 
আরম্ত কর্ল। 
গান--. 
“ধর্মমতি শক আমি করি নিবেদন। 
মন দিয়। পৃরর্বকথা শুন সভাজন | 
ভাটিয়াল যৃল্লকে আছিল এক সদাগর । 
কঠীয়াল আছিল সাধু নাম ধনেশুর ॥ 
এক কন্যা এক পুত্র ছিল সাধুর ঘরে। 
ধনীয়াদ হইল সাধু মা লক্ষ্ীর বরে | 
দশ না বচ্ছরের কন্যা কাজলরেখ! নাম। 
দেখিতে সুন্দর কন্যা অতি অনুপাম |! 
হীরা-মতি জলে কন্যা যখন নাকি হাসে। 
সুজাতি বর্ধার জলেরে যেমন পদ্াফুল ভাসে | 
চাইর ন। বচছরের পুত্র নাম রত্বেশুর । 
রড না জিনিয়৷ তার চিন্কণ কলেবর |! 
কন্যার অনুষ্টে ছিল দূরক্ষর বাণী৯। 
কপালের ফেরে কন্যা হইল অভাগিনী ॥ 
আমারে জিজ্ঞাস। করে সাধু সদাগর | 
কোন্‌ দেশে পাইবাম কন্যার যোগ্য বর || 
ধর্মমতি শক আমি ধর্শে মোর মন। 
গণিয়৷ দেখিলাম তার ভাগ্য-বিডম্বন || 


“মরা পতির সনে তার বিবাহ হইবে। 
দ:খে দূঃখে এই কন্যার বার বচছর যাইবে | 
এই কন্যা যদি সাধূর সংসারেতে থাকে । 
কন্যা লইয়া সাধু পুন পড়িবে বিপাকে ॥ 
এই কন্যা লইয়া তুমি রাখ বনান্তরে | 

দৃঃখ যে খণ্ডিবে কন্যার বার বচছর পরে | 


১ দুরক্ষর বাণী-মল লিখন; দুর্ভাগ্য । খারাপ কথা। 


১৪৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“মোর বাক্যে ধনেশুর কন্যারে লইল। 
আমারে লইয়া সাধু ডিঙ্গায় চড়িল || 
কতদ্রে মউয়া১ বন সমুদ্রের পাড়। 

কুল কিনারা কিছু না ছিল তাহার || 
তিন দিন সেই কন্যা কিছু নাহি খায়। 
উপাসে তিয়াঘে কন্যার প্রাণ যায় যায় || 
জল আনতে সদাগর কন্যারে থইয়৷ | 
ভাঙ্গা মন্দিরের ছারে কন্যা রহিল বসিয়৷ | 


“বাপ যদি গেল কন্যা চারি দিকে চায়। 
কপাট খুলিয়। কন্যা মন্দিরে সামায়ও || 
জল লইয়৷ আইস।৪ সাধু কন্যারে ডাকিল। 
ভাঙ্গা! মন্দিরে কন্যা বন্দী হইয়া রইল || 
বজের কপাট তার বজের খিল দিয়া। 
এইখানে আইল সাধু কন্যারে থইয়৷ || 


এই পধ্যন্ত বলিয়াই শুকপক্ষী তিনতালা দালানের ছাদে গিয়া বসিল এবং আবার কহিতে 
লাগিল £---. 


মাণিকরে-- 


“কাজলরেখ। কন্যার কথারে (ভালা«) এইখানে খইয়! | 
সৃইচ রাজার জন্মকথা শুন মন দিয়া || 


চম্প। না নগরে ধর নামে সাধু হীরাধর 
সেও রাজার পুত্র কন্যা নাই। 

আটকুর* বলিয়৷ খ্যাতি বংশে তার দিতে বাতি 
সংসারেতে তার লক্ষ্য নাই ।। 


১ সউয়া নহয়! (যধুক হইতে)। ২ উপাপে তিয়াঘে - উপবাস ও তৃষণায়। 
৬ সামায়- প্রবেশ করে। € আইসা _ আসিয়৷ । 
* ভালা _ ভাল। ৬ আটকুর _সম্তানহীন 


মাণিকরে-.- 
নানা দেবে করি পূজা পুত্র না পাইল রাজা 
হেন কালে দৈবের ঘটন। 
নিক্বন্ধের কথা শুন সভাপতি দিয়া মন 
সুইচ রাজার জন্মবিবরণ || 
মাণিকরে-- 
তার কিছু দিন পরে আটক রাজার ধরে 
সন্যাসী গোসাই১ এক কয়। 
রূপে গুণে চমৎকার এক পুত্র হইব তার 


বিধি তোমায় হইয়াছে সদয় | 


“অকাল আমিত্তিৎ ফল তুইলাযা৷ দিল হাতে। 
ফল পাইয়া হীরাধর তূইল্যা লইল মাথে 
সেই আমিত্তির ফল দিল নিয়া রাণীরে। 

মর| পূত্র হইল এক দশমাস পরে || 

সন্যাসীর কথায় রাজা কি কাম করিল। 
সব্ব অঙ্গে মরা শিশুব কাঁটা বিশ্ধাইল || 

সইচ রাজ! নাম হইল তেই সে কারণে। 
সন্যাসী কহিল পুত্র রাখ্যা আইস বনে।। 


সং সং সং সঃ 


৪ সঃ সং সং 


“নিরালা জঙ্গলে এক মন্দির গাথিয়া | 
তার মধ্যে রাখে শিশু যতন করিয়া || 
গর্ভেতে মরিয়া শিশু দেবতার বরে। 
চন্দ্রসম সেই শিশু দিনে দিনে বাড়ে || 
বাড়িতে বাড়িতে তার যৌবনকাল আইল । 
দেবের নিব্বদ্ধে কন্যা সেইখানে গেল | 


* গোসাই» গোস্বামী | 
২ আমিত্িঅমূতের অপত্রংশ ; এখানে 'আম' বুঝাইতেছে। 
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বাপে দিছিল১ বনবাসে কর্মাদোঘ পাইয়া | 
মর] পতির সঙ্গে সেই কন্যার হইব বিয়া || 
(হায়রে হায়) 


“কান্পিতে কান্দিতে কন্যা শিলা যায় গলে। 

মর! স্বামী ধোয়ায় কন্যা আক্ষিরৎ জলে | 
সাত দিন সাত রাইত শিওরে বসিয়া । 

অঙ্গের শাল তুলে কন্যা বাছিয়৷ বাছিয়া || 

না খাইয়া না শুইয়া কন্যার সাত দিন গেল । 
চক্ষের শাল রাইখ! কন্যা মন্দিরের বাহির হইল ॥| 


“উঘধ রাখিয়। কন্যা ছান করৃত যায়। 

নগরিয়া লোক এক দাসী বেচতে৩ চায় || 
হাতের কষ্কণ দিয় কন্যা লইল দাসী। 
সেই দাসী রাণী হইল কন্যা বনবাসী |1” 


একে একে কইল পক্ষী যত ইতিকথা । 
কাঙ্কণদাসী তারে দিছিল যত ব্যথা || 

সইচ রাজার বন্ধুর কথা সকল কহিল। 

কি কারণে স্ইচ রাজার মতিভ্রম হইল || 

কি কারণে কন্যারে সে দিল বনবাসে। 
দঃখের কথা কইতে পক্ষী চক্ষের জলে ভাসে ॥ 


“পাপিষ্ঠি রাজার বন্ধু একাকিনী পাইয়া । 
বলে ধরি কন্যারে করতে চাইল বিয়া || 
সর্তী কন্যার কান্দনে সমুদ্রে দিল চড়া ।?” 
এই কথা কহিয়া পক্ষী শূন্যে দিল উড়া | 


উড়িতে উড়িত্ে পক্ষী সভার আগে কয়। 
“আজি হইতে কন্যার.বার বছর গত হয়।। 


১ দিছিল _ দিয়াছিল। 
* আক্ষি- (আখি) অক্ষির অপ্ংশ। * বেচতে ₹বেচিতে। 
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ভাই হইয়৷ বত্বেশুর বিয়া করতে চায়।'' 
এই কথা কইয়া পক্ষী শৃন্যেতে' মিলায় | 


আছে কি মইবাছে১ কন্যা স্ইচ বাজা না জানে। 
আবুড২ হইয়া কান্দে রাজ। সভার বিদর্মানেও ॥| 
লঙ্ভুজা পাইয়া বত্বেশুব সভা ছাইড়া যায়। 
ভগীব পাষে পইড়া ক্ষমা বিয়াইতঃ চায় | 


(২১) 


এইকপে পবিচয হইয়া গেল। ধরন্মমতি শুক স্বর্গে চলিয়া গেল। সূইচ রাজার সঙ্গে 
কাজলবেখাব ধমধামেব সহিত বিয়া হইযা গেল। 

স্ইচ বাজা তখন কাজলবেখারে লইযা নিজেব বাড়ীতে চইল্যা গেল। কাজলরেখারে 
গোপনে বাইখ্যা নিজ অন্দব বাড়ীতে খুব বড় কনিযা একটা গর্ত খনন করাইল। কান্কণদাসী 
এব কাবণ জিজ্ঞাস। কবিলে সুইচ বাজ। কইল যে ভাটাব রাজা রত্বেশ্বর-সাধু আমাদের বাড়ী 
লুট কবিতে আসিবে। আমাদেব ধন-সম্পন্তি লইয়। এই গণ্তেব মধ্যে আশ্রয় লইতে হইবে। 
তখন কাঙ্কণদাসী আব কাহারেও কিছু না বলিয়া, নিজেব গহনা-পত্র নিয়া সবার আগে গর্তে 
প্রবেশ কবিল। তখন বাজার ইঙ্গিতে লোকজন গর্তে মাটি চাপা দিল। 


আমাঁব কথা ফৃবাইল। 


১ ধই্রাছে - মরিয়াছে। ২ আবুড় _ আকুল, দুঃখাতিশয্যে ব্যাকুল। 
৬ বিশ্ফঘানে -বিদাষানে । ৪ রিয়াইত - মুক্তি, মাপ, রেহাই! 


দেওয়ান মদিনা 
মনন্থর বয়াতি প্রণীত 


ছেওল্মান। হিল 


বা 
আলাল ছুলালের পালা 


(১) 
“সত্য কর গ্রাণপতি সত্য কর রইয়া১। 
আমি নাবী মইব! গেলে আব নাই সে কববা বিয়া | 
আমি আভাগী২ রে পিয়াও কই তোমার কাছে। 
শিয়রে খাড়াইয়া& যম বাকি কয়দিন আছে ॥ 
শরীলৎ অইল মাটি মুখে কালা ধরে*। 
দই দিন পবে শুইবাম কুয়ার কয়বরে? || 
ঘবে রইল আলাল দ'লাল তারা দূইটী ভাই। 
আভাগী মায়ের আর কোনি* লক্ষ্য নাই] 
শুন শুন ওহে গো পতি--পতি আরে বলি যে তোমারে। 
কোলের ছাওয়াল আলাল দুলাল রাখ্য। যাই ঘরে | 
শুন শুন ওহে গে দেওয়ান কইয়। বুঝাই আমি। 
দৃধের বাচছা দৃই-না পুতে* সপলাম১০ অভাগিনী | 
সাক্ষী থাক্য চাঙ্গসুক্‌ আরে দই নয়নের আখি। 
তাৰ হাতে সপ্যা১১গেলাম আরে আমার পোঘ৷ পাখী ॥ 


১ বইয়া _ রহিয়া, অর্থ1ৎ স্থিরবুদ্ধি হইয়া| ২ জাভাগী - অভাগী। 


* পিয়া ₹ প্রিয়া। ৪ খাড়াইয়। _ খাড়া হইয়া, দাঁড়াইয়া। 
« শরীল ক শরীর । » কালা ধরে-কালিম। পড়িয়াছে। 
 কয়ার কয়বরে-কৃপতুল্য গভীর সঙাধিগহবরে | 

৮» কোনিস্কোন। ৯ পুতম্পপুত্রের অপবংশ। 


১* সপলাষ সমর্পণ করিলাম । ১১ সপ্যাশ্সমর্পণ করিয]। 
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সাশী থাক্য১ কিতাব কোরাণ আরে সাক্ষী যে তোমরা । 
আলাল দৃলালের .লক্ষ্য নাই সে তুমি ছাড়া ॥ 

সাক্ষী অইয়ো নদী নালা ভজলা পাহাড়ী*। 

বনের না পইখ পাখালী আমি তারে সাক্ষী করি | 
আমিত আতাগী মাও আরে যাইরে ছাড়িয়া। 

কোলের ছাওয়াল শিশুরে নেও কোলেতে তৃলিয়া | 


কান্দিতে কান্দিতে মায়ের চক্ষে পড়ে কালি। 

টান দিয়া বকে লইল “প্ত্র পূত্রঁ বলি।। 

“সোনার কলি আলাল দলাল আর তারার দিকে চাইয়া । 
আমার মাথা খাও পিয়া আর নাই সে কর বিয়া || 
সর্তীন বালাই কিয় কই তোমার কাছে। 

এতিম৪ ধনের! মোর দ.খু পাইব পাছে ।। 

সতীনের ছাওয়াল কাঁটা সতাই মায়ে লাগে। 

সেই না কাঁটা তুলে সতাই সগলের* আগে ॥। 

শুন শুন পরাণের পতি মোর কথা রইয়া। 

সতাইয়ের গল্প এক শুন মন দিয়া || 


'দীধির দক্ষিণ পাড়ে আরে দারাক* গাছের ডালে। 
কইতর। কফইতরী?" দ্‌ই থাকে তার খোরলে” || 
চিত্তস্থখে নিত্যি তারা প্রেম আলাপনে। 

জুখে দিন যায় তারার» দখু নাই সে জানে | 


এই না মতে কতদিন যায়রে চলিয়া । 
দৃই ডিম রাখ্যা কইতরী গেলরে মরিয়া || 


১ থাকা. থাকিও। 

২ অইয়ো -হইও। ও পাহাড়ী পাহাড়। 
৪ এতিস.-পিরাশুয়; অনাথ । « সগল ০ সকল। 

৬ দারাক ০ হিজলজাতীয় একপৃকার অলীয় বৃক্ষ । 

৭ কইতয়া কইতরী --ক্যুতর ও কহুতরী। 

৮ খোরবে”কোটক়ে। « তারার » তাদের । 


দেওয়ানা মদিন। ৩6৩ 


ডিম 'লইয়া কইতরা পড়িল ফাঁপয়ে। 

খালি বাসা থইয়া নাইসে নড়িবারে পারে | 
অনাধারে১ কইতরা আরে বস্যা দেয় উম 
সারা রাইত পরঙ দেয় নাই যে চউখে ধুম || 
কত কষ্টে উম দিয়া আরে যতন করিয়া। 
দৃই ডিমে দই বাচ্ছা আরে লইল খুটিয়া৪ || 
একেলা কইতরার আর অখন নাইসে চলে। 
কেবা আধার আনে আর কে থাকে খোরলে।। 


নিরুপায় ভীব্যা কইতরা আধে কোন্‌ কাম কবে। 
এক না| কইতরী আনা তার জোগী« করে || 
কইতরা কয় “শুন আলো তৃূমি যে কইতবখী। 
আমি বাই আধাব আন্তাম তুমি থাক বাড়ী ।। 
বাচ্চায উম দেও লো তুমি বাড়ীতে থাকিয়া । 
বাচছাবা মোৰ অইল ওরে বড় 7৫ পাইয়া || 

যতন কইবা বাখ্য ওলো যাইতে না হয় দখ। 
বড় অইলে তাবা পবে পাইবা সুখ | 

চাবা গাছ পানি দির আগে বড় কইরে। 

বড় অইলে মিঠাফল সুখে খাইব। পরে 117 


এই না কথ বূঝাইয়! আরে গেল চলিয়া । 
কইতরী ভাবয়ে মনে বাসাতে বসিয়া ॥ 
“বালাই সতীন্‌ গেছে রাখ্যা দই কাটা। 

বড় অইলে আমার নছিবে কেবর মৃড়্যা ঝাঁটা ॥ 
সতীনের বাচন্ায় কবে বুঝে সতাইর সুখ। 
আখেরে আমার কপালে আছে বড় দৃখ | 


১ অনাধারে ক বিনা (আধারে) খাদ্যে। ২ দেয় উনস্ততাপ দেয়। 
* পর*্পাহারা। ও খুটিয়া--ঠেট দিয়া ঠোকরাইয়া। 
« জোরী -সাথী। ৬ যাইতে যাহাতে । 


১৫৪ 


মৈমনসিংহ-গী তিকা 


আমার বাচছার এরা অইব১ দূঘ্যন্। 
সেই না কারণে সদা অইব কেবল দন২ | 
এমন বালাই আমি উম দেই বইয়া | 

দগ্ধ দিয়া অজাগর রাখতাম পালিয়া || 
দূঃখুরে ডাকিয়া আমি না আনিবাম ঘরে । 
বালাই দূর কর্বাম আমি মারিয়া এরারে৪ |] 
কইতরা গেছে অখন আধাবের লাগিয়া | 
আধার আনিলে খাইবাম দইজনে মিলিয়া || 
উইড়া দঘ্মন্‌ আইছে আরে পইড়া করত।« 
আমার মুখের গরাস কাড়িযা লইত | 

এমন বালাইয়ের গল। ঠোটে না ছিড়িয়া। 
দুঘৃমনের কাটা দেই দূর করিয়া ||" 


এই ন| বলিয়া কইতরী কোন্‌ কাম করে। 
গলাতে ধরিয়া ঠোটে আছড়াইয়া মারে | 
মারিয়া দই বাচছা পরে আরে জঙগলায় ফালার | 
আধার লইয়া কইতরা আরে বাসার পানে যায় || 


কইতরায় দেখ্যা কইতবী আরে জুড়িল কান্দন। 
কইতরা জিগায়* “কান্দ কিসের কারণ ||? 
কইতবী কহে “শুন "শানে খসমন আমার | 
আধার আনিতে গেলা আরে দিয় বাচছার ভার | 
এমন সময়ে এক গিরধনী৭ৎ আসিয়া | 

আমার বুক অইতে নিল জোরে সে কাড়িয়া | 
গিরধশীর মূখে বাচছারা হারাইল পবাণি। 

সেই ন। কারণে আমি কান্দি আভাগিনী |1", 


১» অইধ শু হইবে। ২ দন. রণ, ঝগড়া 

৬ রাখতাম: রাখিতে, রাখিব । ও এরারে --ইহাদিগকে, এদের। 

«* উইড়া ----- করৃত--অনাহত তাবে এরা আমার বাদ সাধিতে আসিয়াছে, উড়ে এসে জ্‌ড়ে বসেছে। 
* জিগায় - জিজ্ঞাসা করে। ৭ গিরখনী » গৃধিনী | 


ঠ 


দেওয়ান মদিনা ৩৫৫ 


এই কখ। শুন্যা কইতরা কান্দে জার জার। 

মোরে থইয়া কোথায় গেল ছেউরা » বাচছারা আমার || 
কত কষ্ট পাইলাম হায়রে তারার লাগিয়া । 

কোন পথে গেল তার। বুকে ছেল২ দিয়া ॥ 

আগুনি জলিল হায়রে আমার অন্তরে । 

হায়রে দারুণ বেথ।* চিত্তে নাই সে ধরে।।” 


এই মতে কইতরা আরে কান্দিল বিস্তর । 
মনে মনে কইতরী হাসে বালাই কর্লাম দূর | 
সতীন্‌ বুঝয়ে নাহি সে সতীপুত্রের৪ ব্যথা । 
অন্তূমৎ কালে সোয়ামী গে। রাখ মোর কথা || 
রাখ মোর কথা পিয়৷ আরে মোর মাথা খাও। 
ছেউর৷ পুতেবার* পানে আখি মেল্যা চাও 1” 


এই না কখা কইয়া পরে সেই তো না নারী। 
মায়ার সংসার ছাড়্যা তবে গেলা নিজ বাড়ী? || ১-৯৮ 


(২) 
আওরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান সোনাফর | 
আলাল দুলাল কাইন্দা অইল জব্‌ জব্‌ | 
কান্দিয়া কান্দিয়া তার৷ ভূমিতে লুটায়। 
দানাপানি ছড়্যা কেবল করে হায় হায় | 
মায়ে জানে পৃতের বেদন অন্যে জানব” কি। 
মায়ের বুকের লৌ* পুত্র আর ঝি॥| 
দই না ছেউরা ছাঁওয়ালে বুকেতে করিয়া । 
গোনাফর মিঞা কান্দে মাথা থাপাইয়৷ ১০ || 


ছেউর- মাতৃহীন ; নি£সহায় শিশু। ২ ছেল-শেল। 


৩ বেথা ব্যথা । ৪ সতীপুত্রের -সতীনের ছেলের! 


চি] 


8 


অস্তম-্ অস্তিম | ৬ পুতেরার»্ পুত্রদের | 
গেলা নিক্জ বাড়ী-ঘ্বর্গে চলিয়া গেল। ৮ জান্ব-্জানিবে। 
লৌ-(লহ হইতে) রক্ত। ১০ থাপাইয়া » চাপড়াইয়া | 


৬৫৬, মৈমনসিংহ-গীতিকা 


“দৃধের ছাওয়ালে কেমনে বাচাই পরাণে। 
অনাধারে১ মরে কেমনে দেখিব নয়ানে || 

মা মা বল্যা যখন আরে আলাল দুলাল কান্দে। 
বুকেতে আমার হয়রে ছেল যেমন বিন্ধে || 

কি দিয়া বঝাইয়৷ রাখি ছেউড়া পূরেরে | 
কেবা খাওন দেয় আরে পড়িলাম ফেরে || 
মর্যাত ন। গেছ আওরাত গিয়াছ মারিয়া | 
তিনল। পরানি মার্যা গেছ পলাইয়। ||৩ 

কি দঘ্মনি কইরাছিলাম আর জনমে আমি । 
তার পর্তিশোধ লইলা এই ন| জর্মেঃ তুমি ॥। 
বান্যাচঙ্গের দেওয়ান আমি নাহি মোর সমান । 
অ?ৃন্যাইৎ ধন-দৌলত গোলাভরা ধান | 
পন্থের ফকীর অইল আরে আমার থাক্যা সুখী । 
দূ্নিয়াতে নাই আর আমার মতন দূখী॥ 

কি করিব ধন-দৌলতে আর কি ছার দেওয়ানি । 
দিলের দ্‌:খেতে যদি চক্ষে ঝরে পানি ।। 

কেব৷ খাইব৬ আমার যে এই ধন-দৌলত। 
শৃন্য অইল ঘর ধোর মরিয়া আওরাত ॥ 
বুকে ছেল দিয়া গেল৷ তুমি কোন্‌ পরাণে। 
দূনিয়। যে দেখি আমি আন্ধাইর নয়ানে || 

তুমি যে আছিলা আঙ্ধাইর ঘরের বাতি। 

তুমি যে আছিলা আমার হৃদৃ-পিপ্তরার পংখী || 
তোমারে ছাড়িয়া আমি বাঁচি কোর্‌ পরাণে। 
তেজিতাম৭ণ পরাণি আমি তোমার কারণে | 


১ অনাধারে _ অনাহারে । ২ ফেরেস্ বিপদে । 

৬ মর্যাত *-- পলাইয়া আমার স্ত্রী শুধু অরিয়া যান নাই, মারিয়াও গিয়াছেন। তিনটি জীবন 
নষ্ট করিয়া পলাইয়া গিয়াছেন। 

9 জর্পে জনুে। * অপুন্যাই ₹ প্রভূত, অপধ্যা । 

» খাইব-ভোগ করিবে । ৭ তৈজিতাম ত্যাগ করিতাফ। 


দেওয়ানা মদিন! ৩৫৭ 


তোমাব পিছ লইতাম১ আমি এই আছিল মনে। 
দূধেব বাচ্ছ। বাখ্যা গিয়া ফালাইজাৎ বে-নালে৩ |, 


এইন! কান্দে দেওয়ান আবে বুক না কৃটিযা৪। 
পাড়া পড়শী পবা'ৰৎ পাইল তাবে না বোঝাইয়৷ || 
ঘব খালি অইল আব গুবজান* না চলে। 

সোনাব সংসাব বেত? হাযবে যায় যে বিফলে || 
ঘবেব লক্ষ্মী জননা আবে তাব যে লাগিয়া । 
বান্ধা* সংসাব মিযাব যাষ যে ভাসিষা | 
দিবানিশি চিন্তে মিযাব দ:খু অইল দিলে। 

দববাব বিচাৰ হাযবে কিছু ন। চলে || 

কিসেব সংসাব কিসে বাস কেমনে সুখ মিলে। 
মনসুব বযাতি৯ কয সুখ না৷ থাকলে দিলে || 


উজীব নাজীব পবে আবে এইন। দেখিয়া । 

মিযাব নিকট কম দবশন দিয়া || 

শুব্খাইন্১০ দেওয়ান সাহেব শুন্খাইন আমার কথা। 
সোনার সংসাৰ আপনাবে নষ্ট অইল বিঘা || 

আব এক সংসাব ক্যা বাধ্যুয়াইর১১ দেওয়ানি বজায়। 
এক জনেব লাগ্যা কেন সগল** জলে যাষ।। 
কান্দিয৷ দেওয়ান কষ আবে উজীরে নাজীবে। 
দূধেব বাচছ। আলাল দূলাল আছে মোৰ ঘবে || 
তাবাব দৃংখু দেখ/া আমাৰ ফাট্যা যায বূক। 

সাদি কবিলে অইব দৃঃখেব উপর দৃখ |! 


১ পিছ লইতাষ অনুসরণ করিঙাঁম ; তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি জীবন ত্যাগ করিতাম। 


২ ফালাইলা _ ফেলিলে। ও বে-নালে বিপদে । 
৪ বুক না কুটিয়া-বুকে করাধাত করিয়া। * পরা'ব-পরাভব | 
৬ গুরজান--গুজরান : নির্বাহ ; সংসার চালান । বেত (বিধা, বেথা) স্বুধা। 


৮ বান্কাল্ধে সংসার সুশৃঙ্থন ও নিয়মাবঙ্ধ ছিল। 
৯ বয়াতি _ বয়াৎ (পদ) রচনা করে বে; পদ-রচক | ১০ শুনৃখাইনৃ ₹ শুনুন । 
১১ রাখুায়াইন্‌ »রাখুন। ১২ সগল-্পকল। 


মৈযনসিংহ-গীতিকা 


সত্তাই না বুঝে সতীনৃ-পৃতের বেদন। 
সতিন-পূতে দেখে সতাই কাঁটার সমান || 

সেই কাঁটা তূল্যা সতাই দ্‌রেতে ফালায়। 

এরে দেখ্য, মন নাই সে পাদি কর্তে চায়।। 
কলিজার লৌ মোর আলাল দূলাল। 

দ-খের উপর দহখু দিয়া না বাড়াই জঞ্জাল ॥। 
আলাল দলালে বিবি আমায় সপ্যা দিয়! | 
সাদি ন। করিতে গেল মান যে করিয়া || 

বিয়া নাই সে কর্বাম আমি সংসারের লাগিয়া | 
কিসের সংসার আলাল দ'লালে মারিয়। || 
তারার» মূখ দেখ্যা আমি আরে বাঁচিয়া পরাণে। 
রাক্ষসের হাতে নাই সে দিবাম জীবমানে২ ||” 


এই কথা শুনিয়৷ উজীর কয় মিয়ার কাছে। 
“কান্দিয়া কাটিয়৷ সাহেব ফয়দাও নাই যে আছে।। 
সতাই সকল সাহেব আবে না হয় সমান। 
সতিনৃ-পুতের লাগ্যা কেউ দেয় জান্‌ পরাণ | 
আলাল লালে যতন করিবাম সকলে । 

দৃঃখ নাই সে পাইব কিছু সতাই বাদী অইলে || 
দিলের দূঃখু দব কইরা কর্খাইন৪ এক বিয়া । 
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এই কথ! শুনিয়া মিয়া চিন্তে মনে মনে। 
কিছু ফয়দা নাই মোর সংসার ছাড়নে* || 
সোনার কলি আলাল দূলাল রহিলে বাঁচিয়া । 
সংসার ন৷ থাকৃলে তারা খাইৰ কি করিয়া || 
সংসার নষ্ট অইলে পরে অইব তারার দখ। 
চিরদিন দূঃখে হায় ফাটিব যে বৃক।! 


১ তারার ০ তাদের । ২ জীবমানে-আজীবন থাকিতে । 
ও ফয়দা ফল; লাভ। ৪ কর্খাইন ** করন । 
* পান্খাইন পালন করুন। » ছাড়শেম্ছাড়িরা দেওয়ায়! 


দেওয়ানা মিন! ৩৫৯ 


আমাব বূকের ধন বাখবাম যতন করিয। | 

কি সাধ্য সতাই নেয় তারাবে৯ কাড়িয়া ॥ 

এইমতে দেওয়ান আরে চিন্তে মনে মনে। 

উজীর নাজীব লাগা পাছে২ বিয়া কাবণে || 

মনস্থিব কইব্যা দেওযান অইলা সন্বত। 

সাদি অইয়৷ গেল পবে যেমন বিহিত ॥ ১-৮৬ 


(৩) 
সাদি ন। কবা। সাহেব আবে নিজ পত্রধনে। 
নিজেব নিকটে বাঁখে পৰম যতনে || 
সতাইযেব৩ কাছে তাবাবে না দেয় যাইতে। 
আল্গা বাখিযা পুত্রে পালে স্ুবিহিতে ॥ 


দিশা :--আলালে দূলালে লইযা কবযে সোহাগ । 
এবে দেখ্যা সতাইযেব মনে অইল রাগ || 
“সতীপূতেবাৰে কবে কত না আদর। 
ফিবিষা মা চাষ মোৰ পানে এক নজব || 
আমান যদি ছাওযাল হয থাকব অনাদবে | 
বৃুকেৰ লউৎ দেধৃখ কেবল সতীপুতরাবে« || 
এবে দেখ্যা আব মোৰ গহন না যায়। 
মনে মনে চিস্তি কেবল কি কণি উপাষ || 
মতীনেখ পূত্র মোৰ অইল গলাব কাঁটা। 
খাওন »। স্জে* মোব অইল বিধুমণ লেটা || 


১ তারারে-ঙাহাদিগেব। ২ লাগা পাছে -পাছে পাছে লাগিয়াই আছে। 
৩ সতাইয়েব ₹ বিমাতাব, যথা কৃত্তিবাসী রামায়ণে আত্মবিবরণে “আর এক ভাই হল সভাইয়ের 
উদরে। 
৪ লউন্ললোহ, রক্ত। বুকের রক্তেব মত দেখিবে। * সতীপুতরারে _ সতীনের পুত্রদিগঞে। 
৬ খাওন না সুজে _ খাওয়া-লওয়ায় আর পবৃতি হয় না| * বিছুষ.বিষম | 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


যতদিন না পারি এই কাঁটা দূর করিতে। 
ততদিন সুখ. নাই মোর নছিবেতে৯ | 
দেওয়ানেরে জানাই যূদিৎ দিলের দৃঃখু মোর। 
ঝাঁটা না মারিয়া মোরে কইরা দিব দূর || 
এক হেতু* আছে আরে ছলন। না কইরা । 
যদি দিতাম পারি দিবাম দূর না করিয়া ||? 


চিন্তা না করিয়৷ বিবি আরে মন করল স্থির ৷ 
একদিন তো। না ডাকে দেওয়ানেরে অন্দর ভিতর | 
দেওয়ান আসিলে বিবি .আরে জড়িল ক্রন্দন 
দেওয়ান জিগায় “কেন কান্দ বিবিজান”' | 
কান্দিয়। কান্দিয়া বিবি কয় দেওয়ানেরে। 
“কোন্‌ দোঘে দোষী অইলাম তোমার গোচরে || 
আলাল দূলাল মোর সতীন্-পৃত বলিয়া । 
আমার নজর চাড়া রাখ্যাছ করিয়া 11৪ 

আলাল দ.লাল কেবল তোমার বুকের ধন। 
আমি অইলাম বৈরী তারার কি কারণ || 
সতাই বলিয়া মোরে বিশ্বাস না কর। 

সগলৎ সতায়েরে তুমি এক মতন ধব | 

অঙ্গ জলিয়া যায় এই না কারণে । 

বদনাম রটাইব আমার পাড়া পরশী জনে ।। 
সতাই যন্ত্রণা দেয় আরে বলিব সকলে । 

আমার কাছেতে আলাল দূলাল না আসিলে ॥ 
আমার সন্তান নাই আরে তুমি বিচার কর। 
সতিপুতের মৃখ দেখ্যা দৃঃখু করি দূর। 

এইত ন! সাধে বাদ দেও কি কারণ । 

দিলের দ্‌:খেতে আসে সদাই কান্দন ॥ 


১ লহ্িধেতে -» কপালে। ২ যুদি-্ষদি। ৩ হেতুস্মউপায়। 
৪ আমার - -- করিয়া _ আসার দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া গাখিয়াছ। « সঙ্গল -স্ষল। 


দেওয়ানা মদিনা ৩৬২ 


কলিজার লৌ মোর আলাল দৃলাল। 

কি খায় না খাঁয় কিবা করয়ে কয়ালু১ | 
কৃত বস্তু আন আরে আন্দর মহালে। 

মনের দ্‌ংখেতে সেই সব পেটে নাহি চলে || 
তারার আশায় রাখি ছিক্কাতে২ তুলিয়া । 
পচ্যাও গেলে নিরাশ অইয়া দেই ফালাইয়া || 
বৃকেব দৃঃখ দর অইব তারারে দেখিলে। 
আন্দরে আনিযা দেও আইজ বিয়ালে৪ || 
যদি মোর বাক্য তুমি আরে কর লঙ্ঘন। 

তা অইলে জান্যা রাখ্যো আমার নির্টয় মরণ||€ 
অপমান পাইয়া না চাই ঝাচিতে সংসারে । 
বিনা দোষে কেবা দূঃখে সদা জ্বলে পুড়ে ||”? 


এই কথা না কইয। বিবি লাগিল কাল্দিতে। 
দযাতে ভরিল দেওযান সাহেবেব চিতে ||৬ 
“তোমাৰ কথা বিবি দিলে পাইলাম সুখ । 
বিনা কাৰণে তুমি চিতে পাও দৃখ | 

আগের যে বিবি মোর আনে হান্তেতে ধরিয়া | 
আলাল দূলালে আমায় দিয়াছে সঁপিযা | 
রাখৃতামণ তারারে ধব্যা আমার বুকেতে। 
কিছুর লাগ্যা যেন কষ্ট না পায় মনেতে | 
সেই না কথা মনে জাগে তারার মুখ দেখিলে । 
এক ডণ্ড* না থাকৃতাম পারি কাছছাড়া অইলে৯ || 
সেই না কারণে রাখি সদা সাথে সাথে। 
একেলা না দেই আমি বাইরি অইতে১০ পথে।| 


১ কুয়াল- কূ-হালেব অপত্রংশ ; দৃববস্থা। ২ ছিন্তানশিকা। 
ডিন $ আইজ বিয়ালে - অদ্য বিকালে! 
৮ তা অইলে --- মবণণ ₹ তবে জানিযা বাখিয়ো৷ যে আমার নিশ্চয় মরণ । 
৬ দয়াতে --- চিতে 5 দয়ায় দেওয়ান সাহেবের চিত্ত পূর্ণ হইয়া গেল। 
৭ রাখতাম রাখিতে | ৮ ডপ্ত-দণ্ড। 
কাছছাড়া অইলে_নিকটে লী থাকিলে। ১০ অইতে ₹হইতে। 
€6--1918 9.1, 


মৈমনসিংহ-গীতিক। 


সংসারের কামে১ তুমি ব্যস্ত অতিশয় । 

সেই না কারণে বিবি আমার নাই সে মনে লয় || 
তার! যদি মোর কাছে থাকয়ে সর্বদা 
জুখেতে থাকিব কিছু না পাইব বেথা | 
তোমার জঞ্জাল বাড়ে এই না ভাবিয়া |: 
তোমার কাছেতে আমি দেইনা পাঠাইয়া ||" 


এই কথ! শুন্যা বিবি আরে দেওয়ান গোচরে | 
মিডা বলে২ কয় বিবি অতি ধীবে ধীরে ॥ 
“আমার গর্ভের পূত্র অইলে আলাল দলাল। 
তারে যতন কবলে কি মোর অইত জগ্তাল || 
ছাঁওয়ালে যতন করে মায়ে সব কাম থইয়! | 
কাম নাই পে স্ুজে ছাওয়ালের বেদন দেখিয়া 11 
সংসারের কামের লাগ্যা না অইব তিকডীত। 
ইতে আন্‌ না৷ অইব? ধরি পাও দৃটী || 


পায়েতে ধরিয়া বিবি জড়িল কান্দন। 

পাথর গলিয়া যায় শুনিয়া বেদন | 

চোখের পানি মুছি দেওয়ান পর্তিজ্ঞা কগিল। 
“দই ছাওয়াল আন্য! দিবাম কালুকা সকাল ||" 
মিঠা বুলিরস দেওয়ান বিবিরে বুঝাইয়। | 

পান খাইয়া গেল দেওয়ান আন্দর. ছাড়িয়া || 


হাসিতে হাসিতে বিবি কয় ধীরে ধীরে। 
“মিডাবুলিতে কাম নিবাম আশিল কইবে || 


১ কামে কান্কর্শে। 

২ মিড। বুলে- মিঠা বোলে ; মিষ্ট কথায় । ৬ তিরুড়ী _ক্রটী ১ অন্যথা। 

৪ ইতে আন্‌ না অইব-০ হিতে অন্যথা হইবে না। আনৃ- অন্যথা । 

« মিড়া-.- কইরে* মি কথায় কার্ধ্যোদ্ধার কবিয়া লইব। (আশিল ০ হাশিল স্সাধন করা 1) 


দেওয়াঁনা মদিনা ৬৬৩ 


সতীনের কীটা আমি নির্টয়১ ভাঙ্গবাম। 

ছল কিহ্বা জোবে পারি আর ন] ছড়িবাম ॥ 

বা গেছে দেওয়ান আরে কালুকা সকালে। 
পাঠাইবাম আলাল দূলাল আন্দর মহলে || 

নান! মতে সাজাই আমি আন্দর মহল। 

তাই সে পরকাশ কর্‌ব২ আমার আদর কেবল | 
এমন করিবাম যাইতেও সব্ব লোকে বলে। 
জান্‌ দিয়! ভালবাসি সতীপুত সগলে || 

নিজের হাতে ছি'ড়ি মূও যুদি অগোচরে 
তেও৪ যেন মোর কথা কেউ বিশ্বাস না করে| 


এতেক কহিয়৷ বিবি আন্দর সাজায় । 
যত মতে পারে নাইসে তিরুডী তাহায় ॥ 


কত কত মিডাই* বিবি যোগাড় করিয়া। 
থবে থবে রাখে বিবি আন্দরে সাজাইয়া || 
আর যত খাদা জিনিস নিজ হাতে রান্ধিল। 
রাত্র থাকিতে বিবি রান্ধন শেঘ করিল || 
এই মত নান! ইতি দ্রব্য সাজাইয়া | 
সতীপৃতেরার লাগ্যা রইল বসিয়া || 

বগ! যেমন চউখ বুজ্ঞ্যা পাগারের ধারে। 
সাধু অইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে || 
মননুর বয়াতী কয় সেই মতন রইয়া। 
বিবি রইল যেমন খাপ ধরিয়া |* 


১ নিয়, নিয় নিশ্চয | ২ পরকাশ কর্ব-্*পরকাশ করিব 

৩ যাইতে ₹যাহাতে। ৪ তেও-তবু। « মিডাই _ মিঠাই। 

৬ বগা---খাপ ধবিযা। বগা-্বক; বুজৃঞ্া _বুজিয়া ; বস্যা থাক্যা _বলিয়া থাকিয়া ; 
পুভীলপুটী (মাছ) খাপ ধরিয়া ০ শিকারগৃত্াণয প্রস্তুত খাকিয়া। 

মনসুর বয়াতী বলিতেছে, “বক যেমন নিরতিণয় নিরীহতার ভান করিয়া পগারের ধারে চোখ বুিয়া 
বসিয়া সুবিধামত পূটী মাছ ধরে, তক্জপ 'বকধান্মিক-পরকৃতি দেওয়ান-গৃহিণী আলাল দূলালের গ্গাগমন-পৃতীক্ষায় 
পৃস্তত হইয়া বনিয়া রহিল 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


তারার বার চাইয়া১ বিবি থাকিতে থাকিতে । 

বান্দী আইস্যা খবর দিল দেওয়ান আইসে পথে ।। 
আগে যায় দেওয়ান মিঞা পাছে আলাল দুলাল । 
তার পাছে পাইক প'রী তামেসগীরৎ সকল | 

নানা ইতি সাজে দেখ দেওয়ান-পুত্রগণ । 

সাজন অইল কিবা জড়ায় নয়ন || 

রূপ দেখ্যা পরীগণ চউখ ফিরাইয়া চায়। 

এমন সুন্দর নাগর পাইলে পায়েতে লুডায়ও || 


দেখিতে দেখিতে তারা আন্দরে আসিল । 
দুই হাতে বিবি দুই কুমারে ধরিল।! 

দুই পুত্রে সতাইরে জানায় ছেলাম। 
বুকেতে ধরিয়া সত্তাই করিল চুম্বন || 
আয়োজন কর্যা যত রাখুছিল সাজাইয়৷ | 
সগলি শামূনে দিল হাজির করিয়া || 


খাইয়া আলাল দুলাল খুসী অইল মনে। 

কত সুখে সতাইর পরম যতনে || 

আলুফা৪ জিনিস যত বাছিয়৷ বাছিয়া | 

সতাই রাখিয়া দেয় তারার লাগিয়া || 

নিজ হাতে বিবি খাওয়ায় সামনে খাড়া হইয়া | 

একডও তারারে না থাকে পাশরিয়া || 

সতাইর আদরে তারা আন্দর না৷ ছাড়ে। 

বাপের আঙ্গুল ধইরা আর নাই সে ফিরে॥ 

পতাইর যতনে ভুলে মায়ের যে দুখ । 

আন্দরে থাকিয়া পায় যত রকম সুখ || ১১৩২ 


৯» বার চাইয়। সুপ্রতীক্ষায়। 
* পাইফ প'রী তামেসগীর » পাইক, প্রহরী ও যাহারা তামাস। দেখিতে জড় হইয়াছে। 
৬ লুড়ায় জ্লুঠায় বা লূুটায়। ৪ আলুফা _ দুর্লভ, আশ্চর্য্য আশ্চর্য । 


দেওয়ান মদিনা ৩৬৫ 


(৪) 
এই মত সুখেতে আরে তারার দিন যায়। 
গোপনে থাকিয়৷ বিবি চিন্তয়ে উপায় || 
দৃধ্মন সতীন্-পূতে খেদাই কেমনে। 
দিবা নিশি তার কেবল এই চিন্তা মনে ॥ 
মনের গুমর ভাব কেউরে না কয়। 
মিডা কথা দিয়া সকল করিয়াছে জয় || 
বলাবলি করে লোকে “এই কি অচরিত১। 
সতাইয়ে না দেখছি আর অত করতে ইত২ | 
সতাইয়ে পার্লে দেখি গল৷ টিপ্যা মারে। 
সতীপুতের লাগ্যা কেবা অত যতন করে ॥ 
মুখেব গরাস দেয় যতনে তুলিয়া । 
আলুফা জিনিস খাওয়ায় নিজে ন! খাইয়া ||” 


বিবিব যতনে দেওযান মোহিত অইল। 

আলাল দুলালে বাখে আন্দৰ মহল || 

বিবির হাতেতে সপ্যা আলাল আর দুলালে। 
দেওযান-গিবি কবে দেওয়ান খুসী অইয়। দিলে৩ 
এই না মতে দিন যায় আরে বিবি ভাবে রইয়া। 
কেমনে স্তীন্কাঁটা দিবাম সা দিয় || 

শাওনিয়া বধ্ঘার॥ পানি টলমল করে। 

এরে দেখ্যা বিবি কিনা ফন্দী এক করে॥ 

“নয়া পানিতে আরে দৌড়ের নাও সাজাইয়া | 
আরং জমিব* কত দেশ ভাসাইয়া || 


১ অচরিত - আশ্চর্য । ২ ইতস্হিত। 

৩ দিলে _ অস্তঃকবণে। ৪ শাঁওনিয়া বঘৃঘার -শাবণ বর্ধার। 

* নয়া ---ভাসাইয়া লশ্বাবণের নূতন জলে দেশ ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন সংখ্যাতীত সুদৃশ্য 
বা'ছের নৌকা একত্রিত হইয়া পৃতিত্ন্ঘিতার সহিত জলের উপর ভাসিৰে। 

৬ আরং জম। _ পৃর্ববঙ্গে (বিশেদতঃ পুর্ব ময়মনসিংহে) বধাকালে যখন মাঠ-যাট, খাল-বিল জলে 
একাকার হইয়। যায়, তখন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বছ সুসন্ত্ৃজিত দৌড়ের নৌকা বাইচ খেলার জন্য একর হয়। 


৬৬৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


এই ন। আরংএর কথা বুঝাইলে দুঘ্মনে। 
যাইতে চাইব কত আনন্দিত মনে | 

এই না আরংএ দেই তারারে পাঠাইয়া | 
মারিবাম জলেতে দিয়৷ চর পাঠাইয়। 11” 


এই মতন মনে মনে কর্যা বিবেচন! | 
জল্লাদে ডাকিয়৷ বিবি করয়ে মন্ত্রণা || 

নিরালা ডাকিয়া! কয় জল্লাদের ঠাই । 

তোমার মতন সুহৃদ আমার দূ্পিয়াতে নাই || 
এক কাম মোর যদি কর তুমি ভালা। 

বিশ পুড়া জমি বাড়ী দিবাম কইর! কাওলা১ || 
সত্য কর জল্লাদরে বাখব! আমার কথা । 
গোপন মতন করবা কাম ন। করবা অন্যথা 11”? 


সত্য কইর! জল্লাদ যে কয় বিবির কাছে। 

জন্দি কইর। করউখাইন২ মোরে কিবা কাম আছে ।। 
বিশ পুড়। জমি দিলে জানবাইন* মনে মনে | 

না পারি মুই এমন কাম নাই তিরৃভুবনে || 

তার পরে দৃষ্ঠা বিবি কোন্‌ কাম করিল। 

জল্লাদের কানে কানে সগল কহিল || 

বিবির কথায় জল্লাদ স্বীকার যে করি। 

খুসী হইয়। ফির্যা গেল নিজের যে বাড়ী ॥। 


সূতার ডাকিয়া বিবি ফরমাইস করিল। 
“ময়ুরপংখী নায়ের এক করহ সিজিল৪ || 


তাহাফেই রং বল হয় । এই উৎসবটি মনসা দেবীর পূজার দিন সম্পূর্ণ তা লাভ কয়ে । সহ সহ দর্শক 
উৎসুক লরনে পৃতিহর্্বী নৌকাসমূহের অভিযান লক্ষ্য কদ্দিয়া খীকে। নৌক। বাওয়ার তালে ভালে বাহকেরা 
বাদাসহযোগে পদ্যাপুষ্মাণ ও কৃষ্ণলীলার করুণ গীতি গাহিয়৷ থাকে। 

» কাগলা। ০ ফষূলতি করিয়া, লিখিয়। পড়িয়া । ২ কউখাইন - বলুন । 

টু অজানিবেদ 1 ৪ সিজিলস্ব্যবস্থা । 


দেওয়ান। মদন! ৩৬৭ 


আলাল দুলান সেই নায়ে আরংএ যাইব । 
কিস্ৃত১ লাগিবে যাহা আমি 'তাই সে দিব।” 


ময়ূরপংধী নাও পরে ঘাটেতে আসিল। 
নানারপ আভরণে কযারে সাজাইল || 
খাদ্যবস্ত যত কিছু শায়ে সাজাইয়া। 

তুল্যা দিল পীরাব বান্দী২ কথা বুঝাইযা || 
সাজাইয়৷ কৃষাররারে নায়ে দিল তুলি। 
জল্লাদ অইল সেই নায়েব কাড়ালী* || 


বাইতে বাইতে নাও পড়ল দরিয়ায়। 

গেবাম নগর কিছু নাই সে দেখা যায়।। 

পবেত জল্লাদ কয় কুমাব দুইয়ের আগে। 
“ইযাদ কর৪ আল্লাৰ নাম মবণকালের আগে | 
তোমবার« যম আমি দুয়াবেতে খাড়া। 

আমার হাতেতে দুইজন যাইবা যে মারা || 
অখনইছ মারিবাম পবে ডুবাইয়৷ দবিয়াতে। 
সতাইয়ে বজ্্জাতি কিচছু না পার্লা বুঝিতে | 
বিবি ছায়বানীব" হুকুম জান্য মনে সার। 

বিশ পুড়া জমি পাইবাম মাই তোমরার উদ্ধার ||" 


আনচুক্ত এই কথা শুন্যা মাঝির যে মুখে। 
আলাল দুলাল কান্দে থাপাইয়া৷ বুকে | 


১ কিস্মত মূল্য । * পীবাব বান্দী হু দ্বাব-পৃহবী। 
ও কাড়ালী -ুকাণ্ডাবীৰ অপত্রংশ। ৪ ইয়াদ কর স্মরণ কর। 
& তেমবার» তোমাদের | * অখনইস্মএখনই। * 


৭ ছ্থায়বানী- লাহেবানী | ৮ আনচুক ₹ অকস্মাৎ । 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


“সতাইয়ের ছল কথ হায়রে আগে জানি নাই। 
বেনালে৯ পড়িয়া" হায়রে পরাণ হারাই | 
আগে যদি জানতাম সতাই এই তোমার মনে । 
পলাইয়৷ দূই.ভাই থাকতাম ফির্যা বনে বনে ।। 
কোথায় রইল৷ মা জননী কোথায় বাপজান। 
বেনালে পড়িয়া আমর। ভারাই পরাণ || 
(জল্লাদরে) তুমিত মায়নার চাকর তোমাব দোষ নাই। 
যে কামেতে স্বার্থ অইব তোমরা করবা তাই || 
জনম হইতে আরে জল্লাদ কত পাইলাম দখ। 
এক কাম কর যুদি চাইয়া আময়ার মখ || 
বাপের ভীডাৎৎ বাতি দিতে আমর! দই ভাই। 
দঃখের দোসর বাপে আরত কেহ নাই || 
গতাই বলিয়। কিনা কর্যাছে দঘ্বমনি | 
মনসুর বয়াতী কয় এই সতাইর গুণ বাখানি | 


“যুদি মায়ের বইন আরে মাসী অইত। 

পরাণ দিয়া বইন-পৃতে পান্যা রাখিত ॥। 

যুদি বাপের বইন আরে ফুফ্* না অইত। 
টান দিয়! ছেউড়া ভাই-পুত কোলেতে লইত।। 
যদি মায়ের জা আরে চাচী না অইত। 

আদর করিয়া ঘরের বাইরি ন। করিত ||” 


আলাল কান্দিয়। কয় জল্লাদের পায় ধরি। 
“আমারে মারিয়া দেও দূলালেরে ছাড়ি ||” 
দুলাল কয় “শুন জল্লাদ, রাখ মোর কথা । 
ভাইয়েরে ন। রাখা আমারে মার দিয়া বেথা ||” 
অল্লাদ কিয়া কয় “এই কি যন্ত্রণা। 
দুইজনেরেই মারবাম দাই সে শুনিবাম মন্বণা |” 


১» বেনালে » সঙ্থটে, বিপাকে । ২ ভীডাংস ভিটায়। 
গাঁ কফ »পিসী। ৪ কুদিয়া - ক্রুদ্ধ হইবা 


দেওয়ান মদিন! ৩৬৯ 


দই ভাইয়ে না জল্লাদের ধর্যা দই পায়। 
পাথর গলয়ে এমন কান্দিয়৷ ভাগায় || 

কান্দন না শুন্য জল্লাদ তাবে মনে মনে । 
“এই খান১ বাখা গেলে বাচিৰ পরাণে || 
বাপেব বাজ্যেতে নাই সে পাবিব যাইতে। 
বিন।দোঘে মারা! কেনে বাই পাপ করিতে ।।” 


সৎ ৰং সং লং 


বাব ডিঙ্গা সাজাইন। সানু মদাগব। 

উদ্বাদ বাইয। যান ধান কিনিবাব || 
জল্লাদ ডাকিযা তার কাছে কয় গোপনে। 
কৃমাববাবে২ নাবে সাধু তুলিল। যতনে | 
আলাল দূলালে সাধু তুল্যা তাশাঘ নাও। 
জর্গাদ ফির্শিবা পবে দেশে ঢল) যায || 


ধনুয। অদীন পাবে কাজ্লকান্দ৷ বাঁডী। 

তাইতে ন। বগতি কবে ইবাধন বেপাবী* || 

গিবস্থিও করিয়। বেচে একশ পড়া বান। 

এমন গিবস্থ মাই তাহাব সমান || 

ইবাধবেব বাডী২ মাধ ধান না কানয়া | 

আলান দলালে কিন্মত দিল দাম ধবিযা || 

আলাল দৃলাল থাকে মেই না বাড়ীতে। 

দেওমান পুত্র অইযা কত কট কপালেতে || 

গাঝদিন গক বাখে দুই বেল। খাইবা | 

মনেব দ£খে আলান নান গেল পলাইয। | ১-১১২ 


১ এই খান- এইখানে, এস্বানে। ২ কমারবাবে ₹ কমারগণকে। 
ও ইরাধর বেপারী _ হ্বীরাধর ব্যাপারী । ব্যাপারী » বণিক্‌। 

& গিরস্থি গৃহস্থ _ ক্ষিকর্্ণ ইত্যাদি। 

€7--1916 টা, 


৬১৭০ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 
(৫) 


বার জঙ্গল তের ভুই১ ধনুক দইরার২ পার। 
তাহাতে বসতি করে দেওয়ান সেকেন্দার || 
সেকেন্দর দেওয়ানের বড় শিগারে আউশ | 
পংখী শিগার করবার যায় অইয়। বেউদ্‌ং || 
বনে বনে ঘৃব)। মিরা কত পংখী মারে। 
বিক্ষেরঞ নীচেতে দেখে এক হেলিরারে | 
সুন্দর ছেলিয়। দেখ্যা সঙ্গেতে লইল | 
নিজের বাড়ীতে মিয়। ফিবির। যে গেব।। 


কত কাম কবে ছেইল। মায়ন। শাই পে নের। 
অপর্ধত হয় যুদি দেওয়ান যচ্যা দেয়।| 
দেওয়।ন তাবষে কে।নে। ভাল। বাপের বেটা” । 
চিনা নাই সে দেয় এই হইল বড় লেচান || 
মায়নার কথ। যখন দেওয়ান কয় ছেলিয়ারে | 
ছেলিরা কধ “নিবাম মায়ন! আমি একবাবে || 
একদিন চাইবাম মাঘন। রাখবাইন মনেতে। 
সেই দিন পাই €যন আমার যে হাতে ||”? 


জান দিয়। করে আলাল দেওয়ানের কাম । 
তাহার কারণে অইল চৌদিকে খুসনাম১০ || 
দেওয়ানে বাসয়ে ভাল।১১ পূজের সমান । 
খেসাল।১২ করিতে তার মমে অইল টান || 


৯ তেব ভূই-তেবটি ভূমি ও। 


২ দইরা »দবিয়ার অপব্রংশ | ৩৬ শিগাবে- শিকারে । 
& আউশ হাউষ্‌, পৃবল ইচ্ছা । « বেউস্‌-বেছষ্‌, অজ্ঞান । 
*» বিক্ষের-্বৃক্ষের। * ছেলিয়ারে শু ছেলেকে । 


৮ ভালা বাপের বেটা শুসন্তান্ত লোকের ছেলে। 
৯ লেঠাম্মুক্কিল। নিজের পরিচয় দেয় না, এইটা বড় মৃষ্কিলের কথা। 
১০ খুসনাষ নু প্রশংস। | ১১ ভাল! জীল। ১২ খেসাল। _আর্মীর়তা। 


দেওযাঁনা মদিনা ৬৭১ 


দই কইন।১ আছে তাৰ বপে গুণে দড়। 
মমিন। আমিনা নাম আছে বৃদ্ধি বড়। 
দেওয়ান ভাবষে এক কইন। দিলাম তাঝে। 
না জানিষা বাপ-মাষ পড়িল যে ফেবে|।২ 
আলালে জিগাযও যদি মুখ পৃছ্যা বয়ঃ | 
গিবস্থেব পুত্র আলাল নিজেৰ মূখে কয 
এমন বেট। অইল কোন গিবস্থেব ধবে। 
বিশ্বাস ন। কৰে দেওফান কেবল চিন্তা কবে ।। 


বাব ন। বছৰ পবে এই মতে যাব। 

মাযনাব লাগ্যা আলাল দেওযানেৰে চাষ || 
দেওযাঁন ফুইদ কবে« আলাল “কিবা মায়না নিবা। 
দিবাম তোমাবে তুমি যেমন চাহিবা ||” 


অলাল কহে সাহেব আবে শুনখাঈন দিষা মন। 
সহব যে আটে এক তাৰ নাম ঝান্যাচঙ্গ || 

সেই না শবেব লাগা” স্রন্দব কানলে? | 

বাড়ী ঘা বান্ধিতে আমা লইযাছে দিলে” || 
পাঁচশ মানুঘ দিবাইন কাম কনিবাদ। 

'আব দিবাইন কৌজ দৃইশ লগে* কইবা তাব || 
সেই ন। ধনে মালীক সোন/ফব দেওয়ান | 

জঙ্গে লড়্যা যেমনে বাড়ী কবি যে নির্মাণ ||? ১০ 


১ কইনা- কন্যা । 

২ না---ফেরে»আলালের বংশপরিচয় না জানিতে পারায় দেওয়ান মুদ্ষিলে পড়িল। 

৩ জিগায় জিজ্ঞাসা করে। 

৪ মুখ পুছ্যা রয় - মুখ বুজিয়৷ বহে, কোন কথা বলে না। 

« ফইদ করে_ জিভাসা করে। ৬ সবের লাগা _ সহরের লাগা, নগরোপকণ্ঠশ্। 
+ কানল শু কানন, এখানে বাগান অর্থে | 

৮ দিলে. অন্তঃকরণে। ৯ লগেন্সঙ্গে। 


১০ ভাঙ্গে ---নির্নাণস্ যাহাতে তীহাব সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিতে পারি তেষন 
সংখঃক লোক আমাকে দিতে আনল হয়। 


মৈর্মনসিংহ-গীতিক? 


০৮৪ 
£৫ 


এহাতে দেওয়ান সাহেৰ অইয়। সন্ত। 
আলালের মনের বৰাঞ্চা করিল পৃণিত || 

সঃ সঃ সঃ সঃ 
বান্যাচঙ্গ সরের কিছু শুনখাইন১ বিবরণ । 
পৃত্রশোকে সোনাফর করিল কান্দন || 
আলাল দূলাল আছিল কলিজা তাহার । 
“'কোন্‌ ন। উছ্ভিলারখ শাধা ছাড়িল সংসার । 
পরাণের পুত্রের মোর অকালে মবিল। 
মেহেরর* কিছু হাররে চিহ ত না রইল 11” 


কান্সিয়৷ কান্সিয়া মিয়ার অস্থি-চর্্ন সার । 
শেঘকাডাল৪ স্ত্রীরির পাইল যন্ত্রণা অপার 11৫ 
এক পুক্র অইল পরে সেই না বিবির । 

তারে রাখা সোনাফর গেল নিজের গির৬ | 
তার পরে অইল দেওয়ান সেই ন। ছেলিয়া | 
চাড়া ডাঙ্গা" অইন সংসার দেখশুনের৮ লাগিয়া || 
নয়া উজীর নরা নাজীর পুরাণ যত খইয়া | 
বিবির মনের মতন লইল বহাল করিয়া | 

নয়৷ যত উঞ্জীর নাঁজীর মুচ তাওয়াইয়া ফিরে। 
গন্যা বাছ্য! মায়ন। নেয় কান নাই খে করে|» 


সেই না সময় আলাল বান্যাচঙে আইল | 
পাঁচশ মানৃঘ কামে লাগাইয়া দিল || 


১ ওনখাইন-- শুনুন | ২ উছ্ছিলা, অছিল।- ওজর, হেতু। 
ও মেহেরার - আমার জন্য। ৪ শেধকাডাল-ুশেঘ কালে, এখনও পূর্ধবঙ্গে প্রচলিত। 


« শেষকাডাল - -- অপার - বার্ধক্যে গেওয়ান সোনাফব স্ত্রীর হাতে অশেঘ দুব্ধাবহার পাইতে 
লাগিলেন। 

৬ গির- গুহ । ৭ চাড়া ভাঙ্গা. ছিনু-বিচিছনু। * দেখশুনের 2 তস্বাবধানের | 

৯ নয়া --- কবে. নূতন উজীর লাজিরগণ বিঘয-সংক্রান্ত কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। তাহাদের 
কোনো কাজকর্প লাই, কিচ্ছু বেতন নেওয়ার লময় তাছার। শৈথিল্য প্রকাশ করে না। তাহারা গোফে তা" দিল 


যরিতে লাগিল। 


দওমানা মদিনা ৬৭৩ 


দুইশ ফোজে না বাখে কানল১ ধেবিবা | 
নিবাবিলি হয় কাম বাবা ন। পাইয়া || 


এই না খবৰ গেল যখন বান্যাচজ সহব। 
উজীব নাজীব যত বাগিল বিস্তব || 

চব পাঠাইল পবে খিবাজ২ না চাইয। | 
আলাল কবিল বিদা কি কথা বলিয়া | 
“বাপে জাগাতে অমি আবে বাড়ী কবি। 
খিবাজেব আমি কিবা ধাব না ধাবি 11? 


বান্যাচঙ্ষেব ফৌজ যত এই কথা শুনিয। | 
আলালেরে বান্ধ্যা নিতে আইল ধাইয়া || 
দই দলে অইল পবে আবে বশ না ভারী। 
বানিযাচঙ্গ সণ্ব অইল ভাবখাবি || 

দখন কখিয়। পদে লহ পা সহব। 
আলাল অই দেওমাণ। বাড়ীতে খাপেব || 
সেকেন্দব সাহেবেব যও লোক লঙ্কন। 
ইনাম বকশিঘ লইয়া গেল নিজ ঘব || 


সেকেন্দব সাহেব ন। এই কথা নিয়া | 

এক কইন। তাব কাছে দিতে চাষ বিরা || 
তাবপবে সেকেন্দব মিঞা গেল বান্যাচঙ্গ সহবে | 
গাদিব কাৰণে কত কহিল বিগ্ুবে || 

নিথান করা শুণ্যা আলাল কষ দেওয়ানেন কাছে | 
“আমাৰ আব এক ভাই দনিযাতে আছে || 

তান লাগ্যা দিলে আমি বড় দূঃখু পাই। 

বিবা কবিবাম পবে তাবে যদি পাই | 

দই তাইবে সাদি কবখান দই কইনা তোমাব | 
দেখ-শুন বাখ্য যাই খুইডে তাহান ||5 


১ কানল-্কানন। ২ খিবাজ -খাজনা। 
৮ দেখ ---- তাহাৰ-দেখ-শুন রাখ্য _ দেখিয়া শুনিরা রাখিও। এই রাজ্যে তন্বাবধান করিয়ো, 


জামি তাহার অনুসন্ধানে চলিপ ১ । 


৩৭৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


একেল। আলাল পরে ভাইয়ের তালাসে। 
দরিদ্রের বেশে মিঞা চলিল বৈদেশে || 
মদী-নালা কত বন-জঙ্গল দিয়! পাড়ি। 
ভাইয়েরে না পায় মিঞা অত দ৫খু করি || 


এর না হাওরে১ বটগাছের তলাতে। 
বিছরাম করয়ে মিঞা তাহার ছাওয়াতে || 
সেই না গাছের তলায় যত রাখুয়ালগণ২ | 
গরু ছাড়িয়া করে সেইখানে খেলন || 

এই ন। খেলে এই না তার। বস্যা করে গান। 
শুন্যা তারার গান মানঘের জড়ায় কান || 
পরেত মিল্যা সগলে গান জড়িল। 


গানের সারাংশ 


“এক দেওয়ানের দেখ দই বেটা ছিল | 
দই বেটা রাখ]! তার বিবি যায় মনিয়া। 
বিবি মরিলে সাদি করল সেই মিঞা || 
সেই না দুষ্টু বিবি আরে কোন্‌ কাম করে। 
বাইল৪ দিয়! জলে পাঠায় দেওয়ানের দূই বেটারে || 
জন্বেতে পাঠাইল বিবি মারিবার কারণ। 
আল্লার ফজলে তারার বাচিল জীবন ॥ 
আশা* পাইল তারা গিরস্বের ঘরে। 

বড় ভাই পলাইয়া গেল কোন্‌ না সরে 
না পাইল ছোটু ভাই তারে বিচরাইয়া ? | 
রাইত দিন যায় তার কান্দিয়া কান্দিয়া || 


সঃ সং সং ১ 72? 


১ হাওর বিস্তীর্ণ মাঠ। ২ রাখুয়ালগণ .. রাখালগণ । 
৩ এই ---কান _ রাখাল-নালকেরা কখন €খলায় মত্ত হয় আবার কখন বা বঙিয়া সমস্বরে গাঁন 


ফরে। বালক-ক-নিঃস্ছত মধুর সঙ্গীতে শ্রাস্ত পথিকের কর্ণ জুড়াইয়া যায়। 


৪ যাইল ₹ ছলনা | « ফজলে _দয়ায়। 
৬ আশা _ আশ্রয় । ৭ বিচগ্লাইয়া - অনুসন্ধান করিয়া । 


দেওয়ান মদিনা ৩৭৫ 


এই না৷ গান আলাল আরে যখন শুনিল। 

নয়ান হইতে দবৃদর্‌ পানি পড়িল || 

তারপর জিগার মি রাখুয়ালগণে | 

“এই গান শিখাইল তোমবারে কোন্‌ জনে || 


“এই গান যেই জন শিখাইল অ।মরারে ১ । 
শে আইজ না আসিল গকু রাখিবারে || 
সেই ন। খাকযে এই গিরস্থ বাড়ীতে। 
তাব কাছে গেলে তুমি যাও এই পখে | 


গিবস্থের বাড়ীতে আলাল দূলালে দেখিল। 
সামূনাসায়নি পরে তাবাব পনিচয় অইল ॥ 
আলাল কম দলালেবে "উন পরাণের ভাই। 
দেওযানগিনি কবি গিমা চল বাড়ী যাই || 
ভোমাব আমাব সাদিব দূলাইনও কর্যাছি খির৪ | 
ফিবাা দেশেতে চল আপনাব ঘব।। 


কছেত দূলল পনে এই কথা ওগণিযা। 
'গিবন্ে কমাবে মে কবিণ|ডি বিয়া || 
কন্যার যে ঘবে অইলং এক ছাএযাল। 
নাম রাখ্যাছি তাণ সুকজ জামাল || 
গিরস্থেব জমি কিছু দিম গেছে মোবে। 
তাঁবারে ছাড়িগ। যাই কও কেমন কইরে* || 
মদিন। পরানের স্ত্রীরি তাহারে ছাড়িয়া । 
কেমনে যাইবাম আমি অবর্ধ করিয়া || 


শুনিধা আলাল কয় “শুন দুলাল ভাই । 
তালাকনামা" লেখা। গেলে অধর্ম কিছু নাই || 


১ আমরারে - আমাদেরে। ২ গেলেম্যদি যাইতে চাও। 
৬ দূলাইন- বিবাহের পাত্রী | ৪ খিরসস্থির। 
« ধয়ে অইল-্গর্ভে হইন | ৬ কইরে_ করিয়।। 


॥ ডালাক্নামা লত্যাগ-পত্র। 


৩৭৬ মৈমনসিংহ-গীতিকা 


জাতি নাই সে থাকে আব এইখানে থাকিলে । 
কিসেব সংসাব কও জাতি ন। বহিলে 11১ 


সং সঃ সঃ 2৯ 


এই সগলি কথা শুন্যা আনে দলাল চিন্তা কবিযা | 
মদিনাব ভাইবেবে আনে ডাক দিয়া |] 

তাব নিকট মিএগ সগল কহিল । 

তাল।কৃনাম। একখান লেখিযা যে দিল | 

মদিনার সাথে আব দেখ। শা কবিধা। 

'আলালেব সঙ্গে মিএা গেল যে চলিয়। || 
অবধিত২ অইযা দই ভাই পন্থেতে চলিল। 
বানিথাচঙ্গেব সবে তাবা দাখিল অইল || 


সেকেন্দব দেওযান পরে এইট কথা শুনিষা। 
বানিষাচঙ্গেন সবে আইল সাদিব দিন দেখিব | 
আলাল দূলালে সাজায নানান আভবণে। 
গিচিন কৰা চলে আবে যত লোকজনে || 
আন্তিএ চলে ঘোড়া চলে চলে উট আব। 
তীবন্দাজ ববকন্দাজ লাঠা৪ চলে পাছে তাব।। 
তাৰ মধ্যে চলে জামাই আলাল দলাল। 
সকলেব পাছে ঠুলী বাজাইযা ঢোল || 

এই ন। মতে আলাল দুলাল গিষ শ্বশুববাডী। 
মমিনা-আমিনাষ পবে লইল সাদি কবি।। 
মমিনাবে আলাল আব দূলাল আমিনাবে। 

সব! মতৈত বিযা কইবা আইল নিজ ঘবে।। 


১ কিসের --- রহিলে _ দেওয়ানেব পুত্র হইয়৷ চাথাব ধবে থাকিলে আর জাতি কি করিয়া থাকে ? 
আর জাতিই যদি যায়, তবে জীবনে দরকাব কি ? 

৭ অরধিত - হরঘিত, আহলাদিত। ৩ জাতি-হাতী। 

৪ লা» লাঠিয়াল । 

* সরা মতে _ সুসলমানদের প্রখানুষায়ী, বিধানানুসারে | 


দেওয়ান! মদিন! ৩৭৭ 


দেওয়ানগিরি কর্যা তারার সুখে দিন যায়। 
দিন ফির্যাছে১ আল্লা কইরাছে 'উপায় | ১-৯৪ 


(৬) 


তালাকনায়া যখন পাইল দিন৷ স্ুন্দবী | 
হাসি! উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি।| 
“আমার খসম না ছাড়িব পরাণ থাকিতে। 
চালাকি কবিল মোরে পরখ করিতে | 
দলালে তালাক দিব নাই সে লয় মনে। 
মদিনারে ভালবাসে যেবা জান পরাণে | 
তাবে ছাড়িয়া দলাল রইতে না পারিব। 
কতদিন পরে খসম নির্চয আসিব ||” 


আইজ আসে কাইল আসে এই | ভাবিয়া। 
মদিনা স্ুন্দবী দিল কত বাইত গোৌঁয়াইয়া | 
আইজ বানায তালেব পিডা২ কাইল বানায থৈ। 
চিন্কাতে ভূলিনা রাখে গামডা-বান্ধা দৈ* || 
শাইল ধানেব চিড়া কত যতন করিয়া । 
হাড়ীতে ভবিষ। রাখে চিন্তাতে তুলিয়া || 
এই মতন খাদা কত মদিনা বানায়। 

হাসবে পবাণেৰ খপম ফিব্যা নাহি চায় || 
ভাশ। ভালা মাচ আব মোবগেব চছালুন৪ | 
আইদ আইবৰ বল্যাৎ বাখে খসমেব কারণ || 
তেওতনাত পবাণেব খপম দেশেতে ফিরিল। 
অভাগীর কোন দোষ কেমনে ভূলিল || 


১ দিন ফির্যাছে - সুদিন দেখা দিয়াছে। ২ পিড়াস্পপিঠা ; পিষ্টক । 

ও গামছা-বাঞ্ধা দৈ- এক প্রকার অত্যুৎকৃষ্টদৈ। ইহা এত ধন যে, গামছায় শ্বচছলে বান্ধিয়া রাখা 
ঘায়। পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে অদ্যাপি এই প্রক্কাবেব ?দ পাওয়া যায়। 

৪ ছাুন ব্যগতন। « আইজ আইব বলা _ আজ কাসিবে বলিয়া। 

৬ তেওতনা - তবুতে। না। 

$8--1918 3. 


মৈমনপিংহ-গীতিক। 


এই মতে গেল ছর মাপ তাবিয়। চিন্তিয়া | 
উপার ন। দেখে বিবি ঘবেতে বসিমা || 


শিওপৃত্র স্ুকজ্‌ জামাল বাপেব পবাণি। 
তানে পাঠাইবাম যখাষ কৰযে দেওয়ানি || 
সুখে থাউক১ দংখে থাউক মোবে ন। ভুলিব। 
সনম পানে মোবে শিব্চষ কাছে নিব 

এই ন। ভাবিষ। বিবি কোন্‌ কাম কবে। 
ভাইযেবে ডাকিয়। পৰে আনে নিজ ঘবে || 
ভাইয়েরে বৃঝাইব। কয় ভুমি সোদব ভাই । 
তোমাৰ কাছেতে মোব কিডুই গোপন নাই | 
তূমি যাঁও পবাণেব পৃত্র স্বুকজে লইষা | 
খপসমের খবব এক আনত জানিয়া || 

আমার সগল কখ। তাহাবে বলিব | 

তার মনেব কখ! যত সণল শুনিবা 1]? 

এই ন। বলিখ। বিধি পাঠায তাবাবে । 
যাইতে যাইতে গেল তাবা বানাচঙ্গেব সবে || 


বান্যাচঙ্গের শবে পবে দলালের সাথে। 

দেখ না অইল তাবাব ধাববাঙ্গলার২ পথে।| 
দূলাল দেখিঘা পবে তারাবে চিনিল। 

কানে কানে এই কথ। তাবাবে বলিল ।। 

“নাই সে থাক এইখানে আন যাও ফিবিযা। 
অসন্্ানি অইবাম আমি তোমবাবে লইযা 11৩ 
ক্ষেতখল। আছে তোমব। গেই সগল কব। 
আৰ না আসিও ফির) বান্যাচঙ্গেব সব।। 
সেইখান থাকলে তোমবার জরখে যাইব দিন। 
এইখান আস্যা আমবাবে৪ নাইসে কর হীন || 


১ থাউক-থাকৃক। ২ বারবাঙ্গল! - বারদুয়াবী বাঙ্গালা ধর। 
* অসম্ধীনি -০-* লইয়া -ুতোমাদিগকে নিয়া আমাকে অসম্বানিত হইতে হইবে। 
& আমরারে - আমাদিগকে! আমাদিগের মাথা হেট কমাইও না। 


দেওয়ান মদিনা ৩৭৯ 


জল্দি চলিা যাও মোৰ পানে চাইফা | 
সবম পাইবাম লোকে ফালাইলে জানিয়া ||” 


দল[লে মুখে এই কখা না শুনি | 
নখিত অজহথ। তাব। গেল যে ৮শরিস। || 
তাবপবে দৃইজনে পন্থে মেলা শিল। 
কান্দিতে কান্দিতে সুকত বাড়ীতে ফিবিল || 
মাষে৭ নিকট যত কথিপ খবব। 

ডথ্যা মদিশ| বিবি পদ খিত অশ্ব || 


% খু. সং সং 


মদিনা বাপষে ' আদা কি নেব কপাখে। 
বশেব পংখী অইঘ| যেমন উইডা গেলে চইলে |1১ 
পবাণেব পণ্ধদী হামাৰ পলাণ লহষা গেলা | 
পাঘাণে বাধিয। দিব হিলা একেলা 1২ 
একদিন তো এ দেখ) খাপিতে পাসিত। 
কোন্‌ পবাণে কব্লা ই বিপবাত | 

প্গী ৭ আগণএ মাসে খাগযাৰ দাওষা মানি৪ | 
খগম মোঝ আনে ধান আমি ধান লাডি€ || 
দৃইভনে বগা পরবে ধান দেই উনা | 

টাইল ভনা বান খাট কবি বেচা কিনা || 
হায়বে পণাণেন খগম এমন কনিযা | 

কোন্‌ পবাঁণে বইলা আমাকে ঢাড়িষা || 


১ বনের ---চইলে ল্ৰনের পাখী যেমন অপত্যাশিতভাবে উড়িয়া চশিয়া যায়, তঙ্রপ আমার 
স্বামীও কি আমাকে না বলিয়াই হঠাৎ চলিয়া গেল । 

২ পাথাণে --* একেলা ₹ বৃক পাঘাণে বাঁধিয়া একলা গহিলাম | ১ ইতেন হীতে। 

৪ বাওয়ার দাওয়া মারি বাওয়া এক পৃকার হৈমস্তিক বান্য | তাডাতাডি ও নিরতিশয় ব্যস্ততার 
সহিত কোনো কাজ সম্পনু করাকে শ্ায়্য ভাঘায় 'দাওয়া মাবি তে কাজ সানা বলে | ঝড়জলে পরু বাওয় ধানগুলি 
মষ্ট হইয়া যাইবে ভয়ে কৃঘকেবা “দাওয়] মারি' করিয়া শস্য ঘরে তৃনিয়া আনে। . « লাড়ি_ বিছ্বাইয়া দেই। 

৬ উনা দেওয়াকল৷ দিয়া ঝাড়িয়া কিংবা বাতা?স ধান উড়াইযা দিয়। খডকুটার টক ও সাবহীন 
খানগুনি দন করিয়া দেওযাকে 'উনা দেওয়া” বলে। 


৬৮০ মৈমমনসিংহ-গী তিক 


পোঘ না মাসেতে যখন ছাবে১ সাইল ক্ষেত। 
আমি না অতাগী পর দেই যত লেত খেত২।। 
উক্কায় ভরিয়। পানী তামুক ভবিয়। | 

খসমের লাগ্যা থকি পম্থপানে চাইয়া || 
হায়রে পরাণের বন্ধু রইলা কোন্‌ দেশে । 
অতাগী কান্দিয়া মরে তোমার উদ্দেশে । 
ক্ষেত ন। পেকিয়।৩ খসমন যখন দেয় গুছি৪। 
ভাত ন। রাদ্ধিয়। তার লাগ্যা থাকি বসি।। 
জাল।« আগ্তায়াইয়।৬ দেই ক্ষেতের কাছেতে। 
কত তারিপণ" করে খসম আসির। বাড়ীতে | 
কোম্‌ না পরাণে খসম রইলে ভূলিয়া। 
মনের যে দঃখে যায়রে অঙ্গ মোর জলিয়া || 


“হায়রে দারুণ আল্লা যদি এই আছিল মনে । 
কেনে বা নিদয় অইলে দেখাইয়া খখপনে” || 
দারুণ মাঘ না মাস শীতে কাঁপয়ে পরাণি। 
পতাবর* উঠ্যা খপম সাইল ক্ষেতে দেয় পাশী || 
আগুণ লইয়া আমি যাই ক্ষেতের পানে। 
পরাব অইলে১* আগুণ তাপাই দূইজনে || 
সাইলের দাওয়া মারি দূয়ে১১ যতনে তুলিয়া | 
সুখে দিন যাঁয়রে আমরার ঘরেতে বসিয়া 117; 


১ ছাবে 2 ছাইয়া যাইবে ; সাইল ক্ষেত ধানগাছে পুবিয়া যাইবে। 

২ পর দেই যত লেত খেত- (পর দেই-প্হরা দেই। লেত খেত-5 জঞ্জাল, আবর্জনা, যাহাতে 
ফাহাকেও ত্াক্ত-বিরজ্ত করিয়া দেয় ।) আমি সক্ল জঞ্জাল-বিরক্তি ভোগ করিয়াও শস্যক্ষেত্রে পাহারা দেই। 

৩ পেকিয়া - পক্কময় করিয়া, কর্দামাক্ত করিয়া 

৪ গুছি-গুচছ হইতে, কর্দামাক্ত জমিতে চাবাধানের গাছ পৃ'তিয় দেওয়াকে গুছি দেওয়া বলা হয়। 

«ঘ জালা -: খানের চারাগাছ, জমি কর্মমাজ্ঞ করিয়া তাহাতে পুতিয়া দেওয়া হয়। 


» আত্তায়াইয় এগিয়ে । ৭ তারিপ--পশংসা। 
” দেখাইয়া স্বপনে _স্বপুর মত ক্ষণিক সুখের দৃশ্য দেখাইয়া । 
» পতাবর - প্রত্যুঘ। ১০ পরাব অইলে :-শীতে কষ্ট পাইতে থাকিলে । 


১১ দূয়ে-্দুইজনে। 


দেওয়ান! মদিনা ৩৮১ 


সেই ন। সুখের কথা যখন হয় মলে। 
মদিনার বর পানী অভ্জ্বর৯ নয়ানে | 
“এমন নিদয় খপগম কেমনে অইলী | 
তোমার বিরযে২ কান্দি বসিয়ে একেলা || 
খনন কাটে চাড়িও আর আমি আনি পান্দী। 
দূয়ে যিল্যা কবি কাম আমি অভাগিনী | 
এমন ন। খপম ণেল মোরে ফাঁকি দিয়া। 
কেমনে থাকিবাম় আমি পরাণে বাচিয়া || 


"আমার মতন নাই বে আর অতাগিনী। 

তর| ক্ষেতের মধ্যে আমার কে দিল আগুণি ॥ 
কোন্‌ ন। পরাণে আমি থাকবাম বাঁচিয়।। 
মন-পংখী মোৰ উড়া। গেছে আছে কেবল কাবা ||" 


কান্দির৷ কান্দিয়৷ বিবিব দৃঃখে দিম যায়। 
খানাপিন।৪ ছাড্যা কেবল করে “হায় হায়' || 
তারপরে ন। চিন্তায় শেঘে হইল পাগল । 
যাইনা মুখে লর তাই সে বকয়ে কেবল || 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দের গালি। 
ক্ষণে গায় ক্ষণে জোকার* (দেয়) ক্ষণে করতালি || 
খওন বেগরত৬ আব এই ম। আবেস্বায়? | 
সোঁখার অঙ্গ মৈলান হইয়। হাড়েতে মিশায় || 
দিনে দিনে অব্ব অঙ্গ হইল যে শেষ। 

কালি কেশরতা৮ মুখ অইল বিশেষ || 
তারপর না একদিন সগল চিন্তা রইয়া | 
বেস্তের৯ হুরী৯০ না গেন বেস্তেতে চলিয়া || 


অজঙ্জব অঝোরে । ২ বিরয়ে -নিরহে। ৩ চাড়ি কাটা ₹খড়কাটা। 
ধাঁনাপিনা ₹ খাওয়া ও পৰা। « জোকার দেয় - জয়-জয়কারসূচক উলুধ্বনি করে| 
বেগর ক বিনা, বাতীত। ৭ আবেস্থা ₹ অবস্থা । 

কালি কেশরতা ₹ একপ্রকার গাছ কাল রং'এব ঘাস, তাহার ন্যায়। 

যেপ্তের - বেহেত্তের, স্বর্গের ১০ হরী-- একশেপীর পরীবিশেঘ। 


মৈষনসিপ্হ-গীতিকা। 


দুধের বাচছা সুরুজ জামাল পইড়া মায়ের পর । 

চক্ষের জলেতে ভাসে কান্দিয়া বিস্তর || 

পাড়াপরশী মিল্যা সবে কয়বর খুদির়া | 

মাটি দিল ফডুয়া মতন জনাজা৯ পড়িয়া || ১১১২ 


8) 
বিদার দিয় পরাণের পুতে চিন্তয়ে দূলাল। 
কলিজার লৌ আমার ন্তুরুদ্ধ জামাল | 
নিদয় অইয়। তারে কেমনে দেই ছাড়ি। 
কেমনে ছাড়িবাম আমি মদিনা সুন্দরী || 
কি কইব মদিনা বিবি শনিরা মোর কখা। 
দূুখ যে পাইপ তার দিলে কত ব্যখা || 
যে নাকি পরাণ দিয়। কিন্যাটিল২ মোবে। 
ফাকি দিয়া কোন্‌ পরাণে আইলাম ছাইডে তারে | 
দৃ:খের দোসর বিবি আমার যে জান। 
তারে ছাড়্যাছি আমার কেমন পরাণ || 
তার বাপে দূঃখেব দিনে আশ্বা দিল মোরে । 
সখের লাগিয়া বিয়া দিছিল যে তারে।। 
আমার পানে চাইয়। দিছিল জমি বাড়ী যত। 
ভাবছিল মনে আমি তারে সুখ দিবাম কত ।। 
সেই ন। মদিনার মনে দিলাম বড় দাগ! । 
মরিলে দ্‌জকে৩ হায়রে অইব আমার জাগা || 
অসার দৃনিয়াই দূই দিন সুখের লাগিয়া । 
জান্যা বৃঝ্যা৪ লইলাম আমি দূজক বাছিয়া || 
এমন কামের কাছে আমি নাই সে যাই।« 
পায়ে ধর্যা ক্ষেমা চাইবাম তারে যদি পাই 


১ ফতুয়া মতন জনাজা - যুসণমানের ধর্শশান্্রসঙ্গত স্বর্গ গত আত্মার শাস্তিলাভার্থ প্রার্থ না। 


২ কিন্যাছিল _ ক্রয় করিয়াছিল | ৩ দুজকে নরকে । 
৪ জান্যা বুঝ্যা _ জানিয়া বুঝিয়া। « এমন ---সে যাই ₹ এমন কার্জ আমি করিব না। 


দেওযানা মদিনা ৩৮৩ 


এই না ভাবিয়। দূলাল কোন্‌ কাম করে। 

ন। জানায় আলাল ভাইবে না জানাব স্ত্রীরিবে ॥ 
ঘরতনে১ বাইরি অইযা পঞ্থে দিল মেলা । 
লোক লঙ্কব ঘাই সে চলিল একেননা ॥ 
যাইবাৰ কালে হাচিব শব্দে বাধা যে পড়িল। 
কতক্ষণ দলাল মিঞা বাব মে চাহিল২ || 

তাঝ পবে মেল দিয়া সাযানে দেখে ভেলী। 
ডাইনেতে দেখিন এক গাভীনণ্ শিয়ালী | 
মাথাৰ উপরে ডাকে কাউয়া* চিল রইয়াঃ | 
নান। অলক্ষণ দেখে গছ্ছে মেলা দিয়া || , 


“না জানি আল্ঞাছী আমাৰ কি লেখ্চুইন্* কপালে। 
কূলক্ষণ দেখলাম কত পঙ্ছে মেল! দিয়া || 

যাইতে না যাইতে খাবে গেল বাড়ীৰ কাছেতে। 
মদিঘাৰ আদবেন পাই পড়িয। পন্থেতে || 

ঘাম নাই পাণি নাই ডাকে ঘন ঘন। 

এবে দেখ দূলাল নিকাব দৃড্খ হইল মণগ || 


ছয না বঢনেন মদিন। ভাটা বেড়াষ পাড়া । 
এক ডণ্৮ নাহি খাকে দূলালেৰ ছাড়া || 

এক দই কবি দেখ ছষ মাস গেল। 

দলালেব লাগা মদিন। পাগল হইল || 
বৈশাখে বূলবুল্যাৰ বাচচা উড়াইয়া নেয় মায়। 
দলালে ডাকিযা কন] ধর্িবাৰে চাম || 

সেই ত বূলব্ল্যাথ বাচচা গুলুলাব৯ রাখিয়া । 
দইজনে পালে ভাবে যতন কবিধা || 


১ ঘবতনে -ঘর হইতে । ২ বাব চাহ। 5 অপেক্ষা করা। 
৩ গাঁভীন _ গর্ভবতী | ৪ কাউয়া--কাক। * রইয়. রহিয়া রহির। 
* লেখদুইন্‌ ₹ লিখিয়াছেন। ৭ মনম্অধিকরণ 'মনে' | 


৮ ডণড₹দণ্ড। ৯ ছুলুঙালখাঁচা। 


৩৮৪ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা। 


শুন্যরে জুলু্গা আজ উসারাতে১ পড়ি। 

ছোট, কালের২ বুলবুল কান্দে ঘরের চালে পড়ি ॥। 
বূলবুল্যারে ডাক্যা দেওয়ান কহিতে লাগিল । 
“কি জন্য বূলবুল তোমার আখি দেখি লাল ||”: 
“পরাণের মদিন। বিবি কব্বর হিখানেও। 

তার লাগা আখি লাল হইল কান্দনে ||? 
“হায়রে বুলবুল পংখী কান্দ কি কারণে । 
আমার মদিন। বিবি গিয়াছে কোন্‌ খানে ||? 


“জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের বড়া? দইজনে লাগাইল। 
মদিনারে লইয়। জল গাল্য। বাঁচাইল | 

সেই ত ম। আমের চার। গরুতে খাইল। 
পরাণের পবাণ বিবি কোন্‌ দেশে গেল ||”? 


“ঘরে কান্দে পাল। বিলাইৎ গোয়ালে কান্দে গাই | 
সকলিত আছে আমার পরাণের দোসর “নাই 11” 
মান্ঘের গন্ধ নাই বাড়ীর ভিতরে । 

কাউয়ায় করে কা--কা চালের উপরে ॥। 
মদিনারে ডাক্যা মিঞা উত্তর ন। পায়। 

তাহার লাগিয়। পরে চাইর দিক বিচরায* || 


বুরুজ জামাল এই ন| ডাক শুনিয] | 
দলালে দেখিল ঘরের বাইরি অইয়৷ || 
দলাল জিগায় “সুরুজ, মদিন। কোথায় 1” 
চোখে হাত দিয়। সুরুজ কয়বর দেখায় || 


১ উসারা » বারালা।। ২ ছোটু কালের শৈশবের | 
 হিথানে ০ শীথানে, শিয়রে। পরাণের.,, ,ফাঙগনে-প্বাণের ষদিনা সমাধি-শর়মে শার়িতা | 


তাহার দুঃখে কান্সিতে কান্সিতে পোঘ। বুলবুলের চক্ষুঙুটি লাল হইয়া গিয়াছে। 


& আমের বড়া আমের আঁটি। * পাঁল। বিলাই - গৃহপালিত বিড়াল। 
* বিচরায়-০খেশাজ করে। 
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“দুলাল মিগায় * সুরুদূ, মদিনা ফোথায়।। 
চোখে হাত দিয়া সুরুড কয়বর দেখায় || 
দেওয়মা যিনা, ৩৮৪ পৃঃ 


দেওয়ান। মদিনা ৩৮৫ 


কয়বর দেখাইয়৷ পরে জমিনে পড়িয়া | 

কান্দিতে লাগিল পুত্র মাষেব 'লাগিয়া || 

দূলাল পড়িয। কান্দে কয়বব উপরে। 

হায গে! আল্লাজী পড়ুলাম কি প্লাপেব ফেরে || 
নিজ হাতে বধ করলাম জননার১ পবাণ। 


এই দূনিযাতে মোব নাই আর থান২ | 
দিশা___ 


' পবাণেব মদিন। বিবি উঠা। কও কথা । 

আব নাই সে দিবাম আমি তোমাব দিলে বেখা || 
তমি যদি দেও দেখ। মোব পানে চাইয়। | 

আব না বাখিবাম তোমায় বকছাড়া কইবা | 
উচ্যা কখ। কও বিবি মোব মাথা খাও। 
'আনইলেও যেখানে আছ মোবে লইয়া যাঁও || 


'বিধিব বিপাকে পইড়া কইবা হেন কাজ । 
তোমাব কাছেতে পাইলাম আমি বড় লাজ || 
আইসবে পবাণেব বিবি কয়বব ছাড়িয়া | 
কথ। কও মোব পানে তাকাও ফিবিয়া | 
তোমাবে ছাড়িযা কও কোন্‌ পবাণে থাকি। 
আমাব কষ্টেব আব কিবা আছে বাকি | 
তাল যুদি বাস মোরে দয়া না করিয়া । 
তোমাব কাছেতে মোবে নেওবে টানিয়া || 
তিলেক ন। খাকৃত1৪ ভুমি ছাড়িয়া আমাবে। 
পাযে ঠাই দিযা বাখ তোমাব কাছাবে« || 
আব না সয যে গ্রাণে দারুণ যন্ত্রণা । 
পায়ে ধৰি বিবি আব সয় না যাতনা | 
আমি নয় কইবাছি পাপ রইছ ছাড়িয়া । 
পরাণের সজুকজে কেমনে রইলে ভূলিয়া || 


» জননা স্তর ; (জেনেনা হইতে)। ২ থানম্স্থান। 

৩ আনইলে - আর যদি তাহা ন৷ হয়, অন্যথায় ৪ থাকৃতা ০ থাকিতে । 
« কাছারে লফাছে। ৬ রইছ- রহিয়ান। 
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মৈমনসিংহ-গীতিক। 


“তোমার লাগিয়া বাছ। কান্দে রাইত দিন । 
খানাপিনা ছাইড়া সে যে অইছে১ উন্াপীন ||" 
দাওন।২ অইয়। দেওয়ান কান্দ্যা ভিজায় মাটি। 
“বৃকের কলিজ। মোর কেবা লইল কাটি ।। 
জমিনেতে গাছ বিরিখ আসমানের তার । 
আমার কাছেতে অইল রাইতের আন্ধাব।ত || 
দরিয়। ওকাইয়। যায় পাখব অইল পানী%। 
কোথায় গেলে পাইবাম আমার দোসর পরাণি | 
আর ন৷ যাইবাম আমি বান্যাচঙ্গের সরে। 
এইখান থাকবাম আমি পড়্যা কয়বরে || 
দরদালান দেওয়ানগিরিতে কার্য নাই মোর । 
আর না যাইবাম আমি বান্যাচঙ্গের সব || 
পরাণের ভাই আলালে মোর কইও এই খবর । 
আভাগ্যা৫ দূলাল আর ন৷ ফিবিবে ঘর || 
ফকীর আছিলাম আগে অইলাম ফকীব। 
মদিনার লাগ্যা আমার বুক অইল চিব* || 
তালাকনামা নাই সে দিতাম ন। করিতাম বিয়া । 
তবেত আমার মদিনা! না যাইত ভাড়িযা || 
দেওয়ানগিরির লোভে আমি কর্বিলাম বেসাতি। 
জমিনের ধূলার লাগ্যা ছাড়লাম ইবামতিণ || 
ছোটুকাল অইন্ডে মোর মদিনা পবাণি। , 
এক ডও্ড না৷ দেখলে সে যে অইত পাগলিনী || 
এক সাথে গৌয়াইনু আরে কয়ন৷ বচছর। 
দোজকে রইলাম আমি মদিনা বেগর৮ ॥। 


১ অইছে-্হইয়াছে। ২ দাওনা ০ পাগল,কাঙ্গাল। 
৩ বাইতের আন্ধার _ রাত্রির অন্ধকার । 

৪ পাথয় --- পানী - পাথর দ্রব হইয়া জল হইল। « আভাগ্যা _ হতভাগ্য 
৬ টির» বিদীর্ণ | * ইরাষতি - হীরাষতি। 


৮ বেগর»» নিকট, সম্বন্ধে, মদিনার সঙ্গে অপব্যবহারের দরান আমি নরকে রহিলাম। 


দেওয়ীনা মদিনা ৩৮৭ 


এইমতে কান্দা মিঞা কোন্‌ কাম কবে। 
বান্ধিল ডেগুবা১ এক কবর, উপবে | 
এইবপে থাকে মিঞা দাওন। অইয়া। 

ফকীব সাজিল দৃলাল দেওয়ানগ্িবি খুইয। ॥ 
আৰ নাই মে গেল মিঞা বান্যাটঙগেব সবে। 
আখেব গণিযা দেখে কধবব উপবে |২ 
দূলালেব কান্দনেতে পাখব গল্যা পাণি। 
জানাল গাইনে গাষ গীত দৃঃখেব কাইলীও || 


১ ডেগুবা-কুঁড়ে ঘর। 
২ আখেব --- উপরে 5 কব্বরের উপর থাকিয়া দূলান মরণের দিন গণিতেছিল। 
ও কাইনী -কাহিনী। এই গানের রচয়িতা মনস্ুব বাইঠি ; জালাল গায়েন আসবে গান করিত! 


শব্দসূচী 


জজ 
অযোধ্যা-২২২ 
আআ 
আইজঙ--২৪৬ 
আহ্ুয়া পঞ্চুনি--৫৯ 


আুলাল--৩৫১, ৩৫২, ৩৫৫-৩৬৫, ৩৬৭-৩৭৬, ৩৮৩, 
৩৮৬ 


আলীর মালামেব পাধ্থর--৩ 
আস্তিক--৪৫ 
আড়ালিয়া--৫১ 

ই 
ইন্্র--৩৩৩ 

উ 
উল্লুইয়াকান্দা--৯ 
উড়িঘ্যা--২০৭, ২২৪ 

ক 


কষ্ক ও লীলা--২৬৩-৩১২ 

কমলা--১২১-১৭০ 

কাজলকান্দা-”৩৬৯ 

কাজলরেখা--৩১৫-৩৪৭ 

কাজী--৭১*৭৭, ৮০, ৮১, ৮৫৮৭, ৮৯, ৯০, ১৯৬ 

কাঞ্চনপুর-৫, ৩৩৭ 

ফানাই--২১৯ 

কামরূপ--২২২, ৩০৩ 

ফামাক্ষা-”ত২২ 
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নজর মরেচা --৭৭ 

নদের ছাদ--৭, ৮, ১৪, ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ২৬, 
২৮, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৮ 

নদ্যাপুব--৮ 

নন্দাইল--১২২ 

নন্দু--২৭৯ 

নবন্থীপ--৩০৩ 

নয়ানচান্দ--২৬৪ 

নরসুন্দা--২৪০ 

নাগারচী--২৩৯ 

নারদ--২০৭ 

নিরলইক্ষার ময়দানে--৮৬ 


নীলগিরি--২২২ 
নেতাই কুটুনি-৭২, ৭৬, ৮০ 
নেখু--*৩৩১ 


প 


পদ্যাবততী- ২২০, ২২১, ২২৯ 
পর্দিনী-২০৭, ২২৩ 
পরশুবায--১৪০ 

পাগল ভোলা--২১০ 
পাটনী--২৯১ 

পাটলী--২৮৫, ২৯১, ২৯৪ 
পাট্যারী-২৩৫ 

পার্বতী-২১৯ 

পালক (পাল) গই--৭, ১২ ৩৮, 8০-৪২ 
পুনাই--২৫৩-২৫৬, ২৫৮, ২৫৯ 
পীর-২৭৪-২৭৭ 

পৌঁয়া-৬১, ৩৩১ 

গৃতাপ কদ্র--২২৪ 
গৃদীপকুমাব--১৪৯-১৫১ 
পৃয়াগ-২২২ 

প্যাগান্থব--২৭৭ 


ফলেশৃখী-২৩৯ 


বন্থুমতী--২৬৬ 

বসুমাতা--১৫৩ 

বাধরা-১৮১, ১৮২ 
বান্যাচঙ্গ-_৩৭১-৩৭৩ 
বামুনকানদা--৯ 

বায়ুনকান্দি' গ্রাম--২৪৮ 
বারাণসী--২২২ 

বাল্মীবি--৪৬ 

বাস্থুকি--8৫, ২০৭ 
বিচিত্র--২৩১, ২৯৩২৯৫১ ৩০২-৩০৫, ৩১০ 
বিনোদিনী রাই-২১০ 
বিষূু--২০৬, ২২৭ 

যুলাবন--৮৩, ২১০, ২১৫, ৩০৩ 


ধংদমূচী ৩৯১ 


বেছদা--৯৬, ২২৬, ২৩০১ ২৩১, ২৩৩ 
ধন্ধা-২০৬, ২২৭ 


স্ভ 
তণীবথ সদাগব-৮২২৩ 
ভবনদী--২১৩ 
তবানী--৪৫, ২১০, ২১২, ২১৬ 
ভাগীবর্ধী-৪৫ 


ভাটিয়ান--২৭৩, ৩১৫, ৩২০ 


ম 


মইঘাল (নৈঘাল)--১৪৬-১৪৯, ১৬০, ১৬৯ 
মন্তা-৩ 

যথুবা--২২২। ২২৩ 

মদন (ঠাকুব)--১৩৩-১৩৫ 

মদিনা -৩৭৫-৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮৩-৩৮৬ 
মন-পবনের নাও--৯৭, ১০০ 

মনমা দেবী--8৫, ২২৬ 

মনসা (পুজা)--১৬১ 

যনস্ুব বয়াতি-৩৬৩ 

মন্দাকিনী-২৬৩ 

মপুয়া -8৫-১০০ 

মহাজ্ঞান-২১৮ 

মহুয়া--৩-৪২ 

মহেশ্ব--৪৫, ২২৭ 

মাইবৃকা (মাইনৃকযা, যাইন্‌ কিয়।)--8, ১৩, ১৪, 8১ 
মাবব--২৯৩-২৯৫, ৩০২-৩০৮ 
মানকট--৬০, ৩৩১ 

নুবাবি চণ্ডান--২৬৭ 

মশিদাবাদ--২৪২ 

মেঘুবী--৬৯ 


যম--২৬৩, ৩৩৩ 
যশোধারা--১৯২ 


রক্ষাকানী- ৩৩৩ 
রঘগুর ২৪২ 


৩৯২ 


রব্েশর--৩১৬, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৭ 
রসুনচকী--২৩৯ 
রাজচন্্র--১৩৫, ২৪১, ২৪৭ 
রাবণ--৮৭, ২১৩, ২১৯ 
রাম---৩৩৩ 
রামপুর সহর---২৩৯ 
রূপবতী--২৩৯-২৬০ 
ল 


লক্ষ্মী (পূজা)--8৫, ৪৭, ১২১, ১৫৩, ১৬২, ২০৬, 
২৫৪, ২৬৩, ৩১২, ৩৩২ ূ 

লক্ষীর--8৫, ৯৬, ২২২, ২২৪-২২৭। ২২৯, 
২৩০ 

লাহোর-- ২২২ 


শচীপূভা--২২৪ 
শিব (পৃভা)--১০৩, ১০৫, ১১৪, ২০৭ 
শিবুগাইন--২৬৫ 
শুক্রাচার্যা--২১৪, ২১৫ 
শুলুকা--২৩২ 
শ্যামা (পুজা)--১৬৭ 
শীদুর্গা ভবানী---8৫ 
"ীনাথ বানিয়া--২৭৪ 
শীবাস ধর--২২৪ 
শীরাম--৮৭ 
শ্ীহট্--২২২ 

স 


সত্যপীরেব (প'চালী)--২৭৭, ২৭৮ 
সবরীকলা--৩৩১ 


মৈমনসিংহ-গীতিকা 


সরস্বতী--৪৫, ১২১, ১২৩, ১৫৩, ২০৬, ২৬৩-২৬৫ 
সাধু -২৭, ২৯, ৩০ 

সীতা- 8৫, ৩৩৩ 

সুধন--১০৮ 

স্থনাই--১৭৩-১৭৬, ১৭৮, ১৮৫, ১৮৭-১৯০ 
সুন্দববন--৩ 

সুম্ধাগ্রাম--১০৯ 

স্থরভি-২৮৫, ২৮৭, ২৯১, ২৯২ 

সুরুজ (জামাল)--৩৭৫, ৩৮২, ৩৮৪ 

অুর্মা--৩০৩ 

জুলুকা--২১৭, ২১৯ 

সুইচ রাজা--৩২৭, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৪৪-৩৪৭ 
সৃত্যা-নদী--৬৬ 

সেকেন্দব--৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৬ 

সোণাধব--৬৩১ ৩৩৭ 

সোনাফর (দেওয়ান)--৩৫৫, ৩৭২, ৩৭৩ 


হাইজঙ্গ--২৪৬ 

হাউলী (হাউলা)--৮৬, ৮৮ 

হালিউরা--১২২ 

হালুযা--১৯৬, ১৯৭ 

হালুয়৷ দাস--৯৬ 

হিজলগাছ--৯৫, ১৭৯, ১৮৪ 

হিমানী পব্বত--৪ 

হীবাধব--৫৬, ৫৯-৬৩, ৬৬, ৬৭ 

হীবামণ (পোধনিয়া পার্ী)_-২৮৫, ২৯১, ২৯৪ 
ছমরা (বাইপয)--8, ৫, ৬, ৮, ১৩, ১৫, ৩৯, ৪১ 
হুলিযা--১২২ 


পর আগ সস এ কা (জগ 





